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উদ্ধত : আলো ও ছারা কৰিতাগ্ৰন্ন, বাদ্ছো ১০১৬ সালে 
ভুকরশিত। অর্থাৎ ১২ বছর জাগেৰ রচনা । আমন্ড কি এক দুলা 
নেই 






» জামিল ২) 


সৎ থাকার শর্ত 


হীরেন্্রনাঘ মুখোপাধ্যায়ের স্ম্বতিক্ঘার একটি ঘটনা দিয়ে 
শুরু করা যাক: 


করেছিলেন : 'আচ্ছা হীরেন, একটা কথা জিগেস করছি. 
কিন্তু লে কোরো না।' আমি তখনই রান্ঠী হতে বললেন. 
‘তোমাকে ছেলেবেলা থেকে ভ্রানি। এখন তুমি 
পার্লামেন্টের মেম্বর, সবাই তোমাকে জানে __ তা তুমি 
কি বাস্তবিকই ভগবানে বিশ্বাস করো না?" জবাব দিলাম 
না স্যার, করি না __ তবে তার যুক্তি আপনাকে দিই 
কেমন করে?" তিনি কললেল, 'না যুক্তি আমি চাইছি না. 
তবে তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুললে। তোমার সম্বন্ধে 
আমার ধারণা নিশ্চয় জানে _ আমার বিশ্বাস জোনে 
শুনে অন্যায় অনাচার করবে না। তোমরা কমিউনিস্টরা 
অনেক ভালো কাজও করে থাকো, কিন্তু তুমি বলছ থে 
ভগবানে বিশ্বাস কর না অথচ সংভাবে জীবন চালানো 
আর বনুন্রনের ভালোর জন্যে কান্ত করা তোমার আটকায় 
না-_ হীরেন, তুমি আমায় ভাবিয়ে তুললে, আমাকে 
অনেক ভাবতে হবে।' (তয়ী হতে তীর, মনীষা, কলকাতা. 
১৯৮৬ (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪), পৃ: ৩-৪)। 
কেন এত ভাবনায় পড়ে গেলেন? 

সারা জ্বীবন তিনি শিখে এসেছেন : কোনটা ন্যায় কোনটা 
অন্যায় __ স্বয়ং ভগবান সেটা ঠিক করে দিয়েছেন। তিনি 
বিস্বাস করেছেন : অন্যায় অনাচার করলে নরকে যেতে হয়। 
যারা ভগবান মানে না __ চলতি কথায় যাদের বলে 
“নাস্তিক অন্যায় অনাচার করে তারাই। তারা জানে না : 
পরকালে তাদের কী দুর্গতি হবে। হীরেশ্্রনাথের ক্ষেত্রে তিনি 
ধন্দে পড়ে গেলেন। ভগবান না-মানা অথচ সং থাকা __ 
দুটোকে তিনি মেলাতে পারছিলেন না। 

সাধারণভাবে বর্মবিস্বাসী মহলে ধারণাটা এইরকমই। 
মানুষ আপনা থেকেই সংপথে থাকবে__ এট? তারা বিশ্বাস 
করেন না। ভগবানের নাম করে, স্বর্গের লোভ আর নরকের 
ভয় দেখিয়ে, তবে মানুষকে ঠিক রাখতে হয়। এ সবের পরোয়া 
লা-করেও কেউ পরোপকার করতে পারে__ এই কথাটি 
ধার্মিকদের ধারণায় আসে,না। যেন সাধুতার (বাঙলায় একটা 
অন্তত শব্দ চালু আছে : সততা) একমাত্র উৎস ধর্ম। 

কলকাতায় জৈনদের একটা ফেস্টুন দেখেছিলুম : ধর্ম 
থাকতেও আগতে এত অনাচার, ধর্ম না-থাকপে তবে কী হতো? 
জৈনরা ভগবানে বিশ্বাস করেন না, মহানীস-ই তদের আনি 
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গুরু। তবে তিনি অবতার নন, মানুব। তিনি যে ধর্মমত প্রচার 
করেছিলেন তার মূল কথা : অহিসো। ভারতে বহু লোক সেই 
ধর্ম অনুযায়ী চলেন। বৌদ্ধরাও ভগবান মানেন না। কোনো 
ভগবানের তৈরি বিধান ছাড়াই তারা তাদের 'বহুযানহিতায় 
ব্ৃজনসুখায়' ভ্রীবনঘাত্রা চালিয়ে ঘাচ্ছেন। শুধু ভারতে লয়, 
সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে। ‘ধন্মপদ'-এ যে 
দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে ভগবানের কোনো সম্পর্ক নেই। 
অর্থাৎ, ভগবান ছাড়াও মানুবই ন্যায়নীতির কথা বলতে পারেন, 
অনেকে তা মেনেও নেন। 

ভগবানের কথা ঘদি ছেড়েও দিই, ধর্ম দিয়ে কি সত্যিই 
অন্যায় অনাচার আটকায়? জ্ৈনদের পরোক্ষে 
স্বীকার করা হয়েছে : না, আটকায় না। তাই করুণভাবে বলতে 
হয়েছে : তবু ধর্ম চাই, না-হলে ন্যায়-অন্যায়ের তফাৎ থাকবে 
না। ঘদিও ধর্ম দিয়ে গত আড়াই হান্তার বছরে কোনো লাভই 
হয় নি__অন্যায়-অনাচার বেড়েছে বই কমে নি __ তবু ধর্মই 
একমাত্র ভরসা। 

ধর্ম মানা না-মানার সঙ্গে অন্যায়-অনাচারের সত্যই কি 
কোনো যোগ আছে? মানুব বিপথে যায় দৃ'কারণে : অভাব আর 
লোড । অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় _ সকলের নয়, তবে 
অনেকেরই। আর লোভ মানে শুধু টাকার লালসা নয়, 
ক্ষমতারও। অভাব আর লোভ __ দুটোই সামাজিক রোগ। 
বাক্তিগত সম্পত্তির অধিকার আর অসাম) থাকলে দুটো রোগই 
থাকবে। মানুষের মন থেকে অন্যায়-অনাচার দূর করতে হলে 
সমাজের ভিতটা পাল্টাতে হবে। নইলে ভগবানের ভয় 
দেখিয়ে, স্বর্-নরকের কথা বলে কিচ্ছু হবে দা। সভ্যতার 
ইতিহাসই তার সাক্ষী। সাধু-সস্তরা বাক্তিমানূষকে ভালো হতে 
বলেন, কিন্তু সমাজ-কদলের কথা বলেন লা। দায়টা যেন কেযল 
ব্যক্তির, সমাজের নয়; অর্থনীতি রাজনীতি সবই মায়।। সব কিছু 
যেমন আছে তেমনি থাকবে, শুধু ভগবান বা ধর্মের কথা শুনে 
লোকে ভালো৷ হয়ে যাবে। 

এর পরেও একটা প্রশ্ন থাকে : ভগবান-স্বর্গ-নরক লা 
মেনেও নাস্তিকরা সংপথে থাকেন কেন? উত্তর খুব সরল: 
তারা বিশ্বাস করেন সমাজের মঙ্গলে। ব্যক্তির স্বার্থ যদি 
সমাজের ক্ষতি করে, সেই স্বার্থকে তারা পরিহার করে চলেন। 
তারা চেষ্টা করেন সমাজ বদলালোর। অভাব আর লোভ দু- 
এরই মূল ওপড়াতে না-পারলে অন্যায়-অনাচার কোনোদিন 
বন্ধ হবে না। 

হীরেন্্রলাথের শিক্ষক, বিজ্য়কৃষ্ণ কাব্যতীর্থকে এতটুকু 
অশ্রন্ধা করছি না। কিন্তু একটি কথা বলতেই হচ্ছে : তার 
ভাবনা ঠিক ছিল না। ভগবান মেনে তিনি সংপথে থাকতে 
পেরেছিলেন. ভালো কা । কিন্তু সৎপথে থাকার শর্ত ভগবানে 
বিস্বাস নয়, মানুষে বিশ্বাস । অন্যায় অনাচার না থাকলে. পরের 
ভালো করলে উপকার হয় গোটা সমাজের | যিনি সৎ থাকলেন 
কার এতে কোনো ব্যক্তিগত লাভ হয় না। স্বর্গের লোভ বা 
মরকের ভয় না-দেখিয়েও মানুষকে ঠিক রাখা যায় __ যদি 
সমাল্রই হয় অন্য ধরনের। 
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সন্ত্রাস 


স্বপ্রময় চক্রবর্তী 


'ইউরৱিন রিপোর্ট পজিটিভ। 

রচনা বলেছিল, একটা ফোন করে দিও। আমি ফোন 
করিনি। ফোন করে খারাপ খবর দেয় কেউ? ইউরিন 
রিপোর্টটা আমার বুকপকেটে। রিপোর্টটা কি ভুল হতে পারে 
লা? কি কামেলাতেই পড়লাম। এই বয়েসে আবার বাবা হ'তে 
হবে আমাদ! আমার বয়েস এখন পক্জাশ। আমার বউ 
পয়তাল্লিশ। আমার ছেলের বয়েস আঠার। বারো ক্লাশে 
পড়ছে। ইউরিল রিপোর্টে দেখা গেল রচন! প্রেগন্যান্ট। 
রচনার চুলে পাক ধরেছে। মেহেন্দি করে। আমার রক্ষে 
কোলোষ্টেরল বেশি। দুটো দাঁত নড়ছে। 

হিসেব করে দেখলাম সেই দিনটা ছিল ১১ই 
সেপ্টেম্বর সেদিন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভেঙে পড়েছিল। 

ব্যাপারটা এমন যে এ নিয়ে কারুর সঙ্গে পরামর্শও করা 
যায় না। আমার এখন সেরকম বন্ধু নেই। ছোটবেলার 
বন্ধুদের মধো অনেকের সঙ্গেই আর যোগাযোগ নেই। 
অফিসের সঙ্গীদের সঙ্গে এসব ব্যাপারে কথাবার্তা বলা যায় 
না। পাড়ার যে সব পড়শীদের সঙ্গে জঞ্জাল ফেলা কোথায় 
হবে কিম্বা বিজরা সম্বিলনীতে আশ! কণ্ঠী ডাকা হবে নাকি 
বাংলা ব্যান্ড ডাকা হবে আলোচনা করা৷ যায়, তাদের সঙ্গে 
নিশ্চই আমার এখন বাবা হওয়া উচিত হবে কিনা আলোচনা 
করা ঘায় না। আমায় মেজো শ্যালকের সঙ্গে ইদানীং আমার 
বেশ ভাব হয়েছে। একসঙ্গে রাজস্থান ট্যুর করে এলাম। ওর 
সঙ্গে দেশি মুরগি ভালো না ব্রয়লার মুরগি ভালো তাই নিয়ে 
আলোচনা করা যায়. কিন্তু এখন ওয় বড়দির এ বয়সে মা 
হওয়া উচিত কিনা আলোচনা করা যায়? ছেলেটা আমার 
চেয়ে বছর পনেরর ছোট। 

রচলা যে এভাবে এ বয়সে প্রেগন্যান্ট হয়ে যাবে আমি 
ভাবতেই পারিনি। ও গত এক বছর ধরেই মাঝে মধ্যে হঠাৎ 
হঠাৎ ঘেমে উঠতো, মাঝে মাঝে বলতো খুব গরম লাগছে। 
আমি তো জানি ওসব হচ্ছে প্রি-মেনোপজ সিনাভ্রোম। বোধ 


হয় রচনাও জানতো এসব বন্ধ হয়ে আসছে। বোধ হয় 
পিরিওভ কিছুটা অনিয়মিতও হয়ে গিয়েছিল তাই _ 
পিরিওড না হওয়াকে কোনো আমল দেয়নি। মুশকিলটা হ'ল 
বমি শুরু হবার পর। সকালবেলাকার বমি। মর্নিং সিকনেল। 
রচনা বলেছিল ব্যাপারটা অনারকম লাগছে। অন্যরকম 
বলতে ও যে প্রেগন্যান্সি বোঝাতে চাইবে সেটা আমি আদৌ 
ভাবি নি। কিন্তু রচলাই বলল, লা গো, আমার কিন্তু ভাল মনে 
হচ্ছে সা। সেইরকম মলে হচ্ছে। 

সেই রকম মানে? 

আঠার বছর আগে। খোকন হবার সময় যেরকম 
কী বলছো যা-তা ... 

ঠিকই বলছি। এমা, এবার আমার কী হবে... 

এরপর যা হয়। ডাক্তার দেখানো ...। ইউরিন টেস্ট ...। 

ফ্যামিলি ফিজিলিয়ানকে দেখাইনি। লজ্জা করছিল। 
একটু দূরে এক অচেনা ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। এ 
ছোকরা ডাক্তারটা মুখ টিপে হাসছিল। সেই হাসির মধ্যে 
লেখা ছিল _ এখনো বেশ রসে বশে আছেন দেখছি ...। 
ডাক্তার কিছু জিড্ঞাসা করেনি, আমিই আগ বাড়িয়ে 
বলেছিলাম __ এখন আর এসব তেমন হয়-টয় না। হলেও 
মাসে-দু মাসে এক আধবার। সেফ টাইমে! 

ডাক্তারটা একবার আমাকে দেখছে। একবার রচলাকে 
দেখছে আর মুচকি হাসছে। ভাক্তারটা বলল, কিছু রাখবেন 
তো সঙ্গে ...। 


এরকম তো কথা ছিল লা। কোনোই প্রস্তুতি ছিল না। 
এজন্য আমি দায়ী নই। দায়ী ১১ই সেস্টেম্বর। হঠাৎই 
দেখলাম টি.ভি.তে। রাত নটার খুলেছিলাম টিভি। তখন 
দেখলাম _ আমেরিকা আক্রান্ত । বলে কি, আমেরিকা 
আক্রান্ত? সি-এন এন, বি. বি. সি, দব চ্যানেলে দেখাচ্ছে কি 
ভাবে ধসে পড়ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার । ছবিগুলোর তলায় 
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ক্যাপশন আমেরিকা আযাটাক্ড্। পেন্টাগনের উপরেও বিমান 
হানা হয়েছে। পেন্টাগনেও! আমরা তো বলতাম সদর দন্ুরে 
কামান দাগো। পেন্টাগন উড়িয়ে দাও। ওগুলো তো সব 
আঠার বছরের স্বপ্র ছিল। আঠার বছর বয়স কি দুঃসহ, 
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোরবার ঝুঁকি। তখন আত্মাকে স্বপনে 
সঁপেছিলাম। ভূপেশ, মানিক, পল্টু বরেন, শ্যামল ...। 
ভূপেশটা মরে গেছে। তখনই। বরেন ছিল জেলে, চার বছর। 
ওর হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে দিয়েছিল মেরে । এখনো খুঁড়িয়ে 
হাটে। ছোট্ট স্টেশনারি দোকান আছে। বরেনের কাছে যাই 
মাঝে মাঝে। এখন আর পুরনো সেই দিনের কঘা তোলে না। 
আমি ডেবেছি সব চুকে বুকে গেছে। ... সেই পেস্টাগলে 
বিমান হান!? 

তখনো জানি না কারা এসব করেছে। আল কায়দার 
কথা তখনো বলছে না। শুধু দেখছি একটা এরোপ্রেন এলো। 
জয়ধবদ্রার মত মাথা উচোন বাড়িটার গায়ে ধাক! মারল, 
আগুন, ধোয়া, এবং বাড়িটা ধসে পড়ল। মুখে ‘ইস্‌' 
বলেছিলাম, কিন্তু আমার সত্বার ভিতর থেকে আঠার বহর 
বয়সটা ছাততালি দিচ্ছিল, বেশ বুঝতে পারছিলাম। এ যে 
বিমানটা, যেন রূপকথার, যেন স্বপ্রের। সেই তিরিশ-বত্রিশ 
বছর আগের পোষা স্বপ্লটা ফিরিয়ে দিল যেন। 

টি. ভি. তে দেখাচ্ছিল দমকল, আ্যা্থুলেন্স, আহত মানুষ 
-.। রচনা বলছিল, ইস্‌ কতলোক মার! গেল ...। 

আমি বলেছিলাম কত লোক মারা গেছে ভিয়েতনামে, 
চিলি-পেরু-বলিভি্লা-আত্সেম্টিনায়, ইরাকে ...। 

তাই বলে নিরপরাধ এইসব লোকগুলোকে ....। 

ভিয়েতনামের লোকরাও নিরপরাধ ছিল ... আমি 
বল্াম। বলেই, ভাবলাম এটা কোনো যুক্তি নয়। অন্যায়ের 
বদলে অনায় লয়। খুনের বদলা খুন নয়। তবু আবার বুকের 
ডিতরের কোন লুকনো কন্দহরের গুহা থেকে আঠার বছরের 
দুষ্ট ছেলে ঘাড় নাচিয়ে হাততালি দিয়ে বলে _ বেশ হয়েছে, 
ঠিক হয়েছে। আর পদ্জাশ বছরের আমি শশব্যস্ত হয়ে ওকে 
বলি এাই, কি হচ্ছে, চুপ! চুপ! 

বারবার সেই অঙ্পৌোকিক বিমানটিকে দেখাচ্ছে টি. ভির 
পর্দায়, যে ধাকা মেরে ফেলে দিল আমেরিকার জয়ধ্বজ্া। কে 
আছে সেই আত্মঘাতী বিমানে? ওখানে ভূপেশ রয়েছে. 
ভূপেশ। 

ভূপেশ, আমার বদ্ধু। কলেজ হোস্টেল থেকে তুলে 
নিয়ে খুন করা হয়েছিল ওকে। 


সে দিন বেশ রাত্তির পর্যস্ত টি.ভি- দেখেছি। দেখি, 
বিশ্বস্ত পেন্টাগন, দেখি প্রেসিডেন্ট বুশ-এর ফ্যাকাশে মুখ। 
আর শরীরে যৌনতা ছ্রাগে॥ সেদিন রাত্রে) রচনাকে খুব 
আদর করতে ইচ্ছে হয়, খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়) 

সন্তবত সে রাতেই গর্ভবতী হয় রচনা। সম্ভবত কেন 
বলছি। ইউরিন টেস্ট তো পজিটিভ। 


এখন যেখানে থাকি ভ্রাম্পগাটা আগে নাম ছিল সুরের 
মাঠ। মানে সুরদের মাঠ। সুর পরিবারের অনেকটা লাবাল 
জামি ছিল এখানে। অনেকটাই ডোবা, কচুরিপানার জঙ্গল, 
ঘাস জঙ্গল এইসব। শামুক ঝিনুক খুব হ'ত বলে শামুক 
খেতে পাখি আসতো, আরও সব শীতের পাখি। অনেক সাদা 
সাদা বক। এখন ডোবা ভরাট হয়ে ফ্ল্যাট বাড়ি উঠেছে। ঘাস 
জঙ্গল নেই, লাইটপোস্টে শুকনো ঘাস দ্বারা শৌখীন বব) 
তৈরি শিক্ষা দেয়া হয় __ বিজ্ঞাপন। এখানে এখন জিম্‌, 
সাইবার কাফে, লাফি ক্লাব, পিৎজ্ঞ| কর্মার। এখন এ সুরের 
মাঠ হয়ে গেছে সুরবিহার। সুরবিহারে ঢুকতে গেলেই একটা 
আর্ট কলেজ। ইনডিয়ান আর্ট কলেজ। আগে এই কলেজটা 
ছিল ধর্মতলা স্ট্রীটে। আর এই বাড়িটা ছিল দমদম মতিঝিল 
কলেজের হোস্টেল। আমি ছিলাম দমদম মতিঝিল 
কলেজেরই ছাত্র। এ হোস্টেলে আসতাম। বন্ধুরা ছিল। ওরা 
দেয়ালে পোস্টার মারতো গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো, কৃষি বিল্লব 
জিন্দাবাদ, চীনের “চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, 
পেন্টাগনের সদর দপ্তরে কামান দাগো। ওখানে ভূপেশ ছিল, 
বরেন ছিল, শ্যামল ছিল ...। এ হোস্টেলে অনেক সময় 
কাটিয়েছি আমি। টেবিল বাজিয়ে গান করেছি_ ফমরেড 
লেনিনের আহা চলে মুক্তি সেনা দল। সেই সঙ্গে আমি এত 
যে তোমায় ভালবেসেছি কিম্বা সেই তো আবার কাছে এলে, 
ভূপেশটা বেশ গাইতো। এ সত্তরের দশকটা আন্চর্য দশক। 
যত দারুণ সব প্রেমের গান এ সময়েই, দারুণ সব নাটক। 
আবার এ সময়েই জীবন-বৌবন স্ত্াতীয় পত্রিকা আর পাড়ায় 
পাড়ায় শনি পুজোর ঠেক। 

মতিঝিল কলেজের এ হোস্টেলের দক্ষিণের 
জানলাগুলো দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসতো। আর জানালা 
দিয়ে দেখা যেত কচুরিপানাময় জলা জমি। 3 

ওঁ হোস্টেলে দুটো বন্দুক পাওয়া গিয়েছিল। সি. আর, 
পিদের কাহ থেকে ছিনিয়ে নেয়া বন্দুক। বরেন তখনই বরা 
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পড়ে। ভূপেশ ছিল না। এরপরই হোস্টেলটা বন্ধ করে দেয়া 
হয়। 

ভুপেশ কিন্তু এই অঞ্চলেই থাকতো একটা বাড়ি ভাড়া 
করেছিল। অনার্স পেপারশুলোর পরীক্ষা দিল না। এই 
অঞ্চলের সংগঠনের অনেকটাই দায়িত্ব ছিল ভূপেশের ওপর। 
আমিও একটু জড়িয়ে পড়েছিলাম বলে আমার বাবা আমাকে 
দিল্লিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল মামার কাছে। ভূপেশ দিল্লির 
ঠিকানা আ্রানতে পেরেছিল, আমাকে চিঠিতে লিখেছিল _ 
দি্লিতেই কাল্জ কর। লাল কিল্লা পর লাল নিশান মাঙ্গ রহা 
হাঘ হিন্দুত্তান। আমি ভূপেশের ঠিকানা জানতাম না, 
শ্যামলকে একটা উত্তর দিয়েছিলাম । 

এর কিছুদিন পর একটা মিটিং হয় কবরডাঙ্গায়। যে সব 
ডাক্তার বেশি ফি নিচ্ছে ওদের কী করা হবে তাই নিয়ে। 
এইসব শ্যামলের কাছেই শোলা। শ্যামল বলেছিল ও নাকি 
আমাকে একটা চিঠি লিখছে, দিল্লির কমরেভদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করার জনা কিছু নাম ঠিকানা ছিল। মিটিং থেকে 
ফেরার সময ওদের পুলিশ ধরে। ভূপেশ তখুনি ওর পকেট 
থেকে আমাকে লেখা চিঠিটা বার করে খেয়ে নেয়। এ ভাবে 
ভূপেশ আমায় বাঁচায়। 

পুলিশ ওদের নিয়ে যায় সুরের মাঠে। শ্যামল 
পালিয়েছিল। কিন্তু ভূপেশ সুরের মাঠ থেকে আর ফেরেনি। 
সে সময় সুরের মাঠ ছিল বধাভূমি। 

এরপর বঙ্ছদিন কেটে গেছে। অনেক শহীদবেদীর 
ফলকের অক্ষরমাল! বিবর্ণ হয়ে গেছে। রাজা গেছে, রাজা 
এসেছে। মতিঝিল কলেজের এ হোস্টেল এখন আর্ট কলেজে। 
পিছনের সুরের মাঠ ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে সেজে এখন সুরবিহার। 
এই সুরবিহারেই আমার বাড়ি। ফ্ল্যাট লয়, বাড়ি, একতলা, 
৮০০ স্কোয়ার ফিট। 

ওখানে জমি কিনি বেশ কয়েক বছর আগে। তখন সদ্য 
সদা ডোবা ভরাট চলছে। আমি-দূ কাঠা জমি কিনি। এখনকার 
দামের সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয় সম্ভাতেই জমিটা 
কিনেছিলাম | আমাদের সবার পে্টেই তখন চর্বি জমতে শুরু 
করে দিয়েছে। বিপ্লব করতে যাওয়া একদা তরুণদের শরীরের 
ক্ষতচিহগুলি মসৃণ হয়ে গেছে ততদিনে, নন্দনও হয়ে গেছে, 
ওখানে চোয়াল ঝুলিয়ে বিদেশী সিনেমা দেখছি আমরা, 
তখনই অফিস থেকে লোন টোন নিয়ে বাড়ি করতে শুরু 


করি। হ্যা, ছোট করে ভিত পুক্রোও করতে হয়েছিল। ভিত 
ঘোড়ার সময় একটা কন্কাল উঠে এসেছিল 

না-না, ওটা ভূপেশের নয়। এই মাঠে আরও কত 
মার্ডার হয়েছে। ওটা ভূপেশের কেন হতে বাবে? মজ্ুররা 
গোটা কঙ্কালটা উঠিয়ে একটা বাবলা গাছের তলায় রেখে 
ছিল। কাটা সাভ্রানো বাবলা গাছের চারিপাশে তখন আনেক 
প্রজ্ঞাপতি। এ কন্কালটাকে দেখব না ভেবেও দেখেছিলাম। 
ওর চোখ ছিল না, ওখানে তীব্র শূন্যতা ছিল। ও কি ভুপেশ? 
আমাকে লেখা চিঠিটা ও খেয়ে ফেলেছিল, তারপর ও মরে 
গেছে। আমাকে লেখা চিঠিটা এ কঙ্কাল শরীরের মধ্যে রয়ে 
গেছে। তাকিয়ে রইলাম। সার্য কঙ্াল জুড়ে আমাকে লেখা 
চিঠি। 

কাউকে বলিনি এ কন্কালের কথা। বৌকে তো লয়ই। 
কঙ্কালটা কারা যেন নিয়ে গেল ডাক্তারি ছাত্রদের কাছে বিক্রি 
করে দেবে বলে। এ কস্কালের কথা মাথায় আসতেই ও 
কিছুনা, ও কিছুনা, ভূপেশের কেন হতে যাবে ... ভাবতে 
টাইল, রান্না ঘরে একজ্ঞস্ট ফ্যান, ব্যালকনি, বাঃ! 
> দিবি কাটছিল। ভালই ছিলাম। সুরের মাঠের নাম 
পাস্টে সুরবিহার বানিয়ে, ফ্ল্যাট এসোসিয়েশন তৈরি করে, 
দেবদার লাগিয়ে. দোলনা লাগিয়ে, মর্নিংওয়াক করে দিব্য 
আছি। গাড়ি কিনবার কথাও ভাবছি। ছেলেকে ইনজিনিয়ারিং 
পড়াব। ক্যাপিটেশন ফি যদি না দিতে হায় তবে গাড়িটা 
কিনেই ফেলব। কম্পিউটার কিনেছি আমি সামান] কিছু 
জানি। ছেলে আমার চেয়ে বেশি ভ্রানে। মাঝে মাঝে 
ইনটারলেটে ঢুকি। একটা ভ্যান হসেনের জামাও কিনে 
ফেলেছি। বৌ সেদিন চুল ছোট করে এল। হকার উচ্ছেদে 
আমার সায় আছে। বুদ্ধদেববাবু বেশ চালাচ্ছেন মনে হয়। 
কাশ্মীরে পাকিস্তানীরা সন্ত্রাস চালাচ্ছে এর একটা হেত্যনেত্ত 
হওয়া উচিত। এরই মধ্যে ওয়ালর্ড ট্রেড সেন্টার ভেঙে গেল, 
পেস্টাগনে বিমান হানা, এবং আমার বৌ-এর ইউরিন টেস্ট 
পিটিভ। 

আমি কী করব এবার? 

এই বয়সে রচনার গর্ভ আবার নতুন করে কিছু রচনা 
করতে যাবে নাকি? মাথা খারাপ? ওটাকে আবরট করতে 
হবে। এখন তো বে-আইনি নয়, একটা ভাল নার্সিং হোম ঠিক 
করতে হবে, আর একজন ভাল গাইনি। কোলো রিস্ক, নেয়া 
নেই। 
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আমি কুক পকেটে পজিটিভ নিয়ে আমাদের বাড়ির 
কাছাকাছি পায়চারি করছি। বাড়িতে চুকছি না) গেলেই রচনা 
জিল্জালা করবে, তব্বন কী বলব? তারপরই ফিস্ফাস্‌ হবে 
কিছুক্ষণ, ছেলে আছে কিনা, ছেলেকে তো এসব বুজতে দেয়া 
হায় না! ঢুকলেই রচনা জানতে চাইবে । আমি বলব এখন 
নয়, পরে, পরে। আমাদের দুটো ঘর। এক ঘরে আমরা, 
অনাঘরে ছেলে । ছেলে রাত বারোটা সাড়ে বারোটা অব্দি 
পড়াশুনো করে। আমরা অনেক দিল ধরেই আমাদের ঘরের 
দরজ্ঞা আটকাই না। কোনো গুহ্যকঘা বললে ব্যাটাচ্ছেলে 
ঠিকই শুনতে পাবে। কাল কলব। সকালে ছেলে কোচিং-এ 
যায়। 

একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবছি কোন নার্সিং হোমে 
যাব। ছেলেকে কী বলব? বদি বলি একটা ছোট্ট টিউমার 
হযেছে, একটা অপারেশন হবে। কোথায় _ না 
ইউটেরাসে। ছেলে কি বুঝবে? কি ফ্যাসাদেই লা পড়লাম। 
স্রেফ একটা বিমান হানা আমার বৌকে গর্ভবতী করে দিল 
এই বরসে। 

ভাবছি, আর পায়চারি করছি। এমন সময় দেখি 
আমাদের কম্মুনিচি হল-এর সামনে লাল কালিতে লেখা 
একটা পোস্টার : অন্তু, বিহার আর নেপালের কমরেড। 
লাল সেলাম।' সে কি। আমাদের কলোনিতে নকশাল? 
আবার আর একটা। “মাও সে তুং জিম্দাবাদ।' এতক্ষণ 
খেয়াল করিনি। একটা গ্যারেক্ষের গায়ে আরও ‘অন্তু আর 
বিহারের কৃষক সংগ্রাম দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও ।' 

নকশালবাড়ি মরে গেছে না? আবার। 

আবার এ আঠার বছরের ছেলেটা, আমার ভিতরে 
লুকিরে থাকা আঠার বছর হাততালি দিয়ে ওঠে। আমি বলি 
এসব সন্ত্রাস, সক্রুস! বিশ্ব জুড়ে স্মসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু 
হয়েছে। এখানে পোটো আসছে, পোকা আদছে। এ আঠার 
বছর বলে _ তোদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ...। আমি ওকে 
বলি যা, ঝামেলা করিস না, তুই যা। তোরা এখন সন্ত্রাস। এ 
আল-কায়দা, হিজবুল, লম্কর-ই-তৈবার মতন। ভুল ছিল। 
ভূপেশ, তোরা ভুল ছিলিস। 

এখন কাগজে রোজই সকশালদের খবর। এম সি সি, 
জলমুদ্ধ। থানা দক্ষল, রাইফেল লুঠ, কোকাকোলার কারখানা 


ব্যস, এই সব খবর হিজ্ঞবুল, লস্কর-ই তৈবা, আল-কায়দার 
সঙ্গে মিশিয়ে ॥ আছি সন্তাস চাই লা। শান্তিতেই আছি। নিজের 
বাড়ি। আমাদের খাবার জলে আর্সেনিক লেই, আমার ছেলে 
এইটি এইট পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে মাধামিক পাশ করেছে, 
আমাদের অফিস চিকিৎসার সব খরচ দেয়। দিব্যি আছি। 
গাড়ি কিনব। এই উটকো ঝামেলাটা আগে মিটিয়ে নিই। 

বাড়ি যাই। বউয়ের চোখ উৎসুক। আমি মুখে আঙুল 
দিই। রচনা শুধু বলল. খারাপ! আমি মৃদু মাথা লাড়ি। সব 
কিছু গম্ভীর হয়ে খায়! টিউবটার আলো, ভারী। পর্দা, এমন 
কি ফুলদানীতে রাখা প্লাস্টিকের রজনীগদ্ধাও তখন গন্তীর। 
সুখের ডাইনিং টেবিলে কোনো কথা নেই। ছেলে বলল _ 
এবার বোষ হয় টেরোরিভাম্‌ ইমপরট্যা্ট। এসে-কম্পোক্রিশন 
বইতে টেরোরিজম্‌ নেই। 

আমি কোনো জবাব দিই লা। ছেলে বলল __ বাপি, 
ক্ষুদিরাম কি টেরোরিস্ট ছিল? প্রব্যব দিই না। আঠার বছর 
জবাব খোজে। শুয়ে পড়লাম। নীল আলোটা খুব গন্ধীর। 
রচনা বলে __ বলো। আমার কি হবে। আমি মাথায় হাত 
বুলিয়ে বলি, কিচ্ছু ভেবোনা, খুব ভাল জায়গা থেকে করিয়ে 
আনব, যা লাগে লাগবে, একদিলের তে মামলা । ঘুমোও। 

আমি কালার শব্দ শুলি। ওর মুখে হাত চাপা দিই, 
কালের কাছে মুখ নিয়ে বলি, খোকন শুনে ফেলবে। 

খুমিয়ে ছিলাম। ঘুম ভান্তালো ভূপেশ। ও ঠিক 
আগেকার মত। আঠার বছরের। বলে __ কিরে শালা 
ভুঁড়িওলা, ভেবেছিল সব চুকে বুকে গেছে? আমি আসছি 
আবার। আমি এখন তোর বউ-এর গর্ভে আছি রে। 

শল্তীর নীলে রচনা ঘুমোচ্ছে। 

ও ব্রচনা, পুনন্তপ্মি বিশ্বাস কর তুমি? 

আমি উঠে বসি। জ্বল খাই। 

রচনা বলে __ ঘুমোও নি? 

রচনাও ঘুমোয় নি বুঝি! বেচারা খুব চি্তা ঝরছে। 
আমি ওর মাথায় হাত রাখি। বলি কেন ভাবছ এত? 
আবরশন করিয়ে দেব। কালই প্যান করব সব। রচনা বলে 
-- এত দিন পরে যে আসছে ওকে আমরা মারব, প্ল্যান করে 
ছেরে ফেলব, এটা কোনো সন্ত্রাস নয়, বল ...। [০] 
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নোম চোমৃস্কি : সংকলিত সাক্ষাৎকার 





“মানবিকতার খাতিরে হস্তক্ষেপ’ 
সুপরিচিত ছুতোটা এখন অচল 


অনুবাদ ৬ আশীষ লাহিড়ী 


বিভিন্ন সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার, টেলিফোনে জিজ্ঞাসিত শুগ, এবং বেলগ্লেড রেডিও বি-৯২ তে প্রচারিত 
সাক্ষাৎকারে চোম্ক্ষির উত্তরগুলির সংকলিত দলিল __ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০১) 

আমেরিকার মানুষ যদি কোনোভাবে আভাস পেতো বে তাদের নাম নিরে কী কাণটাই না চালানো হচ্ছে, তাহলে 
তারা আঁতকে উঠত। ... বিন লাদেন এবং আরো অনেকে এখন কার়মনোবাক্র প্রার্থনা করছেম যাতে মুসলিম 
রাষ্ট্রগুলির ওপর বিরাট আক্রমণ হানা হয়। তাহলে বিশ্বের ধর্মোস্মাদরা এদের ছত্রতলে এসে দীড়াবে। 


, প্রশ্ন: বার্গিন প্রাচীরের পতনের ফলে কেউ হতাহত হননি 
ঠিকই, কিন্তু তৃ-াজনৈতিক মানচিয়ে তা সূগতীর 
পরিবর্তন এনেছিল। আপনার কি মনে হর বে গত ১১ই 
সেপ্টেম্বরের আক্রামশগুলিও একাই হরনের প্রস্তাব 
ফেলবে? 


উত্তর : বার্লিন প্রাচীরের পতন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এবং 
তা ভু-রাজনৈতিক মানচিত্রে নিশ্চয়ই পরিবর্তন এনেছিল । কিন্তু 
যে ধরনের পরিবর্তনের কথা সাধ্যরণত বলা হয়, তা হয়নি 
বলেই আমার মনে হয়। এ বিষয়ে আমার ব্যাখ্যা আমি অন্যত্র 
দেবার চেষ্টা করেছি, এখানে তা নিয়ে আর কিছু বলব না... 


বিশ্বের ঘট্লাবলীতে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা নতুন একটা কিছুর 
সূচনা করছে... ব্যাপ্তি আর চরিত্রের দিক থেকে নয়, লক্ষ্যবস্তর 
দিক থেকে। ১৮১২ সালের যুদ্ধের পর এই শ্রথম মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র তার দেশের সীমানার মধ্যে আক্রান্ত হল বা 
আক্রমাণের হুমকি: পেল। অনেকেই পার্ল হারবারের ঘটনার 
সঙ্গে এর তুলনা টেনেছেন, কিন্তু এ-তুলনা রীতিমতো 
বিশ্রান্তিকর। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর আক্রান্ত হয়েছিল 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি উপনিবেশের সামরিক ঘাঁটি । তাদের 
দেশের সীমানার মধ্যে কোনো আক্রমণ হয়নি, তেমন 
আক্রমণের কোনো আশঙ্কাও ছিল না। ১৮১২-এর পর থেকে 
মাঝের এই বছরগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় লক্ষ লক্ষ 
মানুষকে নির্মূল করে দিয়েছে, মেক্সিকোর আন্ধেকটা দখল করে 


নিয়েছে, আশপাশের অক্ষলগ্তলোতে সহিসে হস্তক্ষেপ করেছে, 
হাওয়াই আর ফিলিপিন্স দখল করে নিয়েছে (করেক লক্ষ 
ফিলিপিন্স-বাসীকে হত্যা করে), আর বিশেষ করে গত পঞ্চাশ 
বছরে পৃথিবীর অনেকখানি জায়গা জুড়ে বলভ্রয়োগ করে 
বেরিয়েছে। এর শিকার যারা হয়েছে তাদের সংখ্যাটা অতি 
বিশাল। কিন্তু এবার এই প্রথম কামানের নলশুলোর মুখ উল্টে 
গেছে! এটা একটা নাটকীর পরিবর্তন বৈকি! 


একই কথা আরো নাটকীয়ভাবে প্রযোজ্য ইউরোপের প্রতি। 
ইউরোপ এর আগে মারাত্বক ধবংসকাণ্ডের শিকার হয়েছে 
ঠিকই, কিন্তু তার কারণ ছিল অভ্যন্তরীশ ঘুদ্ধ। ইতিমব্যে তারা 
চরম পাশবিকতার আশ্রর নিয়ে পৃথিবীর অনেকখানি অংশ 
দখল করে নেয়। অতি বিরল দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া তারা 
কেউ তাদের শিকারদের স্বারা৷ বাইরে থেকে আক্রান্ত হতলি। 
ইংল্যান্ড কখনো ভারতের শ্বারা, বেলজিল্লায় কখনে। কঙ্োর 
দ্বারা, ইতালি কখনো ইঘিরোশিলার ছারা আক্রান্ত হয়নি। 
কাজেই, ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী অপরাধের আঘাতে 
ইউরোপ যে একেবারে মর্মাহত হরে পড়বে, তাতে আর 
আশ্চর্যের কী। আবার বলি, মর্মাহত হয়েছে কিন্তু আঘাতের 
ব্যাপ্তির জন্য নয়, বস্তুত সেটাই আক্ষেপের কথা। 


এটা বে কীসের ইঙ্গিতবাহী, তা কেউই কলতে পারে না। কিন্তু 
এ যে সম্পূর্ণ নতুন এক বরনের ঘটনা, সেটা একেবারে 
পরিষ্কার। 
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কেউ কেট মনে করছেন৷ যে এইসব আত্রমন্দের ঘটনা 
কুন কোনো রাজনৈতিক চালচিতফে আমাদের সামলে 
ছেলে রবে না, বরং 'সামাল্রোর অতাত্তরে আলে 
খেকে ফে-সমস্যা ররেছে, এই ঘষ্টনাশুলো ভারই 
অস্তিত্বকে সত] বলে প্রমাগ করে। সমস্যাটার মূলে আছে 
রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আর ক্ষামততা। আপনার কী মত? 
উত্তর : এই ঘটনা যারা ঘটিয়েছে, তারা এক স্বতত্র মার্গের 
লোক। কিন্তু এ নিয়ে কোলে বিতর্ক নেই যে তারা সমর্থন 
পেরেছে এ অঞ্চলে অনুসৃত মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে জমে থাকা 
তিক্ততা আর ফ্রোবের বিশাল ভাণ্ডার থেকে __ বা আগের 
যুগের ইউরোপীয় শ্রভুদের অনুসৃত শ্লীতিরই সম্প্রসারণ। 
'রাক্নৈতিক কর্তৃত্ব আর ক্ষমতা" নিশ্চয়ই একটা ব্যাপার। 
আক্রমণণ্ডলো হওয়ার ঠিক পরেই ওয়াল সীট জানালের পক্ষ 
থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নানা সম্পর্কে আবদ্ধ এ 
অক্চলের ব্যাঙ্গার, ব্যবহারজীবী, ব্যবসাদার প্রমুখ ‘ধনী 
মুসলমান'দের মতাঘত নিয়ে একটা সমীক্ষা চালানো হয়। তাতে 
দেখা যায়, নির্মম স্বেচ্ছাচাবী রাষ্ট্রও লোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
যেভাবে মদত দেয়, "অত্যাচারী রাঙ্ষত্বশুলোকে ঠেকলো দিয়ে 
টিকিয়ে রাখার" নীতি অনুসরণ করে ওয়াশিংটন যেভাবে স্বাধীন 
বিকাশ আর রাজনৈতিক গণতস্ত্রের কষ্ঠরোধ করছে, তা নিয়ে 
হতাশামিশ্রিত ক্ষোভ আর ক্রোধ জানান তারা। তবে তাদের 
মূল দুর্ভাবনার বিষয়টা কিন্তু আলাদা। সেটা হল : ইরাক 
সম্পর্কে, এবং ইজ্জায়েলের সামরিক দখলদারি সম্পর্কে 
ওয়াশিটেনের শ্রীতি। গরিবদূঃখী আমজনতার মধ্যে এই ধরনের 
মনোভাব তো আরে! অনেক তিক্ত। তারা দেখছে যে এ 
অঞ্চলের সম্পদ গিয়ে জড়ো হচ্ছে পশ্চিমের হাতে, না হয় 
কুক্ষিগত হচ্ছে সুষ্টিনেয় কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর পশ্চিম-ঘেঁষা 
লোক কিংব্য পাস্চাতা সমর্থনপুষ্ট ভ্ষ্টাচারী, নিষ্ঠুর শাসকদের 
হাতে। স্বভাবতই তারা ক্ষুক্ত । কাজেই, কর্তৃত্ব আর ক্ষমতার 
সমস্যা তো আছেই। মার্কিলদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াটা হল : 
সমস্যাগুলোকে আরো তীব্র করে তুলে তাদের মোকাবিলা করা। 
বলা বাচ্ছল্য, সেটা মোটেই অপরিহার্য নয়। এই সমস্ত 
ভাবনাচিস্তার পরিপাম কী হবে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর 
করছে। 


মার্কিন হুক্তরাষ্্, ইরাক বা কসোতোর বেলায় "বৃদ্ধ" 
শব্মটা ব্যবহার করেনি। ট্রাকে সে “বুদ্ধিমান বোনা” 
ফেলেছিল, কসোৱাতে সে "মানবিকতার খাতিরে 
হ্তত্ষপ” করেছিল। এবার কিন্তু নামহীন এক অ-« 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে কেন? 
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উত্তর: প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভুসেড' (ধর্মযুদ্ধ) কথাটা 
ব্যবহার করেছিল। কিন্তু অচিরেই বোঝা গেল ঘে যদি তারা 
ইসলামি দুনিয়া থেকে তাদের মিত্রদের সামিল করতে চায়, 
তাহলে এ কাটা ব্যবহার করলে মত্ত ভুল হবে। কারণটা বলাই 
বাহল্য। তথন তাদের বুলি বদলে গেল। তারা “যুদ্ধ কথাটা 
বাবহার করতে লাগল) তবে ১৯৯১-এর উপসাগর যুদ্ধকে 
কিন্ত -যদ্ধই বলা হয়েছিল। আবার সার্বিয়াতে বোমাবর্ধষণকে 
বলা হয়েছিল 'মানবিকত্যর খাতিরে হস্তক্ষেপ" । কথাগুলো 
নতুন নয় মোট্টেই। উনিশ শতকে ইউরোপীয়রা তাদের 
সাম্রাজ্যবাদী অভিযালগুলোকে সর্বদাই এ আখ্যা দিত। 
সাম্প্রতিক কাল ঘেকেই এর উদাহরণ তোলা যায়। 
"মানবিকতার খাতিরে হস্তক্ষেপ" সংক্রান্ত সবচেয়ে সাম্প্রতিক 
জানগর্ভ গবেষণাগ্রন্থটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক 
পূর্ববর্তীকালের ইতিহাস থেকে এর তিনটি উদাহরণ দেওয়া 
হয়েছে : জাপানের মাঞুরিয়া আক্রমণ, সুসোলিনির 
ইঘিয়োপিয়া আক্রমণ, আর হিটলারের সুদেতানল্যান্ 
অধিকার। এ পাঠাক্রমের পরিচালক উক্ত পরিভাষাটিকে 
মোটেই সঠিক বলছেল না; বরং তিনি এই কথাই বলছেন যে 
অপরাধকর্মকে আড়াল করবার জ্ঞন্যই “মানবিকতা' শব্দটা 
বাবহার করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে ‘মানবিকতার 
খাতিরে হস্তক্ষেপ'-এর এই সুপরিচিত ছুতোটা অচল। কাজেই 
“যুদ্ধ শব্দটাকে ব্যবহার না করে উপায় ঝি? 


তবে এ-যুদ্ধকে 'সন্ত্রসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলা হচ্ছে নেহাতই 
আরো জোরদার প্রচারের জন্য। যদি সত্যিই সন্ত্রাসবাদ এই 
“যুদ্ধের' লক্ষ্য হত, তাহলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু স্পষ্টতই 
সন্ত্রাসবাদ এ ঘুদ্ধের আসল লক্ষ্যবস্তু নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাইকেল 
স্টোল-এর লেখা থেকে একটু উদ্ধৃতি দিই : 'এ ব্যাপারটা 
আমাদের বুঝতে হবে যে, বৃহৎ শক্তিরা যখন বলগ্রয়োগ করে 
বা. বলপ্ৰয়োগ করার হুমকি দেয় তখন সচরাচর সেটাকে 
সন্ত্রাসবাদ লা বলে ‘দমনমূলক কৃষ্টনীতি' নাম দেওয়া হয়। এটাই 
রেওয়াজ __ শুধুই রেওয়ান্।' আসলে কিন্তু সাধারণত এসব 
ক্ষেত্রে হিসোস্মক বলপ্রয়োগের' হুমকি যেভাবে দেওয়া হয়, 
কিংবা যেভাবে কার্যক্ষেত্রে হিংসায্মক বলপ্রয়োগ করা হয় তাকে 
আক্ষরিক অথেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বলা উচিত। কিন্তু বলা 
হয় না কারণ এসব কার্যকলাপের মূলে যারা থাকে তারা হল 
বৃহৎ শক্তি'। পাশ্চাত্যের বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল যদি এ আক্ষরিক 
অর্থটাকে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে (যা কল্পনারই অতীত, বলা 
পাজল), তাহলে সন্তাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পূর্ণ আলাদা 
একটা রাপ বারণ করবে। এবং সেই রূপের সঙ্গে মিল থাকবে 
সেই সমস্ত কাগন্রপত্রের ব্তবোর. যাকে ভদ্রতার অঙ্গ বলে 
শণ্য করা হয় না। 





প্রশ্ন : আক্রমণটা কের থেকে হয়েছিল লা বাইরে থেকে, সে 
ব্যাপারে হতক্ষণ লা সুনিশ্চিত হওয়া হাচ্ছে ততক্ষণ 
নোটো (১৪০০) চুপচাপ আছে । আপনি এ ব্যাপারষ্টাকে 
কীতাৰে ব্যাখ্যা করবেন? 


উত্তর : না. ওটাই যে নেটোর স্বিধাগ্রস্ততার কারণ, তা আমি 
মনে করিনা। আক্রমণটা যে “বাইরে' থেকেই হয়েছে, তা নিয়ে 
বিশে কোনো সশেয় কারোই নেই । আমার মনে হয়. নেটোর 
এই দ্বিধার পেছনে সেইসব কারণই আছে যেগুলো ইউরোপের 
বিভি্ন দেশের নেতারা বলছেন। এ অঞ্চলটি সম্বন্ধে ভালো 
করে যাঁর জানা আছে তিনিই জানেন. মুসঙ্গিম জনসমষ্টির 
ওপর বিরাট কোনো আঘাত হালল্লে সেটা বিন লাদেন ও তার 
“সহযোগীদের ফাদেই পা দেওয়া হবে। ইউরোপের নেতারা 
সেটা বোঝেন। ফ্রান্সের বাদেশমন্ত্রী বলেছেন, এরকম কোনো 
আক্রমণ চালালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা এক 
“সর্বনাশা কাদে" আটকে পড়বে। 


প্রশ্ন: মার্কিশী গুপ্তচর বিতাঙ্গের ঘোগসাজস ও ভূমিকা বিষয়ে 
কিছু বলবেন? 


উত্তর : প্রশ্নটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। শুধু মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র নয়, পাশ্চাত্যের প্রতিটি দেশের গুপ্তচর বিভাগের 
কাছেই এই আক্রমণ এক হতবুদ্ধিকর এবং অবাক-করা ঘটনা। 
মি, আই, এ-র একটা ভূমিকা নিশ্চয়ই ছিল, বেশ বড়ো রকমের 
ভুমিকা __ কিন্তু সেটা ছিল আশির দশকে। এ সময়ে তারা 
পাকিস্তানি গুপ্তচর-সংস্থা এবং অনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
(যথা সৌদি আরব, ব্রিটেন ইত্যাদি) আফগানিস্তানে রুশ 
হানাদারদের বির 'ধর্মযদ্ধ' লড়বার জন্য সবচেয়ে চরমপন্থী 
ইসলামী মৌলবাদীদের জোগাড় করে তাদের নিয়োগ করে, 
প্রশিক্ষণ দেয়, অস্ত্রশস্ত্র দেয় সে-যুদ্ধ শেষ হবার পর এই 
'আফগান' না (তাদের মধ্যে অনেকেই আসলে আফগান লয় -- 
যেমন বিন লাদেন) তাদের মনোযোগ অন্যত্র নিবন্ধ করল : 
যেমন চেচ্নিয়ায় বা বস্নিয়ায় । এসব দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
পগ্রকাশো না হোক উহ্য সমর্থন হয়তো তারা পেয়েছিল । এ ছাড়া 
এ "আফগানরা তাদের মলোযোগ নিবন্ধ করল পরম শক্রু 
সৌদি আরব আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর। বিন লাদেন তো 
মলে করেন, রাশিয়া যেভাবে আফগানিস্তানে হানা দিয়েছিল, 
আমেরিকাও সৌদি আরবে ঠিক তাই করেছে। সে অনেক কথা । 


শর: মধ্যল্মচোর ওপর, বিশেষ রে ইন্্রারেল-প্যালেস্টাইন 
সঘের্ষের ওপর, এর কী ফল ফলবে? 


সত্তর: ১১ সেপ্টেম্বর জঘন্য আক্রমণের ঘটনাগুলি 
প্যালেস্টাইনের পক্ষে এক মারাস্বক আঘাত। প্যালেম্টিনীয়রা 
তখনই সেটা উপলব্ধি করে। এই যে “সুযোগের জানলা" খুলে 
গেল তাকে কাজে লাগিয়ে ইন্ায়েল তো শ্রকাশোই তড়পাচ্ছে 
যে এইবার তারা প্যালেস্টিনীল্দের কুকাটা করে দেবে _- 
কেউ একটা আত্ুলও লাড়বে না! তার বিরুদ্ধে। সেই মঙ্গ 
লবারের আক্রমণের ঘটনার করেকদিনের মধ্যেই ইন্রায়েলী 
ট্যাঙ্ক প্যালেস্টাইনের শহরগুলোর মবে৷ ঢুকে পড়ে (জেনিন 
আর জেরিকো-তে এই প্রথমবার)। বেশ কয়েক ডজন 
প্যালেস্টাইসবাসীকে হত্যা করা হয়। গোটা ছনসমষ্টির ওপর 
ইদ্ছায়েলের লৌহ-কঠিন কামড় আরও শক্ত হয়ে এঁটে বসে। 
ঠিক যেমনটি ভাবা গিয়েছিল. সেইভাবেই। এগুলোই হচ্ছে 
ক্রমবর্ধমান হিংসাকার্ষের সাধারণ গতি প্রকৃতি। পৃথিবীর সর্বত্র 
এইরকমই ঘটে : উত্তর আরারল্যাণ্ডে. ইচ্ছারেল-প্যালেস্টাইনে, 
বলকান দেশসমূহে এবং অন্যত্র । 


শুর : এখন বলা হচ্ছে. আরববাসী মাত্রেই মৌলবাদী। তাহলে 
আরবরাই এখন পাশ্চাত্যের নয়ন দূশমন। 


উত্তর : মোটেই লা। প্রথমত, এতটুকু কাণুজ্ঞান যার আছে 
সে কখনো বলবে না যে আরব মাত্রেই 'যৌলবাদী'। দ্বিতীয়ত. 
ধর্মীয় মৌলবাদের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাম্চাতা 
দেশগুলোর তো সাধারণভাবে কোনো বিরাগ নেই। বস্তুত 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেরে উগ্র ধর্মীয় 
মৌলবাদী সাক্কেতির অন্যতম) আমি রাষ্ট্রের কথা বলছি না. 
বলছি মানুষের সাক্কেতির কথা। ইসলামি দুনিয়ায় তালিবানকে 
বাদ দিলে সবচেরে উর মৌলবাদী রাষ্ট্র হল সৌদি আরব। প্রথম 
থেকেই এই দেশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদার। আময়া এ-ও 
রানি. আশির দশকে ইসলামি মৌলবাদী উগ্রপন্থীরা ছিল মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রিয়পাত্র ফারণ তাদের চেয়ে ওস্তাদ হত্যাকারী আর 
কেউ ছিল না। সেই সময়ে ক্যাথলিক চার্চ হয়ে দাঁড়িয়েছিল 
মার্কিন ঘুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শক্ত। কারণ, লাতিন আমেরিকায় 
ক্যাথলিক চার্চ গরিবদের পাশে বিশেষ করে দাঁড়ালোর নীতি 
গ্রহণ কারে যুক্তরাষ্ট্রের চক্ষুশূল হয়েছিল। তার জল) কঠিন মূল 
দিতে হয়েছে ক্যাথলিক চার্চকে। অর্থাৎ, শত্র-সনাক্তকরণের 
কাজে পাশ্চাত্য দুনিয়া খুবই উদার] এক্ষেত্রে ধর্ম কোনো 
মাপকাঠি নর, মাপকাঠি হল বশবেদতা আর ক্ষমতা দখলের 
ক্ষেত্রে সেবা। 


প্র্থ: মার্কিন দুক্তরাষ্ট্রের এই তথাকথিত "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 
দৃদ্ধে কি জয়লাত কর! সম্ভব? বদি সম্ভব হয়, তাহলে 
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কী করে? আর ছি সম্ভব না হয় তাহলে নিউ ইয়র্ক ও 
ওলগাশিংউনের ওপর থে ্রনের আছাত হানা হয়েছে ভার 
পৃদরাবৃদ্তি রোষ কয়ার জনা বুশ প্রশাসনের কী করা 
উচিত? 
উত্তর : এ নিয়ে খুব বিস্তারিত কিন্ধু বলব না। তবে যদি এই 
অশ্ঘটাক্ে যথাঘণ্ধ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হয় তাহলে 
আমাদের মানতে হবে ঘে বিশ্বের একটা বড়ো আলের কাছে 
মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম প্রধান সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র কলে গণ্য হয়? 
তার যথেষ্ট কারণও আছে। বেমন, আমাদের মনে রাখা উচিত, 
বিশ্ব আদালত মার্কিন ৰূক্তরাষ্ট্রকে ‘বেআইনি বলশুরোগের' 
আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ) দায়ে অভিযুক্ত করেছিল। তঙ্খন তার! 
নিরাপত্র পরিষদে আনা একটি প্রস্তাবকে ভেটো দিয়ে নাকচ 
করে দেয়। প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছিল পৃথিবীর সব রাষ্ট্র অর্থাৎ 
কিলা মার্কিন ঘুক্তরাষ্ট্রও) যেন আন্তর্জাতিক আইনকানুন মেনে 
চলে। এরকম অসংখ্য উদ্দাহরণ আছে। 


কিন্তু যদি প্রশ্থটাকে সন্ধীর্ণ অর্থে নেওয়া ঘা, অর্থাৎ 
তাহলে বলব : সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের আশঙ্কাকে বাড়িয়ে 
তোলার বদলে কমিয়ে আনতে হলে ক করা দরকার তা আমরা 
ভালে। করেই গ্রানি। লণ্ডনে যখন আইরিশ রিপাব্লিকান আর্মি 
বোমা ফাটাল, তখন কেউই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাশ্ট। বোমা 
ফেলার দাবি তোলেনি, যদিও মার্কিন দেশই হচ্ছে আই আর 
এ-র টাকাপয়সার মূল উৎস। তার বদলে, ওই সন্ত্রাসের পিছনে 
কী আছে তার মোকাবিলা করার চেষ্টা চলে। ও ফ্লাহামা 
সিটিতে একটা সরকারি ভবন বঙ্খন বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া 
হল, তখন মধাপ্রাচো বোমা ফেলার দাবি উঠেছিল। হয়তো 
সতাই সেখানে বোমা ফেলা হত, যদি ও সন্ত্রাসবাদী 
কাণ্ডকারখানার উৎস সেখানেই থাকত। কিন্তু যখন জানা গেল 
এ বোমাবাজির পেছনে আছে মিলিশিয়া-দল, তখন মন্টানা 
আর আইভ্যাহ্যেকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো দাবি 
ওঠেনি। তার বদলে, কারা এ বোমাবাজির সঙ্গে লিপ্ত তাদের 
জনা তল্লাসি চালানো হল, তাদের খুঁজে বার করা হল এবং 
আদালতের বিচারে তার! শান্তি পেল। কী ধরনের ক্ষোভ 
জমতে জয়তে এরকম অপরাধমূলক কাজের মহে ফেটে পড়ে 
ভা বোকবার চেষ্টা করা হুর একং সেইসব সমস্যার সমাধানের 
প্রয়াস চলে। যে কোনো অপরাধের পেছনেই একটা না একটা 
কারণ থাকে __ তা সে রাহান্রানিই হোক আর বীভৎস কোনো 
আক্রমণই হোক। সচরাচর দেখা যায়, এইসব কারণগুলোর 


মধ্যে কোনো কোনো কারণ খুবই গুরুতর। সেগুলোর 
সমাধানের শ্র্নাস চালানো উচিত। 


আরো সন্ত্রাসবাদী কাণুকারখানা ঘটার সন্ত্যবলাকে 
কমাতে চাইলে এই রাত্বাই বরতে হবে। অন্য একটা রাস্তাও 
অবশা আছে। সেটা হল : চরম হিল্রেতার সঙ্গে এর বায 
দেওয়া। তার ফলে হিসো-চক্ষের তীব্রতা বাড়তেই থাকবে। 
এবং তার পরিণতি স্বরূপ নতুন করে হিত্রে আক্রমণের ঘটনা 
ঘটবে __ ঠিক ঘে-বরানের ঘটনার প্রতিশোধ লেবার কনা হিতে 
প্ররোচনা দেওয়া হয়েছিল, সেই ঘটনাই বারবার শুটতে থাকবে। 
এই আক্রমণের গটনাণুলে কেন ঘটল বলে আপনার 
মনে ছয়? 


উত্তর: এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আগে চিহ্নিত করা 
দরকার, কারা এই অপরাধকর্ম ঘটিয়েছে। সাধারণভাবে অনুমান 
করা যায় (সে.অনুমান যুক্তিসঙ্গত) যে এই ঘটনা ঘারা 
ঘটিয়েছে তাদের শিকড় রয়েছে মধ্যপ্রাচচ অঞ্চলে, এবং এই 
আক্রমণের খেই ধরে পিছিয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত আমরা গিয়ে 
পৌছব ওসামা বিন লাদেনের বিছানো সংগঠন-ন্রালের কাছে। 
এই সংগঠন অতি জটিল এবং বহব্যাপ্ত। বিন 
লাদেন-ই যে এর প্রেরণাদাতা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু 
সংগঠনের সব কিছুই যে তারই নিরন্ত্রে চলে তা নয়। বরে 
নেওয়া যাক, ওপরে যা বলা হুল তা সতা। তাহলে আপনার 
প্রন্ের উত্তর দিতে গেলে একভ্রন কাগুয্ানসম্পন্ন লোক চাইবে 
বিন লাদেনের ধ্যানধারণা সম্পর্কে এবং গোটা মধ্যপ্রাচা জুড়ে 
বিন লাদেনের ঘেসব অসংখ্য সমর্থক আছে তাদের মনোভাব 
সম্পর্কে জানতে। এসব বিষয়ে আমাদের হাতে অনেক তথ্য 
রয়েছে। গত বেশ কয়েক বছর ধরে লাদেনের অনেকগুলো 
সুবিস্তারিত সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে। যারা সেসব সাক্ষাৎকার 
নিয়েছিলেন গ্রারা মহাত্রাচা সম্পর্কে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য 
বিশেষজ্ঞ । তাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বিশিষ্ট তিনি হলেন 
লন্ভনের “ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাগজের সাংবাদিক রবার্ট ফিঙ্ক। ওঁ 
অঞ্চল সম্বন্ধে তার কয়েক দশকব্যাপী প্রত্যক্ষ ও নিবিড় 
অভিজ্ঞতা রয়েছে। এগুলি থেকে আমরা জানতে পারি, বিন 
লাদেন হলেন এক সৌদি কোটিপতি। আফগানিস্তান থেকে 
রুশদের তাড়ানোর যুদ্ধের সমরে তিনি এক ইসলামি জঙ্গী নেতা 
হয়ে ওঠেল। সি আই এ এবং পাকিস্তানি গুপ্তচর সহ্থোয় সি 
আই এ-র মিত্রা বহু ধর মৌলবাদী উগ্রপন্থীকে নিয়োগ ও 
অন্ত্ঙ্ছিত করেছিল, টাকা পয়সা দিয়েছিল। বিন লাদেন 
তাদেরই একজন। অবশ্য লি আই এ-র সঙ্গে তার ব্যক্তিগত 





উৎস মানুষ __ জানুঘারি ২০০২. 


যোগাযোগ কতটা হয়েছিল. সে ব্যাপারটা অস্পক্ট। সে 
ব্যাপারটা খুব ক্ষরুরীও নয়) সি আই এ ঘে সবচেয়ে বর্মোস্মত্ত 
আর নিষ্ঠুর যোদ্ধাদেরই বেছে বেছে নিয়োগ করবে, তার মধ্যে 
আশ্চর্যের কিছু নেই। এর অস্তিম পরিণতিতে একটা মধ্যপন্থী 
শাসনকে ধবংস করে তার বদলে একটা ধার্মোন্মাদ শাসন তৈরি 
করা হল। সেই নতুন শাসকরা গঠিত ছল বিভিন্ন গোষ্ঠীকে 
সংঘবদ্ধ করে, যার জনে| দুহাত ভরে টাকা দিয়েছিল 
আমেরিকানরা ("লন্ডন টাইমূসে' সাইমন জেনকিনস, তিনিও 
একজন মধাপ্রাচ্য - বিশেহজ্ঞ)। এর্য তাদের সন্ত্রাসবাদী 
কার্যকলাপকে সীমাস্তের ওপারে রাশিয়ার মধে) টেনে নিয়ে 
গেল। কিন্তু রাশিয়া আফগানিস্তান থেকে সেনাবাহিনী তুলে 
নিলে পর. এরাও রাশিয়াতে তাদের কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। 
রাশিয়াকে তারা যতই ঘৃণা করুক. তাদের যুদ্ধ কিন্তু রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে ছিল না. ছিল রুশ দখলদারির বিরুদ্ধে, মুসলিমদের 
বিরুদ্ধে রুশদের অপরাধমূলক কাজকর্মের বিরুদ্ধে? 


তবে অন্যান্য জায়গায় কিন্তু তাদের কাজকর্ম চলতেই লাগল। 
বলকান যুদ্ধে তারা বস্নিয়ার মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেয়। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাতে আপত্তি করেনি, ঠিক যেমন তারা এই 
জঙ্গীদের প্রতি ইরানের সমর্থনকেও সহ) করে নিয়েছিল। এর 
কারণ অত্যন্ত জটিল। সেসবের মধো এখন যাচ্ছি না। কেবল 
এইটুকু বলব যে বস্‌নিয়ার দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হওয়াটা তার 
প্রধান কারণ নয়। -আফগানি'রা রাশিয়ানদের বিরুদ্ধেও 
চেচ্নিয়াতে লড়াই করতে লাগল, আর খুব সন্তব মঞ্তোতে এবং 
রাশিয়ার অন্যান্য জায়গায় তারা সন্ত্রাসবাদী কাককর্মে লিপ্ত 
আছে। বিন লাদেন আর তার 'আফগানি'রা আমেরিকার 
বিরুদ্ধে ঘুরে গেল ১৯৯০ সালে. যখন আমেরিকা সৌদি 
আরবে তার স্থায়ী ঘাঁটি গড়ল। বিন লাদেনের দৃষ্টিভঙ্গি 
অনুসারে এটা হল রুশদের আফগানিস্তান দখলেরই সগোত্র 
একটা ব্যাপার) তবে এর তাৎপর্য আরো বেশি এই কারণে যে, 
পবিত্রতম মুসলিয় ধর্মস্থানগুলির অভিভাবক হিসেবে সৌদি 
আরবের এফটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। 


বিন লাদেন এ অঞ্চলের স্রষ্টাচারী ও অত্যাচারী শাসকদের 
প্রতিও খড়গহস্ত। তার মতে শাসকদের এ সব কাজত 'অ- 
মুসলমান সুলভ'। ' সৌদি আরবের শাসকরাও এর মধ্যে 
পড়ছেন, যে-সৌদি আরবে তালিবানের পরেই পৃথিবীর 
বমেয়ে উগ্র মুসলিম মৌলবাদী শাসন রয়েছে। প্রথম থেকেই 
তার! ঘনিষ্ঠ মার্ষিন-হিত্র। বিন লাদেন আমেরিকাকে এসব 
শাসকদের সমর্থন করার সতল্য ঘৃণা করেন। এ অঞ্চলের আর 


সবারই অতো. বিন লাদেন-ও ই্্রারেলের পাশবিক সামরিক 
দখলদারির প্রতি আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদী সমর্থনের প্রতি অসীয় 
ঘৃণা ও ক্রোধ পোষণ করেন। আর সকলেরই মতো তিনিও 
দেখান যে একদিকে ওয়াশিংটন এইসব অপরাধকে এক 
নাগাড়ে মদত দিয়ে চলেছে. অন্যদিকে আজ দশ বছর ইরাকের 
বেসামরিশ জনসমষ্টির ওপর মার্কিল-ত্রিটিশ জোট আঘাত 
হেনে চলেছে। যার ফলে ইরাকের সনাড বিতবত্্ হয়ে গেছে, 
লক্ষ লক্ষে মানুষ মারা গেছে । অথচ এর ফলে শক্তিশালী হয়েছে 
সাদ্দাম হোদেনেরই হাত, যে সাদ্দাম হোসেন তার ভ্ঘন্যতম 
অত্যাচারের কালেও আমেরিকা আর ব্রিটেনের পরম মিত্র 
ছিলেন। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাতোর অনেকেই অবশা এর চেয়ে 
আনেক স্বনতিদায্েক একটা গল্প গুনতে ভালোবাসেন। নিউইয়র্ক 
টাইমসের (১৬ সেপ্টেম্বর) একে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা 
হয়েছে : এই অপরাধকর্ম বাতা ঘটিয়েছে তারা "স্বাধীনতা. 
সহনশীলতা, সমৃদ্ধি, ধর্মীর বহুত এবং সর্বদ্রনীন ভোটাধিকারের 
মতো যেসব মৃলাবোধকে পাম্চাত্যে মহৎ বলে গুরুত্ব দেওয়া হয় 
তার প্রতি ঘৃণা পোবণ করে।' আমেরিকা কী করেছে না-করেছে 
সেসব প্রশ্ন নাকি অবান্তর, তার উল্লেখেরও নাকি কোনো 
প্রয়োজন নেই (সার্জ ল্মেমান)। এটা খুব সৃবিধেন্রনক ছবি। 
মানুষের বৌদ্ধিক ইতিহাসে এই সাধারণ অবস্থানটা আদৌ 
অপরিচিত নয়, বরং এটা স্বীকৃত মানদণ্ডের খুবই কাছাকাছি? 
অথচ যা কিছু আমরা জানি. তার সম্পূর্ণ বিরোধী এই অবস্থান। 
আয্প্রশংসা আয় ক্ষমতার প্রতি প্রশ্নহীন আনুশতাই এর 
সবচেয়ে বড় গুণ। এ ঘটলাটাও অনেকেই সত্য বলে মানছেন 
যে. বিন লাদেন এবং আরো অনেকে এখন কায়মনোবাকো 
প্রার্থনা করছ্ছেন যাতে “মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর বিরাট 
আক্রমণ" হানা হয়। তাহলেই 'ধর্মোন্মাদরা তার দ্ব্রতলে এসে 
দাঁড়াবে' (জেন্কিন্স ও অন্যান্য)। এটাও খুব সুপরিচিত 
ঘটনা। দু পক্ষেরই সবচেয়ে নিষ্ঠুর আর পাশবিঝ লোকগুলো 
চায় হিংসাত্মক কার্যকলাপের এই বৃত্তটি পারস্পরিক 
ক্রিয়াপ্রতিক্রিয্লার মধ্যে দিয়ে কেবলই বাড়তে থাকুক। 


এই কর্মকাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্তরীশ নীতিকে এবং 
আমেরিকার আত্ু-পরিচয়কে কীতাবে প্রভাবিত করাবে? 


উত্তর : মার্কিন নীতি এখন সরকারিভাবে ঘোষিত হয়েছে 
পৃথিবীকে 'হয়৷ এটা নয় ওটা বেছে নিতে বলা হয়েছে : হয় 
আমাদের দলে এসো, না হয় “মৃত্যু আর হবসে্সীলার সুনিশ্চিত 
ভবিষ্যতের সম্মুখীন হও'। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘাকেই যা যে- 
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দেশকেই এ-আন্রুমগের সঙ্গে ঘুক্ত বলে মনে করবেন, তারই 
বিরুদ্ধে বলপ্ররোগ করার অধিকার দিয়েছে কংগ্রেস। 
আমেরিকান এইসব ব্যাপারকে কী চোখে দেখা হবে, সেটা 
আরো! অনেক জটিল শ্রশ্গ। মনে রাখতে হবে, প্রচারমাহ্যম আর 
এলিট বুদ্ধিতীবী-দল তাদের নিজস্ব সব কর্মসূচি নিয়ে চলেন। 
তাছাড়া এ প্রশ্বের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারটা অনেকাংশেই একটা 
বিশেষ সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ব্যাপার : বর্মোম্থাদলাকে উদ্কে দেওয়া, 
অন্ধ বিদ্বেষ ছড়ানো. কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্মহীন আন্মসমর্পন _ 
এই সব কিছুর বিরুদ্ধেই যথেষ্ট নিষ্ঠা আর উদ্যম নিয়ে রুখে 
গাড়ালে এদের মুখ ঘূরিযে দেওয়া সম্ভব । আমরা সকলেই সেটা 
খুব ভালো করে জানি। 
প্রশ্ন : শ্রম খা্ডাটা লাগার পর একটা তয়৷ জেগেছিল : এর 
উত্তরে মার্কিন হুক্তরাষ্ট্র কী করবে ত! নিয়ে। আপনিও কি 
সেই ভয়ে ভীত? 


উত্তর : যে কোনো সুস্থ লোকই সম্ভাব্) মার্কিন প্রতিক্রিত্তা 
নিয়ে ভগ্ন পাবে। সে প্রতিক্রিয়া এরই মহ্যে ঘোষিত হয়েছে 
(১৯ সেপ্টে স্বর), ঝা খুব সম্ভব বিন লাদেনের শ্রার্থনাই পূর্ণ 
করেছে। এর ফলে হিশ্র ঘট্নোবলীর চক্র আরো বেগেই ঘুরতে 
থাকবে, এটা প্রায় নিশ্চিত। এসব ক্ষেত্রে তাই ঘটে। কিন্তু 
এক্ষেত্রে স্বাভাবিকের চেয়েও মারাত্মক বেগে চলবে এ 
হিসাচক্র। আমেরিকা এরই মধ্যে দাবি করেছে বে 
আফগানিস্তানের অন্তত কিছু সংখ্যক দুঃখী, নিরন্ন লোক যে- 
সব খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর সরবরাহের ওপর নির্ভর করে 
বেঁচে আছে, তা বন্ধ করে দিক পাকিস্তান। এ দাবি যদি মেলে 
নেওয়া হয তাহলে এমন অসংখ্য লোক মরবে যাদের সঙ্গে 
মগ্্রাসবাদের সামান্যতম কোনো সম্পর্ক লেই। আমি আবার 
বলছি : আমেরিকা দাবি করেছে যে এমন লক্ষ লক্ষ মানুষকে 
পাকিস্তান হত্যা করুক, যারা নিজেরাই তালিবানের হাতে 
নিপীড়িত) এর সঙ্গে এমনকি প্রতিশোবেরও সম্পর্ক নেই। 
নৈতিক দিক থেকে বিচার করলে এটা আরো অনেক নিচু স্বরের 
একটা ব্যাপার। এর তাৎপর্ধটা আরো বেশি এই কারণে যে 
'ঘটনাটাকে খুব এলেবেলেভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে, এ নিয়ে 
কোনো মন্তব্যই থাকছে না, ঘটলাটার দিকে কারো যেন চোখই 
পড়ছে না, এতই যেন তা তুচ্ছ। আমেরিকার এই দাবিকে 
পাশ্চাত্যের শ্রচলিত বৌদ্ধিক কালচার কোন চোখে দেখছে তা 
ছ্ষেকে তার নৈতিক মান সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি 
আমরা। আমার মনে হয়, আমেরিকার মানব যদি কোনোভাবে 
আভাস পেত যে তাদের নাম নিয়ে কী কাশুটাই চালালো হচ্ছে, 


তাহলে তারা আঁতকে উঠবে। এই ধরনের অতীত ঘটনার 
আলোচনা থেকে অনেক কিছু জালা যেতে পারে। 
পাকিস্তান যদি আমেরিকার এই দাবি এবং অন্যানা দাবি না 
মেনে নেঘ, তাহলে তার ওপর সরাসরি আদ্রমণ নেমে 
আসতে পারে) তার ফল কী হবে বলা মূশকিল। আর যদি সে 
আমেরিকার দাবি মেনে নেয় তাহলে তালিবান-সদৃশ 
শক্তিগুলির চাপে সরকার পড়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়- 
এব সব শক্তির হাতে থাকবে পরযাণু-অস্তু। সে ঘটনা ঘটলে 
তার প্রভাব পড়বে গোটা অজ্ঞল জুড়ে _ তেল উৎপাদনকারী 
দেশশুলোতেও। এই মুহূর্তে আমরা এমন এক যুদ্ধের সম্ভাবনার 
কথা৷ আলোচনা করছি যা হয়তো মানুষের সমান্সের 
অনেকটাকেই ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু এসব সন্তাবনার 
কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আফগালদের ওপর আক্রমণ নেমে 
এলে তার প্রভাব অধিকাংশ বিক্লেবকের ভবিষ্যদ্বানীকেই 
মোটের ওপর পূর্ণ করবে : এর ফলে কিন লাদেল নিজেও সেই 
আশা পোলণ করেন! তিনি মারা গেলেও পরিস্থিতিটা বদলাবে 
না। গোটা ইসলামি দুনিয়া জুড়ে ছড়ানো ক্যাসেটে তার ক্টস্বর 
শুনবে লোকে, তাকে শহিদ বলে পুজা করবে। উদ্দীপিত হবে 
আরো বন্ধ লোক। মনে রাখতে হবে, আজ থেকে কুড়ি বছর 
আগে একটা মাত্র আত্মঘাতী বোমা-ফাটার ঘটনা (মার্কিন 
সামরিক খাটির মধ্যে চালিয়ে-দেওয়া একটা ট্রাক) পৃথিষীর 
প্রধান সামরিক শক্তিকে লেবানন থেকে চলে আসতে বাধ্য 
করেছিল। এ ধরনের আক্রমণের সুযোগ অনস্ত। আর 
আত্মঘাতী আক্রমণকে ঠেকানো অসম্ভব কঠিন কাজ। 


এবা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে বিশ্ব-ইতিহাসে এ এক 
নতুন ঘটনা। দুর্ভাগ্যবশত আক্রমণের ব্যাপ্তির জন্য নতুন নয়, 
আক্রমণের লক্ষ্যবস্তর জন্য নতুন। পশ্চিম এই ঘটনায় কীভাবে 
তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে সেটা অত্যন্ত গুরুবপূর্ণ। পশ্চিমের 
বনী আর ক্ষমতাবালেত্ বদি তাদের শত শত বছরের পুরোনো 
এতিহ্যাকে মেনে নিয়ে চরম হিংসার আশ্রয় নেয়, তাহলে 
ক্রমবর্ধমান হিততার এক দৃষ্টচক্রের জন্ম দেবে। এই দৃষ্টচক্র 
যে কীভাবে সুদূরপ্রসারী এবং ভয়কের ফলাফলের জম্ম দেয় তা 
তো আমরা জানি। কিন্তু এটাকেই অবশ্যন্তাধী ধরে নেওয়ার 
কারণ নেই। অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সমাজগুলির 
জাগ্রত জনমত সরকারি নীতিগুলোকে অনেক দানবিক আর 
অনেক সম্মানজনক খাতে নিশ্চয়ই ঘূরিয়ে দিতে পারে! 


ইন্টারনেট সূত্রে সংগৃহীত, 
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আইজাজ আহমদ 
অনুবাদ *: সুদেফা চক্রবর্তী 


আমেরিকা কোনোদিনই বিশ্ব-বিভ়ৃত সন্ত্রাসবাদ কৈ খতম করতে পারবে না। কারণ যতই নারকীয় এবং 
অয়ানবিক হোক না কেন, বমার্িত সন্ত্রাসবাদ -এর অভরেও রয়েছে নিপীড়িতের দীঘ্দাস। দেখা যাচ্ছে, 
বঞ্চিত জনতা তথাকথিত 'আফিং-কে অনেক সময় সঞ্জীবনী ভেবজ বলে ভুল করছে/ এটা বাভাব? 
'সন্ভাসবাদ'-এর পরিসমাত্তি ঘটাতে পারে কেবল সেই 'বাম' বিপ্লবী আন্দোলনেরই পুননিমার্দ, যাকে অপসৃত 
করে তোরই আলোকবর্তিকাকে মুখোশের যত ব্যবহার করা হচ্ছে আজ । 


আধুনিক ইতিহাসের পাতায় এগারোই সেপ্টেম্বর 
তারিখটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে । আটাশ বছর আগে এই তারিখে 
সেস্তাল ইনটেলিজেন্ (014) এজেপির ছত্রছারার একটি 
সাময়িক অভ্যুত্থান চিলির গণতাস্ত্রিকভাবে নির্বাচিত, 
সমাজতাস্ত্রিক আইয়েন্দে সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। এক 
সন্ত্রাসবাদী রাজ কায়েম করেছিল, যা কিনা প্রথম কয়েক 
সপ্তাহের মধ্যে কোনো কোলো হিসাব অনুসারে প্রায় ৩৫,০০০ 
মানুষকে হত্যা করেছিল। তারপর আরো দু'দশক ধরে চিলি- 
সমাজে নির্যাতন নিপীড়ন চলেছিল। আবার এগারোই 
সেপ্টেম্বর ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির দিন এই চুক্তি সই করার অর্থ, 
মিশর শেষ পর্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইজ্জরায়েলের 
ইছদিবাদের কাছে আত্মসমর্পন করল। প্যালেস্টিনিয়ানগের 
ছেড়ে দিল এ শক্তিগুলির মুখে । ফের এগায়োই সেপ্টেম্বর 
বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের পিতা, তদানীস্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ 
এইচ. বুশ ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই 
ঘোষণাকে একটি চরম সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বল! যায়। এর 
ফল স্বরূপ, এক স্বল্পমেয়াদী যুদ্ধে দু'লক্ষ লোক প্রাণ 
হারিয়েছিল। তারপর এক দশক ধরে মার্কিন সরকারের চাপিয়ে 
দেওয়া ‘ব্লকেডে' র দরুন অন্তত পাঁচ লক্ষ ইরাকি শিশু ত্রাণ 
হারিয়েছিল। 

প্যালেস্টিনিয়ানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, ইরাক 
ধবংস। আমরা! ধরে নিতে পারি। আরব-মুসলমান জগতের এই 
দুই সর্বনাশের কথা এবছর এগারোই সেপ্টে ্বরে উনিশজন 
হাইজ্যাকারের মাথায় ছিল, যখন তারা দু'টি প্রধান মার্কিন 
এয়ার লাইনের চারটি অসামরিক বিমান দখল করেছিল। তার 
মহ্যে ভিনটিকে দিয়ে ভেঙে চুরমার করেছিল বিশ্ব বাণিজা কে 


(W.T.C.) আর পেন্টাগনের কেন্ত্র। এভাবে তারা নিজেরা 
যৌথ আম্মহত্যাও করেছিল। এ দুই ইমারত মার্কিন অর্থনৈতিক 
ও সামরিক শক্তির কেন্তরবিন্দু। খুব সম্ভব মার্কিন রাজনৈতিক 
ক্ষমতার কেন্দ্র হোয়াইট হাউস ছিল চতুর্থ লক্ষা। কোনো কারণে 
এ ক্ষেয়ে হাইজ্যাকারদের পরিকজ্না সফল হয় নি। ৬০টি 
দেশের ৬০০০ নির্দোষ অ-সামরিক বাকি নিহত হয়েছেল। তার 
মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া থেকেই ছিলেন ৫০০ জন। আমার এক 
ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলেও এই দলে পড়ে। এ সবই ঘটেছে ঘণ্টা 
দুয়েকের মধ্যে। আর এর মূলে আছে এক ভেবে চিত্তে ঘটানো, 
ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী কীর্তি, ঘার শ্রযুক্তি-প্রয়োশের নিপুণ সঠিকতা 
অক লাগাবার মত। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের বহু স্থানে 
অসংখা সহর ধ্বংস করেছে। ২২০,০০০ মৃত সহ হিরোশিমা 
ও নাগাসাকি অবশ্যই তার মধে] শুধান। তাছাড়া ভিয়েতনাম 
যুদ্ধের সময় গোটা ইন্দোচীনে ছড়ানো গ্রাম সহর ত ছিলই। সব 
ক্ষেত্রেই ইচ্ছাকৃত, সন্ত্রাসবাদী ঢঙে অ-সামরিক জনগণকে 
"টার্গেট করা হয়েছিল -_ ঠিক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার 
বাড়িটিকে যে-সন্ত্রাস নজরকাড়া ভাবে ধ্বসে করেছিল । 

হৃদয়হীনভাবে এতগুলি প্রাণ গিয়েছিল, মার্কিন 
রেকর্ডের পাশে তাকে নেহাৎ অকিছ্িৎকর মনে হয়। এক 
সাংবাদিক হিসেব করে দেখিয়েছেন, ৬.০০০ জল অ-সাময়িক 
মানবের মৃত্যুর অর্থ। এই পর্যায়ের হিসো এক বছর ধরে রোজ 
চালিয়ে গেলে তবে এক দশকে ইরাকে যে জ্ীবনহ্যনি হয়েছে 
ভার তুলামূল্য হবে। তবু এই প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানতে 
লেরেছে, তার নিজ সহরের উপর এমন ধ্বংসের তাশুব হালে 
কেমন লাগে। দুই জনের কম ব্যক্তির এই "হাই জ্যাকিং' 
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(বিমান ছিনতাই) অপারেশন ইতিহাসে প্রহান ভূখণ্ড 
আমেরিকার উপর সবচেয়ে বড় আক্রমশ। পার্ল হার্বারের 
চেয়েও কড়। অনা দিকে মার্কিন সেনাবাহিনী, ঘাতক, খুনী ও 
সব ধরনের গোপন অপারেটর এক শতাব্দীর বেশি বিশ্বের প্রায় 
সর্ব দাপিয়ে বেড়িয়েছে। 

নিজের জমিতে আক্রান্ত হওয়া নতুন অভিজ্ঞতা বলেই 
সাম্রাজ্যের কেক্জবিন্দৃতে দুটি ইমারতের উপর আক্রমণ মার্কিন 
শাসকশ্রেণীকে একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছে সাম্রাজ্যের দূরবর্তী 
ঘাঁটিতে, এমন কি দ্বিতীয় কা তৃতীয় পর্যায়ের কেন্দ্রে যে-কোনো 
পরিমাপের হিংসা ও সন্ত্রাস এতখানি প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিত না। 
বে অর্থনীতি ইতিমবোই স্লথগতি হয়ে পড়েছিল, তা একেবারে 
মন্দার দিকে ঝুঁকল। হাইভ্রাকারদের আক্রমণের পরবর্তী 
সপ্তাহে মার্কিন অর্থনৈতিক পৃঁদ্ধির যা দশা হয়েছিল. ইতিহাসে 
জুলাই ১৯৩৩-এর পর এমনটা হয় নি। ডাও কোল আর 
নালদাক প্রায় রোজ দু'সংখ্যার লোকসানের মুখ দেখল। এক 
অন্তাহের মধ্যে 'তরল সম্পতির' (লিকুইড আ্যাসেট) মূল্য ১৪০ 
হাজার লক্ষ (১.9 ট্রিলিক্লান) ডলার কমল। ত্রিশ বছরের 
গ্রেজ্জারি বন্ড নিতা নিম্নগামী হল। এরই মহো জজ্জনা-কল্পনা শুরু 
হয়ে গেল, অনন্ত যুদ্ধের খরচ মেটাতে -- সেই সঙ্গে 
পুলগঠনের ব্যর আর প্রত্যাশিত মন্দার মোকবিলা করতে _ 
আরো দীর্ঘ মেয়াদী ফেডারেল খশপত বাজারে ছাড়া হবে। 

কেবল আনকোরা বিনিয়োগ নয়, সাধারণ মানুষের 
খরচেও (০0130 55018108) ভাটার টাল দেখা গেল। তার 
দাম দিল খেটে খাওয়া আম জনত!। এ সপ্তাহে কেবলমাত্র 
একারলাইনস্‌ শিক্েই ১১৬,০০০ কয়ীর কাজ চলে গেল। 
চাকরি ছাঁটাই হল। যুদ্ধ ও মন্দাসক্রোন্ত দ্বৈত ভয়ের ফলে গোটা 
উত্তর আমেরিকায় জিনিস কেন! দারুণভাবে মার খেল। এয়ার 
লাইলসের সাহাব্যের জন্য এক জ্ররুরী অবস্থাকালীল ১৫ হাজার 
লক্ষ ডলারের প্যাকেন্ স্থির হল। এদিকে আমেরিকান বিমান 
প্রতিবহন শিল্পের মধ্যমণি বোয়িং ভয় দেখাল। ফেডারেল 
সহায়তা ও অনুদান না পেলে তারা ৩১.০০০ কর্মীকে ছাঁটাই 
করবে। বীম! কোম্পানিপুলিতে হৈ চৈ পড়ে গেল। কেবল মাত্র 
বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের ট্যাছেডি-জনিত বীমার দাবি মেটাতে ৭৩ 
হাজার লক্ষ (৭৩ বিলিরন) ডলার লাগবে। কোম্পানির পাল্টা 
ব্যবস্থা হিসাবে উত্তর ইউরোপ ও পশ্চিম আমেরিকার সব 
বিদানবন্দরকে জানিয়ে নিয়েছে যে ২৪শে সেপ্টেম্বর থেকে 
তারা আর যুদ্ধকালীন তরতৃকি (০০৮০৪ধ৪) দেবে না। তারা 
ধরে নিয়েছিল. সরকাররা এ 'কভারেজ' চালিয়ে যাবার জন্য 
অনুদান দিতে বাব! হবে। বিমানকন্দরশুলিও তাদের নিরাপত্তা 


ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করবে। তার জনা দরকার হবে আরো 
খরচ আর অনুদান। 

হা হয়েছিল তা অকথা, ভয়াবহ, নিষ্ঠুর, অর্থহীন। 
হাজার হাজার অমূল্য জীবন অকালে শেষ হল। অনেকে ত 
ভরা যৌবনে প্রাণ হারাল। এ ঘটনার কোনো নৈতিক বা 
রাহ্রনৈতিক অজুহাত লেই। অন্তত এই একটা ব্যাপারে যিনি 
প্রেসিডেন্ট বুশের বক্তৃতা লিখে দেন, তিনি ঠিক কথা বলেছেন 
:যারা আল্লার নামে এমন অপরাধ করে তারা আল্লারই অপমান 
করে। ইসলামের নামে ইসলামকে হাইজ্যাক করে। ইসলামের 
বৃহৎ, মোটের উপর মানবতাপূর্ণ, জগতে এরা বিপজ্জনক, 
প্রান্তিক শক্তি। আমি এ কথাও যোগ করব. তার! নিজেদের 
লোকের পক্ষেই বিপদ স্বরাপ। মৌলবাদী মনোরোগের বশে 
হয়ত তারা মনে করেছিল তারা প্যালেস্টিনিয়ান মুক্তিযুদ্ধে 
সাহায্য করছে। শ্রকৃতপক্ষে এ ঘটনা হ্ছদি শাসক 
জিয়ানিস্টদেরই উপকার করেছে। আরাফত জোরালো ভাবে 
এবং তৎক্ষণাৎ এর নিন্দা করেছেন। সাদ্দাম হুসেন অবশ্য 
এতখানি উদারতা দেখাতে পারেন নি। তার রেওয়াজাই তেমন 
নয়। (এ কথা ভাবার মত যে তালিবানও ঘটনাটির নিন্দা 
করেছে। সেই সঙ্গে তারা আমেরিকাকে অনুরোধ করেছে, এই 
অজুহাতে যেন তারা আঙ্চগানিস্তানের আরো সর্বনাশ না 
করে) 

ক্রোধ ও মানবিক যন্ত্রণা এই ট্যাজেডির কারণ। সেই 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিরাট অর্থনৈতিক মন্দার সম্ভাবনায় ভয় ও 
ব্যর্থতাবোধ (4521০) ৷ এ সবের সুযোগ নিয়ে প্রশাসন খুব 
তাড়াতাড়ি এক নতুন, চিরন্তন, বিশ্বার়িত (610৮5০০) ঘুদ্ধের 
পরিকল্সনা করছে। উদ্দেশ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেখানে খুশি শক্তি 
হদর্শন করতে পারবে __ এই নতুল মতবাদ বা 'ডকাট্রিন' 
প্রতিষ্ঠিত করা। প্রেসিডেন্টের যুদ্ধ করার ক্ষমতা বাড়ানো, কড়া 
নদ্ররদারির (540%৩)0/০০) ব্যবস্থা করা: ভিয়েতনাম ঘুদ্ধের 
পর সারা বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুন করে বেড়াবার অধিকার 
যেটুকু বাধা নিবেধে বাঁধা পড়েছিল তা তুলে দেওয়া। এসব 
সম্ভব হয়েছিল বাগাড়ম্বরের সাহাব্যে, ইহুদি-খৃষ্টান বনাম 
মুসলমান সভ্যতার বিরোধিতার উপর জোর দিয়ে। 

প্রেসিডেন্ট বুশ গোড়ার দিকে তার তথাকথিত 
'সন্তাসবাদ বিরোধী যৃদ্ধ কে “কুসেড' (ধর্মযদ্ধ) নামে অভিহিত 
করেছিলেন। এর এতিহাসিক অর্থ সম্বন্ধে তার জ্ঞানের অভাব 
লক্ষণীয়। কেবল কহু মুসলমান রাষ্ট্রের বিয়াপ প্রতিক্রিয়া তাকে 
এ হেন বক্তব্য ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করে। এবার তিনি বলতে 
শুরু করলেন. এ যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে নয় কেবলমাত্র বিশেষ 
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১৪ 


কিছু মুসলমানের বিরুদ্ধে। পেন্টাগন হার মানার পাত্র নয়॥ 
তারা যুদ্ধের নতুন নাম দিল. Operation Infinite Justice 
(অনন্ত নায়ের কার্যক্রম) এ নাম বাইবেল থেকে নয়. খৃষ্টান 
মৌলবাদ থেকে সংগৃহীত। বেবল মুসলমানরা নয়. উদারপত্থী 
শৃস্টানরাও অত্যান্ত ক্ষুদ্ধ হলেন প্রটেস্টান্ট বর্মপ্রচারকরা পর্যন্ত 
বোঝালেন। “অনন্ত ন্যায়' মানে, ঈশ্বরের ন্যায়। কোনো মানুষ 
এই দাবি করতে পারে না। নিজেকে সর্ব শক্তিমান মলে করা 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়। পেন্টাগন যেন একটু লচ্জ্দিত ভাবে 
"কোড লাম" পরিবর্তন করতে রাজি হল? 

কংগ্রেস খুব শীঘ একটি সিদ্ধান্ত পাশ করে বুশকে এই 
সন্্রাসবাদ-বিরোধী যুদ্ধ চালাবার জনা ব্যাপক ক্ষমতা দিল। 
রাষ্ট্র, সংগঠন ও ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে ‘সমস্ত প্রয়োজনীয় ও 
উপযুক্ত শক্তি' ব্যবহার করার অধিকার তাকে দেওয়া হল। 
কোনো বিশেষ রাষ্ট্র বা সংগঠনের নাম কর! হল না। ব্যক্তিরা 
ত নয়ই। অৰ্থাৎ প্রেসিডেন্ট ক্রমে যে-কারোকে আক্রমণ করতে 
পারেন। তেমনি আবার কোনো সমরসীমা বেঁধে দেওয়া হয় নি। 
তিনি বর্তমান বিপদের মোকাবিলা করতে পারেল। আবার 
"ভবিষ্যত আক্রমণে”'র ব্যাপারে আগে ভাগে ব্যবস্থা নিতে 
গারেন। এফ দিক থেকে, প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হলেও 
প্রেসিডেন্ট এত বেশি ক্ষমতা পেতেন না। কারণ সে ক্ষেত্রে 
কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তা স্পষ্ট করে বলতে হত; 


ইতিমধো আইন দশবার (Justice 10৩78017671) এক 
গুচ্ছ প্রস্তাবিত আইনের রূপরেখা তৈরি করছে। এর দরুন 
মার্কিন গুপ্তচর সম্থাগুলিকে (in৷৫!i৪en০e 98076155) আরো 


ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তারা টেলিফোনে আড়ি পাতাতে 
পারে (৮০). লোকের ইলটারনেট জ্যাকাউন্টে নাক গলাতে 
পারে, সন্দেহভাজন বহিরাগতদের (i৪৮৫) বহিষ্কার 
করতে গারে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রমাণপত্র 
জোর করে বাজেয়াণ্ড করে নিতে পারে। তার উপর শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান, ট্যাক্স রেকর্ড এবং আরো অনেক সরকারি ও বে- 
সরকারি অবস্থা থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করতে পারে। তার 
জলা আগে থেকে কোনো আদালতের আদেশ লাগবে না। 
আবার পরেও কোর্ট এনিয়ে কোনো তদত্ত করতে পারবে না। 
আাটর্নি জেনারেল জন আলক্রফ্ট লাকি পাবলিক স্থানগুলিতে 
পাকাপাফি ভিডিও নজ্ররদারি নিয়ে জোর চিন্তা-ভাবনা 
করছেল। তার পরিকল্পনার আরো করেকটি বিষয় : সব মার্কিন 
নাগরিককে “স্মার্ট কার্ড বিলি করা। এর দরুন নজরদারির 
যন্ত্রুলি নাগরিক ও অ-নাশরিকের মধ্যে ফারাক ধরতে পারবে 


আর শ্রতোকটি 'স্র্ট কার্ডে র সঙ্গে যে ব্যক্তিগত তথ্য (203) 
ঘুকত, তা তাড়াতাড়ি হাতের কাছে পাবে। 

এমনও ভাবা হচ্ছে, কিছু কিন্ধু বহিরাগতকে গোয়েন্দা 
সস্বোণুলি ইচ্ছামত বেছে নেবে। তাদের নিয়মিতভাবে 
নিজেদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে রিপোর্ট করতে হবে যেন জানিনে 
ছাড়া পাওয়া অপরাধী এয়ারপোর্টে নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত 
কর্মীরা ইচ্ছামত যাত্রীদের জেরা করতে পারবে। বন তখন 
তাদের ব্যক্তিগত মালপত্র তল্লাসী করতে পারবে অথচ কেল 
তাদের সন্দেহ করা হচ্ছে, তা বলার দরকার হবে না। 

বুশ খোলাখুলি ভাবে কথা বলেছেন। তার বক্তব্য, এ 
যুদ্ধ ৬০টি দেশ জুড়ে ছড়ানো ছিটানো বেশ কয়েক লাখ 
লোকের সংগঠিত শক্তির বিরুদ্ধে এবং এ কাজ্র “কখনোই শেষ 
হবে না।' এ কথা তিনি বেশ ভাবনাচিত্তা করে বলেছেন। 
আইসেন-হাওয়ারের আনহলের গৌঁড়া বৈদেশিক সেক্কেন্টারি জন 
ফস্টার ডালেস মত্তব্য করেছিলেন, জোট নিরপেক্ষতা অ- 
লৈতিক। সে কথার প্রতিধ্বনি করে বুশও গোটা পৃথিবীকে 
নোটিস জারি করেছেন, হয় তোমরা রাখঢ়াক না রেখে এই 
বিশ্বব্যাপী কুসেডে আমাদের সঙ্গে যোগ দাও, নয়ত আমরা 
তোমাদের শত্রু দেশ বলে গণ্য করব: সারা বিশ্বে এখানে 
ওখানে আনাচে কানাচে হাজার হাজার শক্ত লুকিয়ে আচ্ছে। 
আমেরিকা নিজের সুবিধামত যখন খুশি. যেখানে খুশি তাদের 
আক্রমণ করবে। প্রতোকবার শ্রত্যেক রাষ্ট্রকে তার সঙ্গে হাত 
মেলাতে হবে। অন্যথায় এ রাষ্ট্র শত্র বনে যাবে। হয়ত পরের 
বার তার উপরেই হামল৷ চলবে: বুশ আরো বলেছেন, এ যুদ্ধ 
হবে পূর্ববর্তী সব যুদ্ধের থেকে ভিন্ন । এটা চিরকাল চলবে কিন্তু 
প্রধানত গোপলে। ওর কিছুটা টেলিভিশনে দেখা যাবে কিন্ত 
অনেকটাই থাকবে নক্ররের আড়ালে__এয়নফি সাফলোর 
খবরও । এ কথা বুশ জোর দিয়ে বলেছেন। ইদানিং ওয়াশিংটন 
কংগ্রেসের নেতারা সি. আই. এ. (01A)কে ‘যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় রাখার কথা ভাবছেন। ইন্ররাইল আইনের তোয়াক্কা 
না রেখে খোলাখুলিভাবে খুন করে। এই নীতি এখন মার্কিন 
নেতাদের প্রশংসা কুড়োচ্ছে। 

আমাদের সরকার খুব তাড়াতাড়ি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
তাবেদার বনে গেছে। ব্যাপারটা প্রত্যাশিত হলেও বেশ 
বিস্বয়কর। ভারত অবশ্যই স্কুসেডে যোগ দিয়েছে আর নির্লজ্জ 
তৎপরতার সঙ্গে তার বিমানক্ষেত্র আর নৌবহরের সুযোগ 
সুবিধা মার্কিন বুক্তরাষ্ট্রকে উপটোৌকন দিতে চেয়েছে। যাদের 
বিরুদ্ধে এই অভিযান. তারা বে ভারতীয়দের উপর বদলা নিতে 
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পারে, সে দিকে সরকারের নজ্ঞর নেই! ভারত আগেভাগে 
মার্কিন ঘুক্তবাষ্ট্রের কাছে দাসখত লিখে দিয়েছে এই অজুহাত 
দেখিয়ে মুশারফও একই পথের পথিক হয়েছেন; তার বক্তব্য. 
না হলে ভারত রণনীতির দিক থেকে সুবিঘা পেয়ে যাবে। একে 
দাসত্বের ক্ষেব্রে প্রতিযোগিতা বলা ঘেতে পারে। 

টোনি ব্রেয়ারকে ওয়াশিংটনের এজেন্ট বলা যেতে 
পারে। বৃটিশ প্রবানমন্ত্রীত্ব যেন তার দ্বিতীয় পদ মাত্র। তিনি 
চিরন্তন যুদ্ধের এই নতুন যুগের সৃত্রপাতে অতলান্তিকের 
ওপারে উড়ে নিজের সমর্থন জানান দিলেন। ইউরোপীয় 
কমিশন, কি ভাবে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী যুদ্ধে সহাম্নতা করতে 
পারে, তা নিয়ে এখন উদব্যন্ত। তাদের পরামর্শ ইউরোপীয়ান 
ইউনিয়নের প্রত্যেক সদস্য যেন সজয়দারির নতুন ব্যবস্থা চালু 
করে এবং সে বাবদ আরো বেশি অর্থব্যয় বরাদ্দ করে। ক্রুশ 
পার্লামেন্ট একটি সন্ত্রাসবাদ-বিরোদী আন্তর্জাতিক সস্থো সৃষ্টির 
লাবি জানিয়ে বিল পাশ করেছে। মাকিন প্রেসিডেন্টের নকল 
করে বলেছে, সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করতে হবে। বে সব 
সরকার নাকি সন্ত্রাসবাদকে আর্থিক ভাবে সাহাযা করে. 
তাদেরও । 

ভীন একটু বেশি বুদ্ধি ও স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছে! 
এমন এক নীতির শ্রস্তাধ দিয়েছে, যা অনুসরণ করলে 
বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করতে হয়। অ-সামরিক 
ব্যক্তিরা যাতে প্রাপ না হারায়, সে দিকে নজর দিতে হয় 
আন্তর্জাতিক আইন-কানুন মেনে চলতে হয়। তবে চীনও মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিরেছে। বিনিময়ে 
মার্কিন সরকারকে তিব্বত. তাইওয়ান ও সিযয়িং-এ চীনের 
স্বার্থের দিকে নজর রাখতে হবে; ‘জাতীর ক্ষেপণান্ প্রতিরক্ষা" 
ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করতে হবে চীন যাতে 
তাড়াতাড়ি বিশ্ব বাণিজ্য সস্বোয (১/7০) প্রবেশ করতে পারে, 
সে বন্দোবন্তও করে দিতে হবে। 

অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী, সরাসরি জড়িত, রাষ্ট্রদের 
সঙ্গে অবশ্যই অন্যরকম ব্যবহার করা হয়েছে। এমনঝি তাদের 
ার্গেট' রূপে নির্দিষ্উও করা হয়েছে। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৫টি 
আরব দেশের রাষ্ট্রদূতদের ডেকে পাঠালো হয়। তাদের মযো। 
সিরিয়া ও পি. এল. ও. ছিল, বে সিরিরা "টার্গেট করা রাষ্ট্রদের 
একটি। হুকুমের ঢ্ছে তাদের একটি কর্তব্য-নির্দেশিকার তালিকা 
পড়ে শোনালো হয়। এই এই সব তাদের করতে হবে। যেমন, 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদের “সন্ত্রাসবাদী” রূপে চিহিত করে, ওইসব 
দেশের মাটিতে তাদের গ্রেন্তার করতে হবে। এটাও নির্দেশিত 
কাকের মধ্যে পড়ে। সবাই সব কিছু মেনে নিয়েছে। এমন কি 


ইয়াসের আরাফত 'পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন 
(অবশ্য অভখিত সর্ত এই) যে বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনই 
পাকাপাকি যুদ্ধবিরতির জন্য ইজ্জরারেলের উপর চাপ সৃষ্টি 
করবে)। ইরানের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ খাতামিও সহানুভূতির 
পরিচয় দিয়েছেন। ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, এই অবস্থা ঘেন 
স্থরানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি নিয়ে আসে। বস্তুত এই 
মার্কিন মিত্রতা স্থাপনের প্রয়াস তার বু দিনের পরিকল্পনা ছিল। 
ইরান আফগানিস্থ্যনের সঙ্গে তার সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। 
পাকিস্তান ও তাদ্রিকিস্তান একই কাজ্জ করেছে। চীন ত' আয় 
এক ধাপ এগিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে তার সীমান্ত সিল করে 
দিরেছে। ফলে কারাকোরাম সড়ক বন্ধ হয়ে গেছে। 

সবচেয়ে বড় বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে 
পাকিস্তানের উপর ৷ তাকে সরাসরি দু'টি পথের মধ্যে একটিকে 
বেছে নিতে বলা হয় : তালিবানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন 
ব্যবহার করছে তেমনি আচরণের জন) প্রস্তুত হওয়া, অথবা 
মার্কিন দাবি মেনে বিমানক্ষেত্র ও নৌবহরের সুযোগ সুবিধা, 
সেনা বাহিনী ও গুপ্ত সক্রিয় বাহিনীকে পাকিস্তানি মাটিতে খাঁটি 
শাড়ার অধিকার ইত্যাদি সব কিন্তু দেওয়া, এবং পাকিস্তানের 
গোয়েন্দা সাস্থাগুলি তালিবান সম্বন্ধে যা জানে তা মার্কিন 
চরদের জানানো, ওসামা বিন লাদেন ও তার মিত্রদের সম্বন্ধে 
খবর সরবরাহ করা) পাকিস্তান অনুনয় করে বলেছিল, এ 
অকলে মার্কিন সমর পরিকল্পনার সঙ্গে এতখানি সহযোগিতা 
করলে পাকিস্তানের সমাজ ব্যবস্থাই ভেঙে পড়বে। তার কথায় 
কোনো ফল হয় নি। পরবর্তী কালে জ্ঞানা যায়, ৬২ শতাশে 
পাকিস্তানি অন্য একটি মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে আক্রাদক 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা একেবারেই পচন্দ করছে 
না। এই জনমত সংঘটিত রাজনৈতিক বিরোধিতার পর্যায়ে 
নিয়ে যাওয়া যাবে কি না, সেটাই দেখার। 

পাকিস্তানে এখন এক দিকে তালিবান প্রতিশোধের, 
অন্য দিকে অদমনীয় গণ অসস্তোবের ভন্ত। এর মধ্যে বিদেশী 
কোম্পানির দেশ ছেড়ে চলে গেছে, আর মার্কিন দূতাবাস 
যতসন্তব কম কর্মী নিয়ে কাজ চালাচ্ছে। এমন অবস্থার বিদেশী 
টাকা কিভাবে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করবে 
তা স্পষ্ট নয়। অথচ পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী শওকত আজিজ এই 
মৰ্মেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। 

পরে হরর অধিক বুদ্ধির পরিচয় মিলবে। তবে এখন 
পর্যন্ত কিছু অর্থনৈতিক দাক্ষিণ্য ও নিষেধাক্ষা-তুলে-দেওয়া 
বাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে একটাই ছাড় দিয়েছে _ 
পাক সেনা বাহিনীকে আফগান যুদ্ধে অশে গ্রহণ করতে হবে 
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না। মুশারফ অবশাই নতি স্বীকার করেছেন কিন্ত শ্রন্যানা সেনা 
নায়করা এ ব্যাপারে কী ভাবছেল, ইতিমধ্যে যে সব হিসোস্্ক 
গণ বিক্ষোভ দেখা গেছে তা শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যাবে, 
এসবই অস্পষ্ট সম্ভবত এসব অনেকটা নির্ভর করবে এ 
অঞ্চলে মার্কিন যুদ্ধ ফতদিন চলবে, কতটা প্রবল রূপ হারণ 
করবে তার গতি প্রকৃতি কেমন হবে, ইত্যাদির উপর। আমরা 
এ কথাও জানি না. মুশারফের 'পূর্ণ সহযোগিতার প্রস্তাবের 
অর্থ কী! পাকিস্তান এখনই আফগানিস্তানে জ্বালানি সরবরাহ 
বন্ধ করে দিক, এ জাতীয় দাবি কি মুশারফ মেলে নেবেন? 
অবশা আফগান মোল্লা যৌলবীরা যে বিন লাদেনকে স্বেচ্ছায় 
সে দেশ ছেড়ে যেতে অনুরোধ জানিয়েছিল. তার মূলে ছিল 
কিন্তু পাকিস্তানের চাপ। 

ছিনতাই করা অ-দামরিক বিমানগুলি বিশ্ববাণিভ্ঞ] 
কেন্ত্র (70) এর ওপর ভেঙে পড়ার পর থেকেই প্রভাবশীল 
বৈদ্যুতিন (]৫০৷০৷৷৷০) মাধ্যম নানা ধরনের মানুষকে দোষী 
ছিসাবে চিহ্নিত করা শুরু ফরল। প্রথমেই দায় চাপানো হুল পি. 
এল. ও. আর “প্যালেস্টাইনের মুক্তির জন্য জনগণের ফ্রন্ট" 
নামক সস্থোর ওপর। দুপুরের দিকে সন্দেহের তীর সরে গেল 
ওসামা বিন লাদেনের দিফে। দুপুর যত গড়াল, গুঞ্জন শোনা 
বেতে লাগল, সাদ্দাম হুসেনের শয়তানি __ তার বিশেষজ্ঞ- 
সুলভ জ্ঞান (৩॥/৫৷৷৷%০) ছাড়া বিন লাদেন এ কাজ করতে 
পারতেন না। 

ইরাক নিয়ে জল ঘোলা এমন বিপজ্জনক হয়ে উঠল 
যে সেক্রেটারি অথচ স্টেট কলিন পাওয়েল ও ভাইস প্রেসিডেন্ট 
ডিক চেনি বলতে বাধ্য হন, ইরাক এ ব্যাপারের সঙ্গে আদৌ 
জড়িত নয়। সত্যি কথা বলতে কি, পায়েল ছিলেন 
ওয়াশিংটনে ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তিনিই বোঝালেন, গোটা 
পশ্চিম এশিয়া জুড়ে গোলাগুলি চালালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
লাভ হবে লা। বরং ভেবে-চিত্তে এক এক করে প্রধান “টার্গেট” 
ধরে আক্রমণ করা উচিত। আর পরম টার্গেট আফগানিস্বান। 
পাওয়েল এ-কখাও বুঝিয়েছেন, এখন তালিবানবিরোধী 
জোটের পক্ষে আরব সমর্থন প্রয়োজনীয় এই মুহূর্তে ইরাকের 
বিরুদ্ধে বিশেব হৈ চৈ করলে হিতে বিপরীত হবে। 

প্রবীণ পাকিস্তানি রাষ্ট্রনেতা নিয়াজ নায়িক কলিন 
পাওয়েলের সঙ্গে তার এক কথোপকথনের বিষয় বি. বি. 
সি.কে জানিয়েছেন। এটা হয়েছিল সাম্প্রতিক ঘটনার ঢের 
আগে। তখনই পাওয়েল মার্কিন দাবি দাওয়ার এক তালিকা 
তুলে ধরেছিলেন। এখন অবশ] মন্মগ্ধ টেলিভিশন দেখা 
বিশ্বকে বলা! হচ্ছে, এ সব হল “আমেরিকার উপর আক্রমণের 


বদলা। দাবির মধ্যে ছিল __ তালিবানকে ওসামা লিল 
লাদেলকে ধরিয়ে দিতে হবে: বুশের ভাবা, "আল কায়েদার সব 
নেতাদের মার্কিন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে হবে। ... 
সম্থাসবাহী শ্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে নার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুরোপুরি 
প্রবেশের অধিকার দিতে হবে।' তালিবান চাইলেও এ জাতীয় 
দাবি মানা তাদের পক্ষে সন্তব ছিল না। যেটার উপর জোর 
দেওয়া হয়েছে, সেটা তাৎপর্যপূর্ণ । রাষ্ট সংঘ অথবা কোনো 
আন্তর্ভাতিক বিচার সংস্থার পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্টরই এইসব 
স্থান দখল করবে আর মানুষদের বন্দী করবে। রণকৌশলও 
বেশ পরিষ্কার: অসম্ভব দাবি পেশ করে বলা, 'এ নিয়ে কোনো 
আলাপ আলোচনা চলবে না" (॥০-॥০৪০৷৷৮৷০) স্বল্লমেয়াহী 
নোটিস জারি করা। তারপর আফ্রনণ। আক্রমণ যে হবে, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই) তবে এখনো মার্কিন সরকারের অভরন্তরে 
বিস্তায়িত বিতর্ক চলছে ঠিক কী ধরনের আক্রমণ হবে তাই 
নিয়ে। 

এক দশক ধরে ইরাকের বিরুদ্ধে নির্মম সামরিক ও 
অর্থনৈতিক যুদ্ধ চালানো হয়েছে। এভাবে সাদ্দাম ছলেনের 
পতন ঘটানো যায়নি। এ ধরনের যুদ্ধ আফগানিস্তানে সফল 
হবে তেমন সম্ভাবনা আরো কম। তালিবানের একজনের 
ভাষার, "ভাল মিলিটারি টার্গেট হওয়ার মত আমাদের একটা 
ভাল কারখানাও লেই।" কাবুল বা কান্দাহরে সরাসরি নেমে 
এঙ্গে তালিবানরা প্রেতমূর্তির মত দেশের অভাত্তরে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে পড়বে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও আর্থিক-ক্ষয় 
ক্ষতির কারণ হবে। বিন লাদেনের অসংখ্য শিবিরের কথা 
আমেরিকানরা বিলক্ষশ জানে, কারণ ডাদের টাকা আর সাহাব 
নিয়েই এসব গোড়ায় তৈরি হয্রেছিল। কিন্তু তিনি এক চলন্ত 
টার্গেট। ার অনুগামীদের সংখ্যাও কম নয়। তার বহু শিবির 
আছে। তার মধ্যে অনেকগুলি পাহাড়ের গভীরে খনন করা। 

এক ভবিত্যতের সম্ভাব্য দৃশ্য হল, প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ ও 
অর সঙ্গে তাল রেখে কমান্ডো অপারেশন। এর দরুন "টার্গেট ' 
এদের দুর্বল ও অ-সংগঠিত করা যাবে। অনেক মানুষ মেরে 
আশা করা যাবে, মৃতদের মধ্যে তালিবান ও আল কায়দার 
সদস্যরা আছে। তারপর সেনাবাহিনী এসে শূন্য শহরগুলি দখল 
করবে। ততদিনে অ-সামরিক জনগণ সেখান থেকে পালিয়ে 
হ্বাবে। রাষ্ট্রসংঘের ছত্র-ছায়াতে তালিবানদের শত্রুদের নিয়ে 
নতুন এক প্রশাসন গড়া হবে। তারপর মার্কিন সৈনোর ঘাঁটি 
গেড়ে বসে "পোড়া মাটি" নীতি চালিয়ে যাবে। এর অনেকটাই 
হবে বাইরে থেকে, যদিও আফগানিস্তানের মধ্যেও কিছু খাঁটি 
থাকবে। - ্ 





৯৭ 
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কাছেই এ পর্যন্ত মার্কিন ঘোষণায় দু'টি বিষয়ের উপর 
জোর দেওয়া হয়েছে। বুশ মার্কিন জনগণকে বার বার জোর 
দিয়ে বলেছেন, এবরে যথেষ্ট হতাহত হবে আর ঘুন্ধ বহু দিন 
চলবে। পাকিস্তান. আজেরবাইজান আর তাজিকিত্তানের উপর 
প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খাঁটি 
ব্যবহারের অধিকার দেয়। রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এ 
ব্যাপারে তার প্রভাব খাটাবার জ্রন্য। মার্কিন পরিকল্পনা এমন 
কি মোটামুটি সফল হতে গেলে পাকিস্তানের [31 (ইন্টার 
সার্ভিসেস ইনটালিজেল্‌)-এর কাছ থেকে খবর জোগাড় করা 
একাজ প্ররোজনীয়। পাকিস্তান অতীতেও আমেরিকার পক্ষ 
নিয়ে আফগানিস্তানের সঙ্গে জড়িত ছিল। তার ভৌগোলিক 
অবস্থালও এ ব্যাপারে সুবিধাত্রনক। এ সব হয়ত যশবস্ত 
সিংহের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র হওয়ার স্প্রে 
বাধ সাহতে পারে। 

আফগানিস্তানের ভাগে) এ সব কী এনে দেবে? দুই 
দশকের নির্মম যুদ্ধ, আর 1131 (পিপ্লস ডেমোক্রেটিক পার্টি 
অফ আফগানিস্তান) সরকারের পতনের পর প্রায় একই রকম 
নির্মম শাসন দেশটাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে। মোটামুটি 
২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের দেশে মাটিতে পৌতা আছে ৬০ 
লক্ষণ ল্যান্ড মাইন। তার দরুন প্রতি সপ্তাহে শ'খানেক মানুষ 
হতাহত হয়। ইরানে ও পাকিস্তানে ৩৩ লক্ষ উদ্ধাস্ত আছে। 
আফগানিস্তানেই আছে প্রায় অভ্যন্তরীণ উদ্ধাস্ত। এই গৃহহীন ও 
ক্ষুধার্ত মানুষেরা দেশের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, কোনোমতে আর- 
একটা দিন বেঁচে থাকার আশায়। তার উপর পর পর কয়েক 
বছর খরা দেখা দিয়েছে। যুদ্ধ, খরা ও অপশাসনের মিলিত ফল 
দাড়িয়েছে এই রকম। এই সেদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের WFP 
(ওয়ার্লড ফুড প্রোগ্রাম) গ্রামাঞ্চলে ৩০ লক্ষ আফগানকে আর 
খোদ কাবুলে ৩ লক্ষ জনকে খাদ্য সরবরাহ করছিল। এই 
প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠানোর প্রায় সবটার উপর এখন পড়েছে 
মার্কিন আক্রমণের ছায়া। যারা এই সামানা রেশন খেয়ে 
বেঁচেছিল, তারা এখন মৃত্যুর মুখোমুখি, যদি আমেরিকা একটা 
গুলিও না ছোড়ে তবুও এ ভাবেই ইরাকি শিশুরা মারা যায়। 
গুলিতে নয়, মার্কিন বাণিকা-নিবেধাররা তাদের খদে। আর ওষুব 
থেকে বঞ্চিত করেছিল বলে। 

আফগানিস্তানের আজকের এই দশার জন্য দায়ী 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কম্মুনিস্ট বিরোধী ইসলাম ঘেঁষা ধর্মঘৃদ্ধের 
প্ররোচনা ৷ এ যুদ্ধ চালাকার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হৃদয়হীনভাবে 
আফগানিস্তানকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ছেড়ে গিয়েছিল। এবার 
বিশ্ব ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্য তার সমস্ত 


সামরিক ও আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে এই দেশকে জয় করতে 
উদাত। কিন্তু সাফল্যের সন্তাবনা কম। 

আমেরিকা জিততে পারবে না, কিন্তু তার ঘে ক্ষতি 
হবে, তাও নয়। আফগানরা বিজিত হবে না বটে কিন্তু প্রচণ্ড 
দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে। হয়ত তাদের অধিকাংশ মারা বাবে 
অথবা ঘর বাড়ি আশ্রয় হারিয়ে মানবেতর (subhuman) 
জ্রীবন যাপন করবে। এটাই হুল আমাদের যুগে ক্ষমতার উলট 
পুরাণ। যারা পৃথিবী শাসন করে, তারা সবচেয়ে গরিব, সবচেয়ে 
দুঃখী মানুষদের পরাজিত করতে পারবে না। অন্য দিকে হারা 
মাথা নীচু করতে রাজি৷ নয়, ডাদের কষ্টের সীমা থাকবে না। 
ইতিহাসে আর কখনো ক্ষমতাহীনদের উপর এতথানি হ্রশার 
ভার চালিয়ে দেওয়া হয় নি। এ যুদ্ধ চিরন্তন হবে কারণ ন্যায় 
ছাড়া যুন্ধাবসান অসম্ভব! আর ন্যায় বস্তুটি মার্কিন ঘুক্তরাষ্ট্র 
চিরকালের জন্য বিলুপ্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ যুদ্ধ বিশ্বায়িত 
হবে কারণ এই বিশ্বায়নের যুগে একটি শক্তি সারা বিশ্বে 
অন্যায়ভিত্তিক শাসন বজায় রাখার দায়িত্ব নিয়েছে। আর এই 
যুদ্ধের অনেকটাই হবে গোপন, আর্থিক পুঁজির গতির মত। 
কারণ এই যুদ্ধ আর্থিক পুঁজির সেবা করার উদ্দেশে বুশ সঠিক 
ভাবেই বলেছেন, 'এ কাকের শেষ নেই' _ ঘত দিন না কেউ 
এটাকে শেষ করে দিচ্ছে। 

সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কি কোনো সংগঠিত 
প্রতিরোধ হবে? এখনো পর্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। 
'ইজরায়েলি সংবাদপত্র “হারেট্জ”" ৩০টি দেশের এক সমীক্ষার 
কথা বলেছে। কেবল মাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজ্পরায়েলে 
অধিকাংশ মানুষ যুদ্ধের পক্ষে। ইন্তরায়েলে দু তৃতীয়াংশ-__যে 
ইজরায়েল এমনিতেই এক সমরবাদী, সমর-ভিত্তিক সমাজ। 
কিন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যা কেবল ৫৪ শতাংশ। অর্থাৎ 
যুদ্ধের সমর্থকরা সংখ্যাগুরু বটে, কিন্তু তা কেবলমাত্র টায় টায়, 
প্রান্তিকভাবে। এই সংখ্যাগুরু অংশও কি প্রাথমিক দুঃখ ও ধাক্কা 
কাটিয়ে ওঠার পর, সবকিন্ধ স্বচ্ছভাবে দেখতে গেলে মুদ্ধপ্রেস 
বজায় রাঘবে? যদি আমেরিকানরা অভ্ঞানা জায়গায় মরতে 
শুরু করে, যুদ্ধ প্রেমিকের সংখ্যা কি বাড়বে লা কমবে? এত 
তাড়াতাড়ি একথা বলা সম্ভব নয়। এটাই আশার বিষয় যে, 
ইতিমধ্যেই বহু অ-সামরিক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাতে পারে এমন 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত দেখা দিচ্ছে। অনেক শিক্ষালয়- 
প্রাঙ্গণে যুক্ধবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন মাথা চাড়া দিচ্ছে 

যে ধরনের লড়াইকে 'সন্ত্রাসবাদ' নামে চিহ্নিত করা 
হয়, তার বিয়ে দু'একটা কথা বলা যাক। বুশ সতর্বভাবে 
বলেছিলেন __ যে সন্ত্রাসবাদ সারা বিশ্বকে আড্রমণের লক্ষ্য 
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করতে পারে, সেটাই আমেরিকার শক্ত । আরো নানা ধরনের 
সন্ত্রাসবাদ আছে। যেমন আয়ারল্যান্ডে (২4, শ্রীলঙ্কায় (7, 
আর ভারতে 855 (রাষ্ট্রীয় স্বয়সেবক সঘে)। তবে বোঝা 
যায়, এদের নিয়ে বুশের তেমন মাথা ব্যথা নেই? 

্্ঘ যে 'যৌলবাদ' নিয়ে, তাও নয়। তালিবান 
যৌলবাদ খারাপ কিন্তু সৌদি মৌলবাদ ভাল। বুশ নিজেই 


প্যালেস্টাইনের প্রতিহাসিক ভূমিতে এক ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র 
সৃষ্টি হোক যেখানে আরবী ও ইহুদিরা সমান অধিকার নিয়ে 
বসবাস করতে পারে, সন্ীর্ণতামুক্ত (কসমোপলিটন) 
প্যালেস্টিনিয় জাতীয়তাবাদের এই দাবি ও শ্বপ্র নাকচ হওয়ার 
পরই প্যালেস্টাইনে হামাস' জন্মগ্রহণ করল। আহ্মকে যাকে 
“বিশ্বকে স্পর্শ করার মত সন্ত্রাসবাদ" বল! হচ্ছে। তা 


অনেক সময় খুষ্টান মৌলবাদের 
ভাষায় কথা বলেন, কারণ এটাই 


বিষয়টি জটিল ও 
গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষেপে বলা যায়, 
যখন সমাজতন্ত্র, কম্ুনিস্ট বামপচ্থা 
আর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 
জাতীয়তাবাদ দুই-ই পরাজিত 
হয়েছে, এ দিকে সাশ্রাজাবাদের 
প্রশ্নটিরও মীমাংসা হয় নি বা গুরুত্ব 
বেড়ে গেছে, তখনই দন্তাসবাদের 
জন্মলগ। ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন হিংসা. 
বিপ্লধী যুদ্ধ ও জাতীয় মুক্তি- 
সংগ্রামের স্থান নেয়। ঘৃণা স্থান নেয় 
বিপ্লবী মতাদর্শের ৷ যুত্তি-বুদ্ধি যখন 
সাম্রাজ্যবাদের কবলে আসে ও 





বুশ সতর্কভাবে 
বলেছিলেন, যে সন্ত্রাসবাদ 
সারা বিশ্বকে আক্রমণের 
আমেরিকার শক্র। আরো 
নানা ধরনের সন্ত্রাসবাদ 
আছে। যেমন আয়ার্ল্যান্ডে 
IRA, শ্রীলঙ্কায় LTTE, 
আর ভারতে RSS 
(রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ)। 
তবে বোঝা যায়, এদের 
নিয়ে বুশের তেমন 
মাথাব্যথা নেই। 


প্রকৃতপক্ষে পরাজয়ের দর্পণ। একই 
সঙ্গে এটা সেই দৈত, সাম্রাজা- 
বাদের সাফল্যের দরুন যা এখন 
তার স্রষ্টার পক্ষেই বিপজ্জনক হয়ে 
উঠেছে। ওয়ার্লড্‌ ট্রেড সেন্টাররের 
অগ্নিকাণ্ড ও পতনে যে ৬০০০ 
মানুষ প্রাণ হারাল, তারা ও তাদের 
পরিবারেরা সাশ্রাজাবাদের বিজয়ের 
মূলা দিচ্ছে। 

আমেরিকা কখনোই 
“সন্ত্রাসবাদের বিশ্বব্যাপী বিস্তার'কে 
পরাজিত করতে পারবে না, কারণ 
তার সমস্ত বর্বরতা ও ঘুক্তি- 
বিরোধিতা সত্বেও 'সন্ত্াসবাদ'-এ 
একই সঙ্গে রয়েছে “অত্যাচারিতের 
হীর্থ-নিংস্থাস'। কোনো কোনো - 
প্যালেস্টিনিয় এরই নামে জয়ধ্বনি 
দেয় তার কারণ কখনো কখনো 
এমন কি জনগণের 'আফিং'কেও 


বিল্লধী কায়দায় নিশ্চিহ: হয়ে যায়, 


আসল ওষুধ বলে ভুল করা হয়। 





তখনই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যুক্তি 
বিরোধিতা বা অযুক্তি। 
আফগানিস্তানে আগে মুসলমান সন্ত্রাসবাদী ছিল না। 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তাদের সৃষ্টি করেছিল, ঘর্ম-নিরপেক্ষ 
বামপন্থীদের ঠেকাতে। ইরানে সি. আই. এ*র মদত পৃষ্ট 
শাহের 'জমানা ধর্ম-নিরপেক্ষ বাম শক্তিদের নিশ্চিহ্ন করার 
পরেই শূন্যতা ভরল ইসলামবাদ। মিরে ইসলামিক গুপ্ত 
সমিতি গজিয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদি জিয়নবাদ (2;- 
৩1197) মিলে জামাল আবদুল ন্যসেরের ধর্ম-নিরপেক্ষ 
জাতীয়তাবাদী পরিকল্পনাকে পরাস্ত করার পর। 


এই 'সন্ত্রাসবাদ'কে নির্মূল করার 
একমাত্র উপায় __ এটা যে-বামপন্থী বিশ্রী আন্দোলনের 
স্থলাভিবিক্ত হয়েছে ও ছন্মবেশ ধারণ করেছে, তাকেই আবার 
গড়ে তোলা। 


€ লিগা, Chennai, 12.10.2001 : ‘Responding with terror’ 
০ ৯ Ahmad. 









আরো পড়ুন 
প্রেসিডেন্ট বৃশ-এর এই যুদ্ধ 


উৎস মানুষ সকেলন ॥ ৩০ টাকা 
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বৈদিক জ্যোতিষ বা জ্যোতিৰিজ্ঞান 


না বৈদিক না বিজ্ঞান 
জয়স্তবিষুঃ নারলিকর 


{ জনসাধারণ জ্যোতিবিবিদ্যার মধো সাত্বনা খোলেন, সিদ্ধান্ত নেবার সময় একে সহায় মনে করেন _ 
ঠিক এই কারণেই ভ্রোতিধিবিদ্যার অস্তিত্ব ও প্রতিপত্তি থাকবে অব্যাহত __ এমন একটি যুক্তি খাড়া 
করা যেত। যাই হোক. জ্যোতিবিবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো বিবৃতির যুক্তিসঙ্গত সমর্থন এ পর্যন্ত 
সন্তব হয়নি। এই বিদ্যাকে উচ্চতর শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে তুলে ধরা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বিদ্যার বিচার- 
পদ্ধতির প্রয়োগকে উৎসাহিত করা হল. সময়ের ব্যাপ্তিতে পেছন দিকে এক বিরাট লাফ। আসলে বৈদিক 
রচনাবলীর ব্যাপক পরীক্ষানিরীক্ষাতে কোথাও মানুষের নিয়তিতে গ্রহের প্রভাবের ধারণা খুঁজে পাওয়া 


যায়নি। 


২০০১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ইউনিভার্সিটি গ্রাস্টস 
কমিশন (ইউ জি সি) থেকে ঘোবণা করা হল যে কমিশন 
ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক চ্গোতিঘ বিভাগের 
প্রবর্তন করতে চলেছে! এই বিদ্যার বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির উপর 
গুরুত্ব দেবার জন্যই যেন পরে এই পাঠ্যক্রমের নাম বদলে 
রাখা হল জ্যোতির্বিত্রান। এই ঘোষণার সংযোজ্ধনে এই 
পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য, পরিধি, পাঠ্যসূচি ও তার সমগ্রসীমা সম্বন্ধে 
বিশদ বিবরণ রয়েছে। সেই সংযোজনে ব্যবহৃত ইংরেজি ভাবার 
মান অধ্যাপক হিগিন্সকে কবরে পাশ ফিরে শোয়ানোর পক্ষে 
যথেষ্ট। সে কথা যাক, এই ঘোষণায় দাবি কর! হয়েছে 
“আমাদের পরম্পরাগত সুগ্রাচান মহান জ্ঞানভাণ্ডারে অন্যতম 
শ্রধান বিষয় হল বৈদিক ত্যোতিব। শুধু তাই নয়. এই শিক্ষার 
মাধ্যমে আমরা মানবন্তীবনে ও সারা বিশ্বে সময়ের ক্রমপর্যারে 
যে সব বিভিন্ন ঘটনা ঘটে চলেছে সে সম্বদ্ধে জ্রানলাভ করতে 
পারি।' 

বিশেষ্রদের বাদ দিলে সাধারণ. নানুষের মনে সচরাচর 
ভ্রযোভিবিবিদ্যাকে (৪3/0:08/) জ্যোতির্বিদ্যার (950970175) 
সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার প্রবণতা দেখা যায়। একটি ব্যাপারে আর 
একবার সুনিশ্চিত হয়ে নিই। ইউজিসি-র সার্কুঙ্গারে আছে 
জ্যোতিবিবিদ্যার (৪5101087) কথা, জ্র্যোতির্বিদ্যার 
(55007017)) নয়। এটা সুনিশ্চিত বে জ্যোতির্বিদ্যা মানুষের 
জীবলের ঘটনাবলী সম্পর্কে কোনো কথা বঙ্গেনা, কিংবা ইউ 


_ অনুবাদক] 


সি-র সার্কুলারে যেমন দাবি করা হয়েছে __ "হিন্দু গণিত, 
বাস্তশাস্তু, আবহবিদ্যা ... বিষয়ে গবেষণায় নতুন মাত্রা" যোগ 
করেনা। এ ধরনের দাবি করে জ্যোতিিবিদ্যা, পকেট অক্সফোর্ড 
ইংলিশ ডিকশনারিতে (পফেট ও ই ডি) তে যার সংজ্া দেওয়া 
হয়েছে "মানুষের জীবনে নক্ষত্রের গৃঢ় বা অতিপ্রাকৃত প্রভাব 
বিষয়ে অধ্যয়ন’ (Study of occult influence of 
stars on human 110)। পকেট ও ই ডিতে দেওয়া 
জ্র্যোতিবিবিদ্যার সংজ্ঞা হল 'মহাকাশের জ্যোতিদ্ক 
মণ্ডলীবিঘয়ক বিজ্ঞান" (‘Science of heavenly 
bodies’) 

শুরুতেই এই তফাতট! পরিদ্ধার করে নেওয়া দরকার। 
কারণ এই নিবদ্ধের প্রতিপদ্যে বিষয় হল, বৈদিক জ্যোতিব বা 
জ্যোতির্বিজ্ঞান বৈদিকও নয়. বিজ্ঞানও লয়। 
জ্যোতিবিবিদ্যা কেন বৈদিক নয় 

কয়েক বছর আগে এস জি দানি এই সামর্লিকপত্রেই 
(ই (লি ডাব্লিউ ভল্যুম ১:৬]11 সংখ্যা ৩১ পৃষ্ঠা '১৯৭৭) 
বৈদিক গণিতের প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটন করেছেন। সেই গবেষণা 
নিবন্ধ থেকে যে শিক্ষাটি নেওয়া দরকার তা হুল -__ 
বৈদিক" বা সুপ্রাচীন উৎস থেকে সংগৃহীত কলে ঘোষিত যে- 
কোনো বিষয়ে খুব সতর্ক থাকা উচিত। ভারতবর্ষে এক মানুষ 
থেকে আর এক মানুষে জ্ঞানের সঞ্চার বা অন্তরণ হত মুখে 
মুখে _ জ্ঞানের এই মৌধিক অস্তরণের পরম্পরার ফলে 
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চিনুন 
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নির্ভরযোগ্য নথিপত্ত্রের সংখ্যা লগণা। চীন, আরব বা মধাযুণীয় 
ইউরোপের মত অন্যান) দেশে ছিল লৈখিক অন্তরণের 
পরম্পয়া। তাদের থেকে ভারতের অবস্থাটা হল আলাদা । 
লিখিত যা কিছু পাচ্ছি, তার মধ্যে বহু 'পরক্িত্ত' উপাদান, অর্থাৎ 
পাওুলিপির প্রকৃত র্টা ছাড়া অন্যদের পরে যোগ করে দেওয়া 
উপাদান, থাকতে পারে (থাকতে পারে কেন. বেশ ভালভাবেই 
আছে)! 

পারিস্থিতিক শ্রঘাণ আমাকে একবার কিভাবে বিপথে 
চালিত করেছিল, সে কথা বলছি। শুক্রনীতিতে কয়েকটি গ্লোক 
আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। এই সব প্রোকে কর্মচারী- 
কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা লেবার সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেওয়া 
হয়েছে __ বেঘন ভবিষানিধি (প্রভিডেন্ট ফালু), কর্মচারীর 
বিধবাকে অর্থ সাহায্য ইত্যাদি। আমি তো লিখেই ফেললাম, 
“দেখুন পঞ্চম শতকে সেই প্রাচীন কালের মানুবেরা মালিক- 
কর্মচারী সম্পর্কের মতো আধুনিক বিষয়ে কিভাবে চিত্তা 
করেছেন। পরে অবশ্য এ বিষয়ে কৃতবিদ্যেরা আমার ভুল 
শুধরে দিয়েছেন: আসলে এই ক্লোকগুলি কেউ ঢুকিয়ে দিয়েছেন 
করে'! 

বৈদিক রচনাবঙ্গীর সমীক্ষায় নবগ্রহের অস্তিত্বের এবং 
মানুষের নিয়তিতে নবগ্রহের প্রভাবের ধারণা কোথাও খুঁজে 
পাওয়া গেল না। শুভ বা অণ্ডভ পূর্বলক্ষণের প্রসঙ্গ এসেছে 
এবং গ্রহ ঝা নক্ষত্রপূঞ্জের অবস্থানের উপর নির্ভর করে বছরের 
বিভিন্ন সময়ে কি কি বলি দিতে হবে, সে সব কথাও আছে। 
সাত দিনে সপ্তাহের বারণাটি ভারতে এসেছে গ্রীকদের থেকে 
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[ লসন্মুলার চল কু 
ডি ্ পক 


হটানকালে কোন যুগে কোন জ্ঞানের ভিত ছিল, এ বিষয়ে ] 


আরবদের মারফত। এর সঙ্গে আছে 'গৃহ দের 
সদ্বদ্ধ (সূর্য বা রবি আর চন্দ্র বা সোমও তন 
ছিল নবগ্রহের দলে:)। বিভিন্র গ্রহের গৃঢ় বা 
অতিপ্রাকৃত শ্রভাবের ধারণার ইউরোপীয় 
উৎসের নিদর্শন পাওয়া যায় সূর্য সিদ্ধান্তের 
একটি ক্লোঝে যেখানে সূর্যদেবতা অসুর ময়কে 
সংস্কৃতির শ্রতীক), তোমার নিজের লগরীতে 
যাও। ব্রহ্মার অভিশাপের ফলে এক যবনের 
(বিদেশী ও অ-ভারতীয়ানের এই নান নেওয়া 
হয়েছিল) ছদ্মবেশে সেখানে আমি তোমার 
সামনে এই জ্ঞান উদ্ঘাটিত করব।' সংস্কৃতে 
সুপণ্ডিত সি কুন্হন রাক্তা দ্ব্যথহীন' ভাষায় 
জানিয়েছেন “বৈদিক পরম্পরায় 
জ্যোতিবিশান্ত্ের স্থান নেই।' আরও জানিয়েছেন ঘে বৈদিক 
সস্কৃতির বাইবে থেকেও কিনতু উপাদান প্রবেশ করেছে (সার্ভে 
অব স্যান্সক্রিট লিটরেচার, বম্বে ১৯৬২ পৃ. ২৭৩-২৭৫)) 
শ্বিষ্টপূর্ব চতৃর্থ শতকে আলিক্জাণ্ডারের ভারত আক্রমণ গ্রীস 
থেকে ভারতে বিভিন্ন ভাবনা বা ধারণার (ভালই হোক মন্দই 
হোক।) শ্রবাহের পথটি খুলে দিল) 

আসলে প্রামাণা নথিপত্র থেকে বৈদিক জ্যোতির্বিদ্যা 
সন্বদ্ধেই আমরা জানতে পারি অনেক বেশি ঝথা। বৈদিক 
জ্যোতির্বিদ্যা জড়িয়ে ছিল সূর্ঘ এবং চন্দ্রের আপেক্ষিকতায় 
নক্ষত্র ও জ্যোতিদ্ধ সমূহের পর্যবেক্ষণে এবং সময়রক্ষা ও 
কালপঞ্জী (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ানে তার প্রয়োগে। মতবিরোধ 
এখানেও রয়েছে। কোনো কোনো সূপণ্ডিতের মতে সমস্ত 
প্রাচীন ভ্যোতির্বিদ্যাই প্রধানত পশ্চিম থেকে ধার করা; এই 
মতের বিরোধীদের ধারণা __ বেলাঙ্গ ভ্রোতিব-এর সময় 
থেকে শুরু করে আর্ঘভট (শ্রিষ্টিয় পঞ্চম শতক) থেকে দ্বিতীয় 
ভাস্কর (দ্বাদশ শতক) পর্যন্ত ব্যাপ্ত স্বর্ণঘুগে ভারতীয় 
জ্যোতিবিদায় যৌলিকত্বের বিকাশ বীতিমাতো প্রণিধানায়োগ্য। 
কিন্তু এ সব দাবিই জ্যোতির্বিদাকে লিয়ে ভ্রোতিষিবিদ্যার 
সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। 

শ্ৰীক শব্দ [87005 (যা থেকে 1/97৩) এর অর্থ আসলে 
লক্ষাহীন পর্যটক! দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণে গ্রীক বিল্রানীদের মনে 
হয়েছিল আকাশের এই জ্যোতিদ্কেরা নক্ষত্রের পটভূমির 
আপেক্ষিকতায় কেমন যেন নিয়মহীনভাবে নিজেদের অবস্থান 
বদলায় __ এই থেকেই গ্রহ সম্বন্ধে লক্ষ্যহীন পর্যটকের ধারণার 
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উৎপত্তি। এই উপলব্ধি থেকে দু'রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা ছিল। 
একটির ভিত্তিভূমি জ্োতির্কিদা. আর একটির জ্যোতিবিবিদ্যা। 

জ্যোতির্বিদ্যার অংশটি চেষ্টা করল গ্রহগুলির এই 
আপাত 'নিযমহীন চলাফেরাকে আরিস্টোটেলীয় প্রাককল্সনার 
(Aristotelian hypothesis) কাঠামোর মধ্যে খাপ খাওয়াতে! 
এই শ্রাকৃকজনা অনুযায়ী সমস্ত শ্রাকৃতিক গতিই (natura! 
7701101) হয় বৃত্তাকার পথে এবং পৃথিবী বিশ্বের (unive৪৯৫) 
কেন্ত্ে স্থির হয়ে আছে। এর ফলে সেই সময়ের জ্যোতিবি্দদের 
সামনে একটি চ্যালেঞ্জ দেখা দিল __ পৃথিবীকে স্থির আর 
খ্রহকে বৃত্তাকারে গতিশীল ধরে নিযে গ্রহশুলির এমন 
খামধেরালী চলাফেরার কী 





এখন সুপ্রতি্িত যে গ্রহের নিজের খুশিমতো চলাকেরার শক্তি 
থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বরং সূর্যের মাধ্যাকণি-নিযনত্িত 
গ্রহ কিভাবে চলাফেরা করবে. তা আগেই পুরোপুরি বলে 
দেওয়া সন্তব। এমন কি মানুষ এখন মহাশূনাঘান পাঠিয়ে খুব 
কাছ থেকে গ্রহের ওপর লক্ষ] রাখতে পারে কিন্তু মানুষের মন 
বস্তুটি এমনই যে এত সব বস্তনিষ্ঠ তথ্যও মানুষের 
জ্রোতিষিবিদ্যান্স বিস্থাস সম্পূর্ণ দূর করতে পারেনি। দক্ষেপে 
বলতে গেলে, প্রাচীনকালে জ্রোতিবিবিদায বিশ্বাসের তবু 
একটা যুক্তি, তা সে যতই জ্ড়ানো পাচানো হোক না কেন, 
খুঁজে পাওয়া যায় । কিন্তু নিউটন-উত্তর (অর্থাৎ ১৬৮৫-উত্তর) 
সময়ে সেই বিশ্বাসের সমর্থনে কোনো যুক্তিই আর অবশিষ্ট 
লেই। তবু আজও মানুষ কেন 
জ্রোতিষিবিদ্যায় বিশ্বাসী, 





ব্যাখা দেওয়া যার? এই 


চ্যালেয্পের মোকাবিলা তারা পরিষ্কার করে বলা দরকার 'বিজ্ঞান' নামে একটি কারণের সঙ্গে আমরা 
করলেন অধিচক্রের অভিহিত হতে গেলে কোনো বিষয়ের কিকি পরিচিত হৰ gps 
(€picycle) ধারণার প্রবর্তন উপাদান বা গুণ থাকা চাই। বীর পর । 

কী থেকেই আমরা চলে আসছি 
১৬ ধরে বিজ্ঞানের বিবর্তন হয়েছে দ্বিতীয় শ্রনশ্নটির সামনে _ 
(৭০)। সেই শ্রেণীর  তত্তগঠ (ত. 015০715018), পরীক্ষা জোতিষিবিদ্যা কি বিজ্ঞান 
ভ্রতোকটি বৃত্তের কেন্ত পে, experimentation) আর জ্যোতিবিবিদ্যা কেন বিজ্ঞান 


সন্চরণলীল সেই শ্রেণীর 


নজর করার নে, ০১5০7%4010, পরীক্ষার নয় 


পূর্ববর্তী সদস্যবত্তটির উপর, ফল পর্থবেক্ষণ করা) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ইউ জি দির এই 
আর গ্রহের সক্ষার শেষ এই প্রক্রিয়া আদর্শত চত্রাকার, 59338 বিজন 
সম্মতির উপর। আজকের বরং বলা ঘায় ঘোরানো সিঁড়ির মতো, সমানে ইডি 

পদার্থ বিজ্ঞানীদের ভাষার প্রাচল যেখানে এগিয়ে চলার পা ফেলার কোনো হুর তর 


খাপ খাওয়ালোর (parameter 
(70078) এর এই অনুশীলন ছিল 


শেষ লেই। এগিয়ে চলাটা হয় এইভাবে _ 





অবশ্য কোপারনিকাস, 
গ্যালিলিও, কেপলার ও নিউটনের সূর্যকেন্দ্রিক (০1০০2/0৫) 
তন্বের উঠে আসার পর এই অনুশীলনের প্রয়োজন আর রইল 
না। 

অনাদিকে জ্যোতিবি- বিদ্যার অংশটি ধরে নিল 
গ্রহগুলিরই আছে এমন এক বিলেব ক্ষমতা যার জোরে তারা 
খুশিমতো। চলাফেরা করতে পারে। গ্রহের এই শক্তির প্রভাব 
মানুষের মধ্য সক্ষারিত হয়ে তায় নিয়তিকে নিরস্ত্র করে _ 
এই বিশ্বাস হল আগের ধারণাটির পরের বাপ। এখানেই আমরা 
জ্যোতিবিবিদ্যার বিশ্বাসের সামান্য যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি। এখন 
গ্রহের গতিবিধি পুরোপুরিই বোধগম। শুধু তাই লয়, এ সত্য 





যাক৷ যুক্তিগুলি সাধারণত এরকম হয় : 

কে) জ্যোতিঘিবিদ্যা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে উপলব্ধ গ্রহ" 
অবস্থান বিবরক তথ্য ব্যবহার করে থাকে, যা 
ছ্যোতির্বিদ্যাও করে। সূতরাং জ্যোতির্বিদ্া যদি বিরান 
হয়, জ্যোতিবিবিদ্যাই বা হবে না কেন 

খে) এমন কোনো একজন লোক সব সমরেই পাবেন যিনি 
কোন এক জ্যোতিধীর কথা শুনেছেন, যার ভবিষ্যদ্বাণী 
সত্য হয়েছে। এরকম নির্ভুল ভবিব্যদ্বাণী যে বিদ্যায় 
স্তব, তাকে বিজ্ঞানের সম্মান দেওয়া উচিত নু কি? 
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২২ NN 


গে) আবহবিদ্যা (7,/5010- 108) ও চিকিৎসাবিদ্যার 
(medicine) দিকে তাকান । অবেহাওয়ার পূর্বাভাস ভুল 
হয়. চিকিৎসাবিদ্যার নিদান বা রোগনিরূপণ ভুল হত _ 
এ তো জানাই আছে। এক চিকিৎসক থেকে আর এক 
চিকিৎসকে নিদানেরও হেরফের হয়। এ সব বিদ্যাকে তো 
আপনারা বিজ্ঞানই বলেন, তবে জ্যোতিষিবিদ্যাকেই বা 
বাদ দিচ্ছেন কেন? 

কোনো কোনো জ্যোতিষী যে বার্থ হন, তার কারণ তারা 
এই বিদ্যাকে ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারেন না -- 
বাজে পেশাদার আর কি। দুর্ভাগ্যের কথ্য, এ লাইনেও 


ঘে) 


(৬) 


এই সব আপত্তির জবাব দেবার আগে এটা পরিষ্কার করে 
বল৷ দরকার 'বিভ্রান' নামে অভিহিত হতে গেলে কোনো 
বিষয়ের কি কি উপাদান বা গুণ থাকা চাই। শতান্দীর পর 
শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের বিবর্তন হয়েছে তত্বগঠন (তে, 
theorising), পরীক্ষা (প. ০৪০77118100) আর নজ্রর 
করার (ন, 9৮5৫1৮2160৮, পরীক্ষার ফল পর্যবেক্ষণ করা) 
প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়া আদর্শত চড্রাকার, বরং ফলা 
যায় ঘোরানো লিঁড়ির মতো. যেখানে এগিয়ে চলার পা ফেলার 
কোনো শেধ নেই। এগিয়ে চলাটা হয় এইভাবে _ 


বিস্বপ্রকৃতিকে আরও আরও ভাল করে বুঝতে পারা। কার্যত 
পথটা মোটেই সোজা নর, আসে অনেক বাধাবিপত্তি, অনেক 
বিশ্রান্তিকর মোড়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ভুল প্রমাণিত তত্ব, 
বিপথে চালালো পরীক্ষা এবং ভুল নক্জর বা পর্যবেক্ষণের অজহ 
নন্দীর ছড়িয়ে আছে। এ ব্যাপারটা এক্ক্ষন বিজ্ঞানীছি সবার 
আগে স্বীকার করবেন। তিনি এটাও মেনে নেবেন যে বিজ্ঞান 
কোনো সময়েই সব কিছুর সমাধান করতে পারে না। বরং 
অভিজ্ঞতা এমন কথাই বলে যে সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে চলতে 
চলতে আপনি এমন এক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারেন বার 
সম্বন্ধে আগে কিছুই জানতেন না, কারণ আপনার বিচারবুদ্ধি 
সে সময় এমন ছিল না যাতে আপনি একে প্রস্থ কলে চিহ্নিত 
করতে পারতেন। তা হলে আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তার 
শক্তিটা কী? শক্তিটা হচ্ছে এক শৃঙ্খলা য বিজ্ঞান নিজেই 
নিজেকে মেনে চলতে বাধ্য করে। সেই শৃঙ্খলা কিভাবে কাছ 
করে তা জানানো হল পরের অনুচ্ছেদে । 


একটি বৈজ্ঞানিক তন্তকে আগে পরিষ্কার করে বলতে হবে 
তার মূল পূর্ববারণাগুলি (855১7710075) কী কী? এই পূর্ব- 
ধারণাগুলির সে সময় পর্যন্ত পাও সাক্ষ্য বা প্রামাণিক তত্যোর 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া চাই। এগুলির উপর ভিত্তি করে সেই 
তত্ত্বকে যুক্তি নির্মিত এমন এক তার্কি কাঠামো উপস্থাপন 
করতে হবে, যার ঘুক্তি থেকে পৌছোলো” যাবে কিছু 
ভবিব্যকথনে (০5৫150০1), যার সত্যতা বা অসত্যতা পরীক্ষা 
করে যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। এই তন্তের মধ্যে 
অনুলাপ বা দ্বিরুক্ির (81০০৪/) মারপ্যাচ থাকবে না এবং 
এক একটি ভবিবাকথনের সময় এক এক রকম করে মূল 
পূর্ববারণা যা নীতি (715) বদলানো চলবে লা। অনাভাবে 
বলতে গেলে পূর্বারণাগুলির মধ্য থাকবে এক অনন্যতা 
(981495755)। আর ভবিবাকনগুলিকে যাচাই, করা যাবে 
পরীক্ষা আর নজরের মধ্য দিয়ে। এগুলির অঙ্গ হিসেবে 
ভেতরেই গড়ে নেওয়া আঙ্ছে বস্তনিষ্ঠতার (০bjectivuy) গুণ। 
ব্যাপারটা এরকম নয় যে শুধু বৈজ্ঞানিক 'ব' পরীক্ষা করে 
শুয়োজনীয় ফলটি দেখে নিতে পারেন, আর বৈজ্ঞানিক 'ভ' 
আর 'ম' পরীক্ষাগুলি আবার করে নিয়ে ফল৷ দেখে নিতে 
পারেন না। এই পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফল যাচাই করার পদ্ধতি 
এমন ভাবে ছকে নিতে (৫56৭) এবং নিয়ন্ত্রণ (৫০/০!) 
করতে হবে ঘাতে পরীক্ষার ফলটি সাংখ্যিকীয় বিশ্লেষণের 
(statistical analysis) মাধামে ব্যাথা করা যায়। এত 
সাবধানতা বা নিরাপত্ার বাবস্থা নেবার পরও কোনও ততই 
নিজেকে নিখুত বলে দাবি করতে পারে লা। নিউটনের 
মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের (২ ০1 চুa৮i৷৭৷৷০৷) উদ্লৃতি সাধিত হল 
আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের (ener 
10180%1)) মধ্য দিয়ে, কিন্তু এই দাবি স্বীকৃত হল অনেক 
নি্স্ত্িত পরীক্ষার পরই, তার আগে নয়। এই সাফল্যের পরও 
কিন্তু কোনো বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন না ঘে আপেক্ষিকতাবাদই 
মাধ্যাকৰ্ষণ সম্বন্ধে শেষ কঘা। কোয়ান্টা খ্যাভিটি বসে আছে 
এর পরের বাপে, সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে আরও সমৃদ্ধ ও 
উন্নত করবার উচ্চাশা, একেও হয়ত ছাড়িয়ে বাবে অন] 
কোনো তত্ব) 

এইবার আসা যাক অ্র্যোতিবিবিদ্যার পক্ষে উদ্রিখিত 
মন্তব্যগুলির প্রসঙ্গে : 

(ক) শুধু তথ্য ব্যবহার করলেই তো চলবে না 
(অনুবাদকের সংযোজন). যে সব কঠোর শৃঙ্খলার কথা ওপারে 
বিশদভাবে বলা হল, জ্যোতি সে সবই মেনে চলে, 
জ্যোতিবিকিন্যা মেনে চলে ফি? জ্যোতিহিবিদ্যাতে কি একটি 


LL  — 
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অনন্য নিয়মের সেট পাওয়া যাবে? সেখানে ফি তথ্যাকে বাধ্যা 
করার জন্য একটি যুক্তি গ্রাহ] নিমের সেট পাওয়া যাবে যা হবে 
বস্তুনিষ্ঠ এবং ঘা কোনো বিশেষ ভ্র্যোতিষীর উপর নির্ভর করবে 
না? সেখানে কি ভুল ভবিষাকঘনকে তত্বটিরই ভুলের প্রমাণ 
হিসেবে মেনে নেওয়া হয়? এ সব প্রশ্নের একটিই উত্তর _ 
না। জ্যোতিষিবিদ্যার সমর্থকদের হাবভাব এমন যে তাদের এই 
বিদাটি একেবারে নিখুঁত, এ বিদ্দা ঘদি ব্যর্থ হয়. তাহলে বুঝতে 
হবে ব্যাখ্যাতেই ভুল হয়েছে। এক জ্োতিবী থেকে আর এক 
জ্যোতিষীতে ব্যাখ্যার ধরনও ক্লে বদলে যায়। এই হদি অবস্থা 
হয়, তা হালে আপনি প্রস্তাবিত পাঠাক্রুমের পরিকল্পনা করবেন 
কি করে? একটি অভি রাস্তায় হাটার ব্যাপারে একমত হবেন 
এমন শিক্ষকদেরই বা পাবেন কোথায়? 

খে) চিহ্নিত আপত্তি সম্বদ্ধে বলা যায়, জ্যোতিষীরা বোব 
হয় কার্ল পপারের (10901 Po) নাম শোনেলনি: ঘদিও বা 
শুনে গধাকেন, বৈজ্ঞানিক তব সম্বন্ধে তার উক্তি তারা উপেক্ষাই 
করেছেন। পপারের মত হচ্ছে, যদি কোনে! বৈজ্ঞানিক তত্ত 
একটি ভবিযাকথনের ক্ষেতে বার্থ হয়. তাহলে সেই তত্তকে 
বর্জন করতে হবে। তাই সফল ভবিবাকথন একটি তত্তের টিকে 
থাকার পক্ষে প্ররোজ্তলীয়, কিন্তু যথেষ্ট নয়। সেই 'কোনো 
একদল (যিনি কোনো এক জ্োতিষীর কথা শুনেছেন ঘার 
ভবিষ্যদ্বাণী সত) হয়েছে _ ধরতাই অনুবাদকের)-কে যদি 
প্রশ্ন করা হয় সেই জ্যোতিষীর কটি ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছে, 
তিনি উত্তর দিতে পারবেন না। 

এবার (পপ) প্রসঙ্গে আসি। মাছি আবহাওয়ার পূর্বাভাস 
এবং চিকিৎসাবিদ্যায় রোগনিরূপণ নিখুত হয় না। ঘাই হোক 
এ বিষয়গুলিতে বিদ্তানের শৃঙ্খলা মেলে চলা হয়। আবহাওয়া 
পূর্বাভাসের বেলার বায়ুমণ্ডলের ও ভূমির বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে 
খুবই জটিল গণনার প্রয়োক্রল হয়। যে সমস্ত শক্তি এ সব 
অবস্থাকে নিয়স্ত্রণ করছে লে সব ক্রমে ক্রমে আরও ভাল করে 
বুজতে পারা যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের অবস্থার লদ্ররদারি ও তথ্য 
সংগ্রহের ব্যবস্থাও দিনে দিলে উন্নত হচ্ছে মানুষের তৈরি 
উপগ্রহের সহাঘ়তায়। ধারা আবহবিদ্যাকে বিজ্ঞানের সম্মান 
দিতে চান না. তারাও স্বীকার করবেন যে আবহাওয়ার 
পূর্বাভামের মানের নিরন্তর উন্নতি হচ্ছে। তার কারণ আরও 
পরিনীলিত তত্ব ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি । 

চিকিৎসাবিজ্ঞানও নিজেকে নিখুত কলে দাবি করে না। 
কিন্তু জীববিজ্ঞান (৮i০৷০৪y) ও প্রাপরসারনবিদ্যার 
(biochemistry) অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা মানুষের 
শরীরকে আরও বেশি করে বুঝতে পারছি, রোগনিরূপপের ও 
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চিকিৎসাপদ্ধতির প্রভূত উত্রতি হয়েছে! এটাও লক্ষ করবার 
বিষয় যে একটি নতুন ওঘুঝ বাজারে ছাড়ার আগে সেটিকে 
নিয়স্ত্রিত অবস্থার মধ্যে পরীক্ষা কারা হয়, প্রয়োজন হলে বেশ 
করেক বছর ধরে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন উপাদানের 
জোগান ও অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে জ্যোতিবিবিদ্যার কাজকর্মে কোন 
উদ্ততি হয়েছে কি? 

(খ)-এর ব্যাপারটা আগের কথ্যতেই এসে শোছে। 
অবস্থানটা যদি এমন হয় ঘে যখনই একটি ভবিব্যদ্বাণী সফল 
হবে, তখনই জ্যোতিবিবিদ্যা বিজ্ঞান. আর যখনই একটি 
ভবিষ্যদ্বাণী বার্থ হবে তখন সেই জ্যোতিষী হাতুড়ে, তাহলে 
"হাতুড়ে মার্কা দেওয়া যায় না এমন জ্যোতিবীও পাওয়া যাবে 
না। কী উপদেশ দিচ্ছেল মানুষদের এই বিদ্যার পেশাদারেরা, সে 
সব নিজেদেরই সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখে নেবার সময় ফি 
আসে নি? 

(ঙ) চিহ্নিত সমালোচনায় বিজ্ঞানীদের প্রতি মোটেই 
সুবিচার করা হয়নি। বিজ্ঞানীরা কিভাবে জ্যোতিবিবিদ্যার 
যাখার্থ) পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং কীভাবে 
জ্যোতিষিবিদ্যার ভবিঘাদ্বাণীর সত্যতা যাচাই করার আন) 
প্রতিটি অনুসন্ধানই বার্থ হয়েছে এর সপক্ষে কোনো ইতিবাচক 
ফল পাওয়ার ব্যাপারে, সে সম্পর্কে প্রচুর কাজকর্ম আছে যা 
এখনই পাওয়া যায়। এ সবের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা 
হয়েছে এই সমালোচলায়। 

উদাহরণ হিসেবে একটি অনুসন্ধানের কথা বলা যাবে। 
এটি করেছিলেন বার্নি নিলভারম্যাল (Bernie Silverman). 
মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির এক মনোবিজ্ঞানী। এই 
অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল জ্যোতিবিবিদ্যার দাবি অনুযায়ী 
কোনো দম্পতির কোন্ঠী (জ্ঞাতপত্রিকা) মিলে যাওয়া বা 
সুসমজস হওয়ার সঙ্গে তাদের বিবাহিত জীবনের সাফল্য বা 
অন্য কিছুর কোলো সম্পর্ক আছে কিনা তা পরীক্ষা করা। এই 
সমীক্ষা নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়েছিল ২৯৭৩ সংখ্যক 
দম্পতিকে যাদের বিবাহিত জীবন সুখের, আর ৪৭৮ সংখ্যক 
দম্পতিকে যাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল। সেই সব দম্পতির 
কোষ্ঠী দেওরা হয়েছিল দু'জন প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিহীকে। এই 
কোষ্ঠী কাদের তা জ্যোতিষীদের জানান হয়নি। তাদের অনুরোধ 
করা হয়েছিল তারা দুজনে পরামর্শ করে জানাবেন কোন্‌ কোন্‌ 
কোষ্টীর জোড়া মানিয়ে চলার মতো আর কোন কোন কোন্ঠীয় 
জোড়া তা নয়৷ প্রামাণ৷ সাংখ্যিকীয় পরীক্ষা (3:878/0 
statistical test) অনুযায়ী জ্যোতিযীদের নির্বাচন এবং 
দম্পতিদের প্রকৃত অবস্থার মধ্যে কোনো শুরুত্বপূর্ণ 
(587০৭0) মিল বা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়নি। 


২৪ 


১৯৭৫ সালে ১৮৬ জন সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী (যাদের মধ্যে 
১৮ জন নোবেল পুরস্কারজয়ী) জ্যোতিবিবিদ্যার বিপক্ষে এক 
বিবৃতিতে একে খোলাখুলিভাষে অবৈজ্ঞানিক বলে ঘোষণা 
করেছিলেন। নিচে সেই বিবৃতির কিছু অংশ উদ্ধৃত হল। 
উদ্ধৃতিটির ব্যাখ্যা আছে এর নিভ্রের মধ্যেই “আমরা 
নিমবস্থাক্ষরকারীরা ... জ্যোতির্বিদ্‌ (554০707,৩). নভোবস্তুবিদ্‌ 
(asirophysicist) এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীরা 
জনসাধারণকে সতর্ক করে দিতে চাই, তারা যেন বিনা ভম্মে 
জ্র্োতিবীদের ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস না করেন অব্ববা 
ভোযোতিযীদের উপদেশ, তা ব্যাপক জনসাধারণের উদ্দেশেই 
হোক বা ব্যক্তিবিলেযের উদ্দেশেই হোক, অনুসরণ না করেন। 
যাঁর! ত্র্যোতিবিবিদ্যায় বিস্বাস করতে চান ভাদের বোকা উচিত 
- এঁদের মতবাদের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই৷... এই 
অনিশ্চয়তাপূর্ণ সময়ে অনেকেই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একটি 
পথনির্দেশ পেয়ে স্বস্তিতে 





তাদের ওপর ছেড়ে দিলে স্বস্তি পাওয়া যায়। এ সন সময় মলে 
যে জিনিসটা সব চেয়ে শেষে আসে তা হল যুড়ি । 

আর একটি হনন্তান্তিক দৃষ্টিকোণের কথা এ প্রসঙ্গে বলা 
বায়. ঘার নাম বার্নাদ প্রভাব (Barnum ০০0!) । বানান প্রভাব 
অনুসারে জ্যোতিবীর ভবিশ্যদ্বামী থেকে মানুষের মন সে 
বিষয়গুলিই বেছে নেয় যা তাদের অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়, 
বোমা বিষয়গুলি মন উপেক্ষা করে। জ্যোতিষীর 
ভবিষ্াদ্বাণীতে এমনভাবে শন্দ বাছাই ঝরা হয় যাতে প্রায় 
সবকিছুই সবার সঙ্গে খাপ খায় (যখন বার্নাম ত্যান্ড বেইলি 'জ 
সার্কাসের মালিক শি টি বার্নামকে প্রশ্ন করা হয় তাঁর সার্কাসের 
সাফল্যের গোপন কথাটি কী, তিনি জবাব দিয়েছিলেন, ভার 
সার্কাসে নানারকম খেলা আছে। এমন কি যদি এক এক রকম 
লোকের এক এক রকম বেলা ভাল লাগে, সার্কাস থেকে 
শ্রতোকেই খুশি হয়ে বেরিয়ে ভাবেন __ হা! কিছু একটা 
দেখলাম বটে! এই থেকেই 





থাকতে চাল। তারা চান 








নাম হল বার্নাম প্রভাব)। 

নিয়তিতে বিশ্বাস করতে যা বার্নাম প্রভাব অনুসারে জ্যোতিষীর জ্যোতি বিবিদ্যায় 
নাক্ষত্রিক শক্তি আগে ভবিষ্যদ্বাণী থেকে মানুষের মন সে বিশ্বাপী ও অবিশ্বাসীদের 
থেকেই নির্ধারিত করে বিষয় ওপর বার্নাম শ্রভাব নিয়ে 
রেখেছে -- যা তাদের লিই বেছে পরীক্ষা করা হয়েছে। একটি 
নিয়প্ুণের বাইরে। কিন্ত নেয় যা তাদের অবস্থার সঙ্গে খাপ পরীক্ষায় একটি গ্রুপ থেকে 
belie পু খায়, বেখাগ্পা বিষয়গুলি মন উপেক্ষা করে। প্রত্যেক বাক্তিকে তিনটি 

মুখোমুখি পাড় জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বা! এমনভাবে রূপরেখা (P০০) দেওল্া 
হবে, আমাদের পূর্ণ প্রাণে নদীতে হয়। এই রূপরেখা হল 
অনুভব করতে হবে শব্দ বাছাই করা হয় ঘাতে প্রায় চরিত্রের রেখাচিত্র। তিনটি 
আমাদের ভবিষ্যৎ রয়েছে সবকিছুই সবার রূপরেখার একটি তৈরি 
আমাদের নিজেদের মধ্যেই, সঙ্গে খাপ খায়। করেছেন একজন জ্যোতিমী 
ওই তারকাদের মযো লয়। যিনি তার কোষ্ঠী দেখেছেন, 
দ্যে হিউমানিস্ট, আর একটি হচ্ছে এরকমই 
সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ১৯৭৫) একটি রূপরেখা যা তার লয়, ওই গ্রুপেরই আর একজনের, 
জনসাধারণ কেন জ্্যোভিথিবিদ্যায় বিশ্বাস করতে চান আর তৃতীরটি হল পুরোপুরি কৃত্রিম এবং অস্পষ্ট কথায় ভরা 


বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটনের পরও 
ভ্োতিবিবিদ্যা কেন টিকে আছে, উপরের উদ্ভৃতির শেষ অংশ 
থেকে তার আংশিক ব্যাখ্যা পাওয়া। যায়। একে দেখ হয় 
মনশ্চিকিৎসার এক অনুশীলন (psychothere- 7৩০86) 
হিসেবে। যখন মানুষের মন মুখোমুখি হয় এক সিদ্ধান্তের 
মুহূর্তের দুখের, হতাশার, এরকম আরো অনেক কিছুর, তখন 
এর মহে) সে সান্তনা যৌজে। এ সব কঠোর বিবয় নিযে চিন্তাত 
ডুবে থাকার বদলে. এই দারিত্ব গ্রহণের উপর অথবা যারা 
গ্রহদের প্রভাবের ব্যাখ্যা করতে পারেন বলে দাবি করেল, 


বোর্নাম) রাপরেখা। বার্নাম রাপরেখাটি অনেকটা এরকম _ 
দেখুন না আপনার সঙ্গে কেমন মেলে। 

অন্য লোকের আপনাকে ভাল লাগুক, অন্য লোকে 
আপনাকে প্রশংসা করুন, এই আকাঙ্ক্ষা আপনার মধ্যে খুব 
বেশি পরিমাণে আছে। আর আছে নিজেকে সমালোচনা করার 
প্রবণতা । আপনার সামর্থ্যের অনেকটাই আপনি আপনার 
সুবিধাজনক কাজে লাগাতে পারেননি। আপনার ব্যক্তিত্বের 
কিছু দূর্বলতা আছে ঠিকই, কিন্তু আপনি সাধারণত অনা গুণ 
দিয়ে তা পুবিয়ে দিতে পারেন। আপনার বাইরের দিকটা 





স্থ 


উৎস মানুষ __ জানুয়ারি ২০০২ 


সুশৃঙ্খল ও আস্বনিন্তস্তিত, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আপনার 
প্রবণতা দুশ্চিন্তার আর নিরাপত্তাহীনতার মানসিকতার দিকে। 
আপনি ঠিক সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন কিনা, ঠিক কাজটি করেছেন 
ফিলা এসব নিয়ে আপনার মনে মাঝে মাঝেই গভীর সন্দেহ 
দেখা দেল্। আপনি খানিকটা পরিবর্তন ও বৈচিত্রা পছন্দ করেন 
এধং বাধানিষেষ ও সীমাবদ্ধতার অস্বস্তি বোধ ফরেন। আপনি 
নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারেন বলে গর্ব অনুভব করেন 
এবং সন্তোষজনক প্রমাণ ছাড়া অন্যের কথা মেলে লেন লা। খুব 
বেশি খোলামেলা হওয়া আর সব কিন্তু সবাইকে বলে দেওয়াকে 
আপনি উচিত মনে করেন লা। আপনি কখনও খুবই বহিরম্ী, 
অমায়িক ও মিশুক প্রকৃতির আবার কখনও অন্তৰ্মুখী, সতর্ক ও 
চুপচাপ গন্ধীর। আপনার কিছু কিছু উচ্চাশা কিন্তু খুবই 
অবান্তব। আপনার জীবনের প্রধান লক্ষার্ডলির একটি হল 
নিরাপল্ঞা। 

শ্রতোক গ্রুপের সদস্যকে বলা হল প্রত্যেকটি রূপরেখা 
তার সঙ্গে কতটা মিলেছে সেই অনুযায়ী তাদের এক থেকে 
পাঁচের স্কেলে সাজিয়ে দিতে (সবচেয়ে কম মিল এক, সবচেয়ে 
বেশি মিল পাচ, এইরকম করে -- অনুবাদকের সংযোজন)। 
প্রথম দু ধরনের রাপরেখার গড় ক্রমসংখ্যার মধো কোনো 
গুরুত্পূর্ণ পার্থক্য পাওয়া গেল না। তবে দেখা গেল দুটির গড় 
ক্রমসধ্্যাই রইল বার্নাম রূপরেখার কেশ নিচে (অর্থাৎ সদস্যরা 
মোটের উপর বার্নাম রূপরেখার সঙ্গেই তাদের মিল বেশি করে 
খুঁজে পেয়েছেন __ অনুবাদকের সংযোদন)। পরীক্ষার এই 
ফল ভ্যোতিষীদের তৈরি রাপরেখার প্রামাণিকতা আর 
জনসাধারণের জ্রোতিবিবিদ্যার বিশ্বাসের কারণ সম্বদ্ধে অনেক 
কথাই বলে। 

জনসাধারণ জ্যোতিবিবিদ্যার মধ্যে সান্তনা খৌজেন, 
সিদ্ধান্ত নেবার সময় একে সহার মলে করেন __ ঠিক এই 
কারণেই জ্যোতিবিবিদ্যার অস্তিত্ব ও প্রতিপত্তি থাকবে অব্যাহত 
__ এমন একটি যুক্তি খাড়া করা হেত। হাই হোক, যদি মানুষ 
“বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী' এই অভিধার দাবি করতে চায়, তাহলে 
চিন্তিত হবার প্রয়োজন আচ্ছে। কারপ জ্যোতিবিবিদ্যার উপর 
প্রতিষ্ঠিত কোনো বিবৃতির যুক্তিসঙ্গত সমর্থন এ পর্যন্ত সম্ভব 
হয়নি। প্রকৃতপক্ষে একে উচ্চতর শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে তুলে 
বরা এবং স্থাপত্যবিদ্যা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, শেয়ার বাজ্জারে 
আর্থিক নিবেশ (51০০7781851 177455076715) ইত্যাদি কিভিত 


ক্ষেত্রে এই বিদ্যার বিচার পদ্ধতির শুয়োগকে উৎসাহিত করা 
হুদ সময়ের ব্যাপ্রিতে পিছনদিকে এক বিরাট লাফ। পশ্চিমে 
জ্যোতিষিবিদ্যার বিশ্থাসে মজায় ভাগটাই বেশি এবং এই 
বিদ্যাটি সেখানে তেমন মানসস্তুম পায় লা। আমাদের দেশে 
লমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বিদ্যাটিকে খুবই গুরুত্ব দেওরা 
হয়। বর্ণ (55৫০), শিক্ষা, আয়, রাজনীতি ইত্যাদি বিবিধ 
বিভাঞ্ন রেখা পেরিয়ে এই বিদ্যার সমান প্রতিপত্তি। বিয়ে ঠিক 
করতে, মন্তিত্বের পদের অধিষ্ঠালে, নতুন ব্যবসা গুরু করতে 
জ্যোতিষীদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। যে দেশ উদ্নত দেশের 
অবস্থানকে ধরে ফেলবার প্রয়াস চালাচ্ছে সেই দেশে 
মানবসম্পদের যুক্তিসঙ্গত ও ফলপ্রন ব্যবস্থাপনা নিঃসন্দেহে 
অপরিহার্য॥ মানবসম্পদকে আরও বেশি করে ফুসস্কোরে 
আচ্ছন্ণ করে সে কাজ আদৌ সম্ভব হবে কি? 


মূল রচনার উৎস : ইকনমিক আযান্ড পলিটিকাল উইকলি 
জুন, ১৬-২২, ২০০০ ভল্যুম XXX! সংখ্যা - ২৪ 


অনুবাদ : প্রযুল মুখোপাধ্যায় 


অনুবাদকের নিবেদন 

e astronomy. 95/০108/ দু ক্ষেত্রেই জ্যোতিষ শব্দটির 
শ্রয়োগ সম্ভব) ॥$U0॥০৷৷১-কে কেউ বলেন গণিত 
জ্যোতিষ, ৪৪৬৩}০৪)-কে ফলিত জ্যোতিষ) এ দুটি শব্দ 
আমার পছন্দ হয়নি। 85/070/7/কে জ্যোতির্বিজ্ঞান বলা 
যায়, ইউ জি সি 5॥৷০৷০৪/কে সেই লাম উপহার দিয়ে 
ৰসেছেন। 9/9707/কে জ্যোতির্বিদ্যা আর 95108 
কে জ্যোতিবিবিদ্যা বললে ঝামেলা কম হয় মলে হল। 
জ্যোতিধিবিদ্য৷ শব্দটি পেলাম Samsad English- 
Bengali Dictionary তে aslronamy-র আর একটি 
নাম আছে খগোল বিজ্ঞান। ভূগোল এর সঙ্গে মেলানো। 
শব্দটি বেশ। 

৬ অনুবাদ করবার সময় দু'একটি জায়গায় একটি দুটি বাকা 
বলে কয়ে সংযোজন করেছি সুবিধা হবে ভেবে। 
অগ্রয়োজনে পাঠক উপেক্ষা করবেন। 


৬. sclf-cxpPlanatory-র একটি প্রতিশব্দ স্বব্যাখ্যাপক। 
বেশ পছন্দ হয়েছিল। এখানে ব্যবহার করিনি। পরে হয়ত 
করব। 

প্র 
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'রত সার্কাসের ক্রাউন ছোট্রুকে দেখে, হাসতে 
হাসতে পেটে খিল ধরে গেল মিস্‌ কিচির- 
মিচিরের। 'বাব্বাঃ! পারেও বটে মানুষগুলো! 
মুখে রং-টং মেখে, মাথায় একটা চোগ্তার মতো টুপি লাগিয়ে, 
কী কাণুটাই না করছে লোকটা! উঃ! এই ডিগবাজি খাচ্ছে। এই 
লাফাচ্ছে! এই নাচছে। এই গাইছে! পাগল নাকি?" 

খেলা এখনও গুরু হয়নি। সার্কাসের তাবুর বাইরে ফুচকা, 
বাদাম, ঘুগনি আর আরও সব হরেকরকম খাবার বিক্রি হচ্ছে। 
খাচ্ছেও লোকে! 

“বনের বাইরের কাক-শালিক-চড়াইয়া বড্ড হ্যালো হয়। 
মানুষণ্খলো খেয়ে খেয়ে শালপাতা আর কাগজের ঠোন্তাগুলো 
ফেলা মাত্রই, ওয়! একেবারে ঝাপিয়ে পড়ছে ওইসব শালপাতা 
আর ঠোঙ্ধার ওপর। ছিঃ! বনে এ-সব ভাবাই যায় না। কী 
হ্যাংলা, কী হ্যাংলা! কোনও প্রেস্টিজ নেই।' 

“ওই যে হাতিশাল', ওই যে বেশ বড়সড় চেহারার 
ছাতিটি __ উনিই বোধহয় গণেশবাবু। দেখা যাক কথা বলে। 

নমস্কার স্যার। আমি কিচির.মিচির। "বনের খবর" 
পত্রিকার সাংবাদিক। যদি কিছু মলে না করেন স্যার, আপনিই 
" কি মিস্টার গলেশ?' 

গণেশবাবু শুঁড় দিয়ে পিঠের মাছি তাড়াচ্ছিলেন। 
শুড়টাকে থামিয়ে, বললেন, 'আতের ধূ্য। কী ব্যাপার বলুন 
তো?" 

কিচির-মিচির বললেন, “লা, তেমন কিন্তু লা। আমাদের 
“বনের খবর" পত্রিকার জন্য আপনার একটা সাক্ষাৎকার নিতে 
চাই স্যার। যদি দয়া করে ...' 

কথা শেষ করতে দিলেন না গণেশবাধু। বললেন. ‘বেশ 
তো, বলুন কী জানতে চান। আমার আবার শো শুরু হয়ে যাবে 
একটু পরেই।' 

কিচির-মিচির বললেন, 'আমি বেশি সময় নেব না স্যার॥ 
মিনিট দশেকের মধ্যেই আপনাকে ছেড়ে দেব। 

“এই সার্কাসে এই যে সব খেলা-টেলা দেখান আপনারা, 
এ সব দেখাতে ভাল লাগে?" 

গণেশবাঝু বললেন, ‘দেখুন ম্যাডাম, এ-সব খেলা 
দেখাবার একটা আনন্দ তো থাকবেই। সে আনন্দ মানুষদেরও 








(8) 


বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী 


দিতি |: 


হয়, আবার আমাদেরও হয়! আমি কারও মুখে হাসি ফোটাচ্ছি 
__ স্ভাবলে আনন্দ হবে না? 

“তবে হ্যা। শেখার দিনগুলো কিন্তু বড় কষ্টের । বিস্তর নার 
খেতে হয়। এমনিতে এঁরা বেশ খাতির য়ু করেন। খেতে- 
টেতেও দেন। কিন্তু, খেলা শেখার বা দেখাবার সময় ভুল 
হলেই, ট্রেনার তীবণ মারযোর করেন। ইলেক্ট্রিক শক দেল। 
ওই ব্যাপারগুলো. সত্যিই, খুবই ভয়ঙ্কর ।" 

কিচির-মিচির বললেন, 'বনে ভাল ছিলেন? না কি 
এখানেই ভাল আছেন?" 

্তও না ভেবে, গণেশবাবু বললেন, লিখে নিন, 
এখানেই ভাল আছি। অনেক ভাল আছি," 

কিছির-মিচির গণেশবাবুর কথায় যেন একটু অভিমানের 
গন্ধ পেলেন। বললেন, “মন থেকে বলছেন? বনের জানা 
একবারও মন-কেমন করে না? একবারও মনে হয় না, আহা! 
আবার যদি বনে ফিরে যেতে পারতাম" 

কিচির-মিডিরের দিকে অবাক চোখে তাকালেন 
গণেশবাবু। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'মনটাকে ঠিক 
রাখার জন্যই এরকম বলি। নইলে, সারাক্ষণ তে! মন-খারাপ 
করেই কাটাতে হবে। বনে তো আর কোনওদিন ফেরা হবে না! 
আই এই সার্কাসের জ্বীবনটাকেই মেনে নেওয়ার চেষ্টা করছি। 
না? মলে পড়ে না ফেলে আসা দিনগুলোর কথা? 
আপনজনেদের কথা 

চোখ ছল-ছল করে উঠল গলেলবাবুর। বললেন, “মনে 
আবার পড়ে না? খুব মনে পড়ে। মাকে মনে পড়ে। দিদিমাকে। 
মাসিদের। ব্যবাকে অতটা না। 

“যখন খুব ছোট ছিলাম, মা, মাসি, পিসিরা কত আদর 
করতেন! কিন্তু সব থেকে বেশি আদর করতেন দিদা মানে, 
আমার দিদিমা। আমাদের, হাতিদের, ওটাই নিয়ম যে? দিদিমাই 
হন আমাদের দলনেত্রী। 

“কোনও হাতির জস্ম হলেই, তার দিদিমাই তার সব ভার 
নিয়ে নেন। আমার ভারও আমার দিদিমাই নিয়েছিলেন। যখন 
আমাদের বিশাল দলটা এক জায়গা ঘেকে আর এক জায়গায় 
যেত, দিদিমাই থাকতেন সবার আগে। শুঁড় তুলে, গন্ধ শুকে, 
বলতেন, এদিকে বিপদ। ওদিকে চলো।' 
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তখন কোথায় থাকতেন আপনি? কিচির-মিডিরের 
কৌতূহলী শব । 

গশেশবাবু বললেন, ‘আমি থাকতাম দিদিমার পেছলে। 
মা-মালিরা আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখতেন। আগলে 
আগলে রাঙগতেন। খুব যত্ম-আত্তি করতেন। ওটাই আদাদের 
নিয়ম।' 

'কী খেতেন ছোটবেলার?' কিচির-মিচির নোটবুকে 
গলেশবাবুর কথা লিখতে লিখতেই প্রশ্ন করেন। 

“ছোট বেলায় মায়ের দুধ খেয়েই আমরা, হাতিরা, কাটিয়ে 
দিই তিন বন্ধর বয়স পর্যন্ত । এই সঙ্গে আর একটা খুব দরকারি 
কথাও লিখে নিতে পারেন।' গণেশবাবু লোভ দেখান। 

“কী কথা? চক্-চক করে ওঠে কিচির-মিচিত্রের চোখ 
দুটো। 

শশেশবাবু বললেন, "সেই কথাটা হল যে, আমরা মায়ের 
পেটে প্রায় দু-বছ্ধর থাকি। এটা একটা রেকর্ড। আর কোনও 


প্রাপী কিন্তু এত দিন মাতৃগর্ভে থাকে না। 
"আর একটা কথা। মায়ের দুধ আমরা কিন্তু শুড় দিয়ে 
খাইনা। মুখ দিয়েই খাই'। 


"শুনেছি, আপনাদেরকে দিনের চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে 
আঠারো ঘণ্টাই খেয়ে কাটাতে হয়।' কিচির-মিচির যোগ 
করেন। 

গগেশবাবু বলেন, 'ঠিকই শুনেছেন ঘাস, লতা-পাতা, 
গাছের কচি ডাল, ফল-মূল ইত্যাদি মিলিয়ে প্রচুর খাবার 
আমাদের খেতেই হয়! তাই ১৮ প্ল্টা সময় লাগে।' 

“কিছু মনে করবেন লা স্যার। এই জন্যেই বোধহর 
মানুষরা আপনাদের খাবারকে “হাতির খোরাক’ লাম 
দিয়েছেন। আচ্ছা স্যার, জল কতটা খান?" কিচির-মিচির খস্‌- 
খস্‌ করে লিখতে থাকেন। 

“দিনে ১৩৫ থেকে ২২৫ লিটার জল আমাদের খেতেই 
হয়। শরীরের ওজনের সঙ্গে তাল রেখে খেতে হবে তে!" 

কিচির-মিচির বললেন, “ভালই মনে করলেন স্যার। 
আপনার বডি-ওয়েট কত?" 

একগাল হেসে গপেশবাবু বললেন, “তা! বরুন. ৬,০০০ 
কিলোগ্রাম তো হবেই। 

"বাক রে! 

“বাবা রে" বললে হবে? আমার শুধু একটা দাঁতের 
ওজনই তো হবে ১২৫ দ্ধেকে ১৩০ কিলোগ্রামের মতো । দুটো 
ফুসহুপের ভরই তো ১০০ কিলোগ্রামের মতো) একটা কথা 
আপনার পত্রিকায় লিখবেন?" 

“কী কথা স্যার?" 


“ভাতার জীবদের মবে হাতিই ছল সবচেয়ে বড়। অথচ, 
সিহে হরে গেল পশুরাজ্জ? এটা কোন হিসেবে হল? 
গণেশব্যবূর কথাত অভিমান ঝরে ঝরে পড়ে। 

“ঠিক আছে স্যার আপনার এই অভিমানের কথা 
আমাদের কাগজে নিশ্চযরই ছাপা হবে। আর কিছু কি ধলবেন 
স্যার 

"বনের লদীগুলোতে কী সতারটাই না কাটিতাম। এখানে 
সে প্রশ্নই নেই) ওই পাইপ দিয়ে ফুডুক ফরে কী একটুখানি জল 
গায়ে ছড়িয়ে দিল _ ওকে কি আর শ্রান করা বলে? 

“মনে পড়ছে, ছোটবেলার যখন জলে নেমে খুব দাপাদাপি 
করতাম, মা-দিদিমারা কী খুশিই হতেন। মা বলতেন, “গণেশের 
কাণ্ডটা দেখেছ মা? কী দুষ্ট কী দুষু।' দিদিমা বলতেন. "তুই যখন 
ছোটটি ছিলি, তুইও ঠিক এমনই দুষ্টু ছিলি।' 

“আমার বেশ মলে আছে, প্রথম যেবার দিছের ডাক 
শুনলাম, খুব ভয় পেয়েছিলাম। আমার ছোট্ট গুঁড়টা দিয়ে 
দিদিমার পা জড়িয়ে বরেছিলাম। দিদিমা কী বলেছিলেন 
জানেন? 

কী বলেছিলেন?" কিচির-মিচির ছোট্ট করে একটু উড়ে 


। 
“দিদিমা বলেছিলেন, "মনে রাখিস বাছা, তুই হলি হাতির 
বাচ্চা। বাঘ-সিহে হাতির সঙ্গে পারে না। তাই হাতির বাচ্চার 
সঙ্গে লড়তে চায়। তুই একটু বড় হ'। দেখবি, তোকে দেখেই 
বাঘ-সিহেরা লেজ তুলে পালাবে।" 

“বড় হয়ে দেখেছি, দিদিমার কথাটা কতটা সতি)। সত্যিই 
ওরা আছাকে দেখে পালাত, নয় রাগে দুর থেকে গরর্‌ গরর্‌ 
করত।' 

“এখানে কি আপনি সুখে আছেন?' কিচির-মিচির আবার 
গণেশবাবুকে ঘা দেন। 

“দেখতেই তো পাচ্ছেন, কেমন সুখে আছি। দুপায়ে মোটা 
মোটা লোহার শেকল বীধা। একে সুখে থাকা বলে? 

“তবে হ্যা। এটাও সত্যি, যে, এরা আমাকে খুষ 
ভালবাসেন। আমার যিনি মাহুত, তিনি তো আমাকে খুব যত্ব- 
আত্তি করেন। সার্কাসের ম্যানেজার আর তার স্ত্রী আমাকে 
ছেলের মতোই ভালবাসেন। এটা আমাকে বলতেই হবে।' 

“তাহলে, আপনার পায়ে শেকল পরিয়ে রেখেছেন কেন 
ওয়া?" রর 
"না, না। তার জন্য ওঁদের দোষ দেব না আমি। ভয়ে 
শেকল -পরিয়ে রেখেছেন ওঁরা। বদি আমি হঠাৎ করে রেগে 
গিয়ে সব ভে্কে চুরমার করে দিই? যদি ওদেরকে পায়ে তলায় 
পিবে মেরে ফেলি? যদি শুঁড়ে তুলে আছাড় মারি? তাই 
বেঁধেছেল। অন্য কোনও জারণে নয় 


শেলে 
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তা ছলে, পায়ে শেকল বাঁধা বলে অভিমান করঙ্জেন 
কেনা?" 

করব না? বনে যে আমরা এ-বন ও-বন করে কত ঘুরে 
বেড়াতাম। কোনও বাধাকেই বারা বলে মানতাম না। যখন 
খুশি, বত ইচ্ছে তত. গড়াগড়ি খেতাম ধূলোয়। জলে দাপাদাপি 
করতাম। সাঁতার কাটতাম! বড় বড় গাছ উপড়ে ফেলতাম! 
কত খেলতাম। 

“আর এখন? এইটুকু জায়গায় দিন রাত ঘুরপাক খাওয়া। 
ভাল লাগে এই বন্দি-্রীবল? আপনিই বলুন না? 

“এখন এঁয়া বনে ছেড়ে দিলে, বনে ফিরে ঘাকেন?' নরম 
ছায়গায় আবার খোঁচা দেন কিচির-মিচির। 

"এখন বনে গেলে একেবারেই একা হয়ে যাব। বড়-হয়ে 
যাওয়া পুরুষদের একা-একাই থাকতে হয়। কেউ কেউ অবশ! 
দল৷ তৈরি করে নেয়। কিন্তু দে দলে একতা থাকে না। ভালবাসা 
থাকে না। 

"তার ওপরে, মানুষের সঙ্গে এতদিন কাটিয়েছি। বনের 
হাতির! সবাই আমাকে এক ঘরে করে দেবে। মারতে আসবে। 
আমার গায়ে মানুষে গদ্ধ পেলেই, ওরা খেপে ঘাবে।' 

“যদি বনের মধ্যেই মানুষরা আপনাকে দিয়ে কাঠ বইবার 
ফা করায়’ একটু আশার আলো দেখান কিচির-মিচির। 

“সে বরং ভাল। পায়ের বাঁধনাটা থাকবে না। আর একটা 
সতি) কথা কী জানেন ম্যাডাম? মানুষদের মধ্যে নৃশসে মানুষ 
যেমন আছেন, তেমনই খুব ভাল ম্যনুষও আছেন। 

"এখানেই দেখুন না, এই সার্কাসের মানুষরা আমাকে শুধু 
লোহার শেকল দিয়েই বাধেন নি. ভালবাসার শেকল দিয়েও 
তো বেবেছেল। 





"লোহার শেকলটাকে যদি বা ছিডতে পারি, এঁদের এই 
ভালবাসার শেকলটাকে ছড়ি কী করে বলুন তো? আনরা, 
হাতির, মাথা বিগড়ে না গেলে কখনও বেইমানি করি না, তাই 
আনুষে-হাতিতে ভালবাসার বীধলটা বোধহয় এত শক । এত 
নিখাদ । 

“এখানে কিন্তু বেশ নিশ্চিন্ত আছি। প্রাণের ভয় নেই। বনে 
যেতে, সত্যি বলতে কী, এখন ভয়ই করবে। বনের শ্রাদীদের 
ভাল পাই না। ভয় ওই চোরা শিকারীদের।" 

"কেন ?' অবাক হন কিচির-মিচির। 

“ওরা আমাদের দাত নেওয়ার ভ্রলা গুলি তরে লক্ষ লক্ষ 
হাতি মারে। প্রতি বছর ৷ এখন সারা পৃথিবী জুড়ে ভাল মানুষরা 
চেঁচামেচি করায়, এ-সব একটু কনেছে। 

“আর কিছু বলবেন$' বাগ গোছাতে গোছাতেই প্রশ্ন 
করেন কিচির-মিচির। 

নথযা। দয়া করে মানুষদের কাগজে এ কথাটা ছাপাবার 
ব্যবস্থা করবেন, যে, মানুষরা যেন আমাদের পায়ে শেকলটা না 
বাঁধেন। শুধু সাকাঁসে কেন, সব সময়ই আনরা খেল্লা নেখাব। 
ওদেরকে আনন্দ দেব। শুধু ওরা যেন আমাদেরকে আলেকটা 
ছড়ানো জায়গায় রাখেন। যেখানে আমরা মলের সুখে ঘুরে 
বেড়াতে পারব) সাঁতার কাটতে পারব। ভরপেট খাবার পাব।' 

'অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। দেখি আমার কলম 
আপনার পায়ের শেফলকে কাটতে পারে কি না।' বলতে 
বলতে আকাশে ভানা মেলে দিলেন কিচির-মিচির। 

কিচির-ফিচিরের ওড়াটা ভাল করে দেখার সুযোগ 
পেলেন না গণেশবাবু। তার শো-র ঘণ্টা পড়ে গেছে। 

[শেষ] 


গ্রাহক চাদা বাড়ছে না 


গত লতেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় আমর! ঘোষণা করেছিলাম 'ডাক-মাশুল বৃদ্ধির কারণে উৎস মানুষ গ্রাহক চাদা 
বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ টাকা করত হচ্ছে-। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত আমরা পরিবর্তন করছি। আরো কিছু পরিবর্তনও হচ্ছে 


২০০২ জানুয়ারি থেকে। 


উৎস মানুষের নিজস্ব ঘর, উপধূক্ত পরিবেশন ব্যবস্থা, তরুণ কর্মী, এসব কিছুর অন্ডাবে নিয়মিত পত্রিকাকে সচল 
রাখা আরো! দুরূহ হয়ে উঠছে। পাঠক বন্ধুদের চাহিদার কথা মনে রেখেও আপাতত ২০০২ সন ছেকে উৎস 
মানুষকে ত্রৈমাসিক করতে বাছ) হচ্ছি আমরা। গ্রাহকঠাদা আগের মত বার্ধিক ৫০ টাকা (সডাক) থাকছে। শুতি 
সংখ্যার দাম ১০ টাকা, পত্রিকার পৃষ্ঠাবৃদ্ধিও হবে। কোনো বিশে সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত মূল্য গ্রাহকদের দিতে 


হবে না। 


চেক ‘Usa Manush’ নামে হবে; টাকা 4.0 করা ছাবে BD 494, 5901 Lake, Kolkata 700 064 - 


এই ঠিকানায় 
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জকর্ম সেবে ফিরতে রোজই রাতবিরেত। আর 
ওই সময়েই বেড়ালদের যত বাস্ততা। রাস্তাতে 
যেতে যেতে প্রায়শই চোখে পাড়ে হত্তদত্ত হয়ে 
বস্তা পেরোচ্ছে শ্রীমতী বাঘের মাসী । আমাদের তপলদা দারুণ 
ভোরে গাড়ি চালায় । ভোবে চালালে কী হবে. সামনে দিয়ে 
বেড়াল চলে গেলেই ওর ডারিলুরি খতম। কাচ করে ব্রেক 
কষে গাড়ি থামাবে। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করবে। জানলা দিয়ে 
মুখ বাড়িয়ে কয়েকবার থু খু ফেলবে। স্টিয়ারিঙে হাত ঠেকিয়ে 
কপালে চুইয়ে নমস্কার করবে। এতেও শেষ নয়। ব্যাক গিয়ার 
দিয়ে গাড়ি একটু পিছিয়ে নিয়ে, তারপর আবার সামনের দিকে 
চলতে গুরু করবে। তপনদাকে দেখলেই বেড়ালদের 
আনাগোনা যেন বেড়ে যায়! এমনও হয়েছে, বেড়াল রাস্তা পার 
হওয়ার আগেই ওর সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় 
কখনও বেড়ালটা চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে, কখনও 
শাড়ি উল্টো পথে প্রায় ফুটপাথে উঠে পড়ার জোগাড় হয়েছে। 
তপনদার এহেন মার্ডার ভীতি দেখে আমরা বিস্তর হাসাহাসি 
করি। কেন এমন করে, জানতে চাইলে মিটমিট হাসে। বলে, 
ওসব আপনারা বুঝবেন না। আমরা গাড়ি চালাই আমাদের 
অনেক কিছু মানতে হয়। আসলে যার কাছে গাড়ি চালানো 
শিখেছে. সেই ওস্তাদ বলে দিয়েছে এমনটি করতে হয়। সংস্কার 
বশে তাই করে চলেছে তপনদা। যুক্তি তর্কের ধার হারে না। 
শুধু জানে বেড়াল 'রাস্তা কাটলে" অমঙ্গল। 
অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচার জনাই এত কসরত। তবে 
সব চালকই যে একই রকম করে, তা নয়। কাউকে দেখেছি খু 
থু ফেলে সামনের কাচে গুণ চিহ্ন একে চলে যেতে। কেউ শুধুই 
ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে । আবার অনেকে কিছুই 
করে না, "দূর ওসব ফালতু, এক্সিডেন্ট যখন হবার তখন 
হবে যুক্তি দেখায়। 
আমাদের পায়ে পায়ে জড়ানো, নিরীহ, আরামপ্রিয়, 
দৃদ্ধপোষ্য মা যষ্ঠীর বাহন, সাহেবদের পুসি ক্যাট কবে কখন 
অঙঙ্গলের দোতক হয়ে উঠল কে জানে। শুধু 'রাস্তা কাটাই" 
নয়, অনেকে ঘুমে-জাগরণেও বেড়াল-তয়ে ভীত। বেড়ালকে 
যমের মত ভয় পাওয়ার এক খটমট সাহেবি নামও আছে _ 
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আইলিউরোফোবিয়া (A॥lএ॥৬])০৮৷০) ৷ তবে এমনটি মোটেও 
সবার ক্ষেত্রে হয় না। 

রুমাল থেকে বেড়াল হয়ে ঘাওয়ার 'হঘবরল' কাণ্ডে না 
গিয়ে বেড়া টপকে বেড়ালের আড়ালে কী আছে দেখা যেতেই, 


পারে। আপামর বেড়াল জাতি ফেলিডি (Falidae) 
পরিবারভুক্ত। এর মধ্ো সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, জাগুয়ার, 
পূমারাও পড়ে। 


বেড়ালের চেহারা বেশ ঝকঝকে, পেশিন্ুল, গায়ে বিস্তর 
লোম। পায়ের নিচে নরম মাংসের পুটলি। তাই নিঃশব্দে 
ঘোরাফেরা করতে পারে। বাঁকানো নথ, বেশ শল্তিশালী। ভ্রিভ 
খসখসে। এদের মাধ্যতে বৈশিষ্ট্য আছে। যে কোনো দিকে 
ঘোরাতে পারে। আর আছে রাতের অন্ধকারে দলবল করা 
এক জোড়া চোখ। 

১৭৫৮ সালে বিজ্ঞানী লিনিয়াস এদের নাম রাখেন 
ফেলিস ক্যাটাস। ঠিক কবে মার্জার কুলের উত্তব লে সম্পর্কে 
ঠিকঠাক ত্রান! না গেলেও বিজ্ঞানীরা মিশরকেই এদের আদি 
বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাদের অনুমান, ফিনিশিয়ানরা 
বাণিআ) ক্ষেত্রে মূল্যবান প্রাণী হিসাবেই মিশর থেকে এদের 
লিয়ে এসেছিল। এবং তাদের দৌলতেই শুধু "দেশ কে কোলে 
কোনে মেঁ-ই নয় বিশ্বের কোনে কোনাস্তরে ছড়িয়ে পড়ে 
ম্যাওয়ের দল) 

যিশু্রিষ্ট জন্মানোর কয়েক হাজ্রার বছর আগে মিশরে 
মার্তার দেবীর উপাসনা হত। সম্ভবত ইঁদুর মেরে, তাড়িয়ে 
খাদাশস) বাঁচাতো বলেই বেড়ালের ভাগ্যে পূজোর শিকে 
ছিঁড়েছিল। কানে দুল এবং গলায় রত্প্থচিত গলাবন্ধ-পরা সেই, 
সমরের বেড়ালের ছবিও পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও সমাধি 
ক্ষেত্রে মানুষের পাশাপাশি সবতু সরেক্ষণ কর! বেড়ালের দেহ 
পাওয়া গেছে সে দেশে। পোষা বেড়াল মারা গেলে শোকের 
চিহ্ন হিসাবে বাড়ির লোকেরা ভুরুও কামিয়ে ফেলত মিশরে। 

ক্রমে মিশরে বেড়ালের এই যৌরলি পাটা বন্ধ হয়। কিন্তু 
ততদিনে ভারত, চীন এবং জাপানে শুরু হয়ে গেছে বেড়ালকে 
মাথায় তুলে নাচানাচি। বাংলায় মা বন্ঠীর খুব কদর। ছেলেপুলে 
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জোগান দেওয়ার দশ্তরটা তারই হাতে। আর তার খাস চেলা 
ওরফে বাহন বেড়াল। অতএব তারও কদর কম নয়। এদেশে 
ম্যাওপন্থী লোকল্নের সংখ্যা কম নয়। ন-দশটা বেড়াল পোষ্য, 
এমন বাড়ি খুঁজলে সব পাড়াতেই মিলবে। টিউটোনিক.. 
কেলটিক এবং অন্যান্য জায়গায় বেড়াল নামধারী গোষ্ঠী (ব্যাট 
ক্লান) বিস্তার লাভ করে। নর্স দেবী ফ্রেয়ার রথ টানছে দুটো 
বেড়াল এমন ছবিও আছে। 

আমাদের সাক্ষোর অনুযায়ী কালো বেড়াল অণ্ডভ বলে 
চিহ্নিত সম্পূর্ণ কালো বেড়াল অবশা এমনিতেই দুল্রাপা। 
তাছাড়া এদের মেরে লোম ইত্যাদি দিয়ে ডুকতাকের কথাও 
শোনা যায়। ইংল্যান্ডে কিন্তু আমাদের উপ্টো, ওখানে কালো 
বেড়ালকেই সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করা হয়। যে সাদা রঙ ও 
দেশে পবিভ্রতার প্রতীক, সেই সাদা রঙের বেড়ালকেই সুনজরে 
দেখা হয় না। বাড়িতে বা নৌকোয় কালো বেড়াল আসাকে 
সৌভাগ্যের ব্যাপার মলে করা হয়। অকল্যাণের ভয়ে আমরা 
কালো বেড়ালকে খেড়ো নিয়ে তাড়া করি। কিন্তু ওখানক্যর 
লোকের ধারণা ওদের তাড়ালে ওরা বাড়ি বা নৌকে৷ থেকে 
সৌভাগা নিয়ে যাবে। তাই কারও সামনের রাস্তা দিয়ে কালো 
বেড়াল চলে যাওয়াও" শুভ ব্যাপার। তবে ইংল্যান্ডের সব 
জায়গায় এ ঘারণা চলে না। ট্যর্কশায্লারের লোকেরাও ফালো 
বেড়ালকে দু চক্ষে দেখতে পারে না। আমেরিকা এবং 
ইউরোপের শ্বেতা শ্রোকেরা সাদা চামড়ার ভক্ত হলে কি হবে 
সাদা বেড়ালকে তারা শ্লীতিমত লন্দেহের চোখে দেখে। 


ডাকিনী বিদ্যা বা উইচ ক্র্যাফটের সাঙ্গে জড়িয়ে পড়ার 
পর থেকে বেড়ালের মন্দ ভাগ্যের শুরু ৷ সম্ভবত এদের বৃদ্ধি, 
অলন্বলে চোখ, লোমের স্থির বৈদ্যুতিক প্রভাব আর অপার্থিব 
কষ্টস্বরের কারণে মনে করা হতে থাকে, এরা ক্তানুশক্তির 
অধিকারী। রহস্য গল্প আর সিনেমার দৌলতে ভাইনির বেড়াল 
তার প্রভুর ভাষাই বলছে. এমন একটা ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। 
ঘোল হোয়াইট নামে কুখ্যাত এক ডাইনির একটি পোষা বেড়াল 
ছিলগ। তার নাম টাবি। সেই ট্যাবি নাকি বন্ধ সময়ে ইরেজিতেও 
কথা বলত! এমন অন্ুতুড়ে গল্পোগাছা ছড়িয়ে পড়ার ফলে 
মানুষের মনে ভূত-প্রেতের ভয়ের সঙ্গে বেড়াল সম্পর্কেও 
একটা কুসংস্কার জন্ম নেয়। বিশেষত হলুদ চোখ কুচকুচে কালো 
বেড়াল সম্পর্কে । এসব কারণেই নিরীহ বেড়াল ক্রমশ ভিলেন 
হয়ে যায়। তবে সুখের কথা এই সংস্কারের জোর দিন দিনই 
কমে যাচ্ছে। 

পরিশেষে বেড়াল সম্পর্কে একটা প্রবাদের কথা বলি। 
তাতে বলা হয়েছে __ মাছের কাটা গলায় গড়/বিড়ালের পায়ে 
শড় কর। মালে গলায় মাছের কীট! আটকালে বেড়ালের পায়ে 
ধরতে হবে। তাহলেই কাটা নেবে যাবে। মংস্যপ্রিয় বিড়াল 
সম্পর্কে গড়ে ওঠা এমন প্রবাদকে নস্যাৎ করে দিয়েছে পাপ্টা 
যুক্তিবাদী প্রবাদ। তাতে বলা হচ্ছে __ "ডাইল দা' খাইবাম./ 
বিলাইরে ঠেং দেখাইবাম। মালে ভাল দিয়ে ভাত ধেলে গলার 
কাটা চলে যাবে। তাই বেড়ালের পায়ে শুরা দূরে থাক, তাকে 
লাথি দেখানোও চলতে পারে। 


সমীরকুমার ঘোষ 
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জানেন কি পূর্বরাগ ব্যাপারটা শুধু রাধা-কৃষ্ণের অর্থাৎ 
বৈষ্ণব সাহিতোরই একচেটিয়া নয়; তা দেখা যায় পোকা- 
মাকড়াদের মবোও। আর রোমাস্টিকতা! উহ, মোটেই আমাদের 
গর্ব করার কিছু নেই) পাখিদের দুনিয়ায়, বিশেষ করে পুরুষ 
পাখিদের রোমাস্টিকতার গল্প শুনলে অবাক হতে হয়। এরা 
রূপ, গান আর বাসা বানানোর কারিগরি দিয়ে মন জয় করে 
নেয় সঙ্গিশীর। চলে উপহার দেওয়ার পালা; রঞ্জন ঝিনুকের 
খোলা, এমনকি ফুলও ৷ অস্ট্রেলিয়ার দাটিন বাওয়ার বার্ড 
আবার সঙ্গিনীর মন পেতে তৈরি করে এক সুন্দর, সুদৃশা 
রাহ্রপণ। সত পাখিদের মন পেতে তাদের পছন্দমতো প্রিয় ফল. 
বীর, পোকামাকড় খাওয়াতে ব্যন্র থাকে পুরুষপাখি। এমনই 
সব মজার অথচ জরুরি তথ্য তো আমাদের ফ্লানতেই হয়। 
ইচ্ছে তো করেই ভুঁড়িটা কমিয়ে ফেলতে বা ফ্যার্টটাকে নিয়স্তুণে 
রাখতে। কিন্তু, ইচ্ছে করলেই ঝি পাওয়া যায় দরকারি এসব 
খবরের হদিশ? তাই বিজ্ঞানের অদ্রানা তথ্য, অজ্ঞাত কারণ 
জালতে শুঁজতেই হয় বই। বাংলা ভাবায় যে বইয়ের বড়ই 
অভাব। তবে স্কুল-ফলেজে যে পদ্ধতিতে পাঠা বইয়ের বোকা 
আমাদের ঘাড়ে চাপানো হয়, তাতে বই মানেই আতঙ্ক। আর 
বিদ্ঞানের বই __ ওরে বাবা! বিজ্ঞানের লেখা আজও তেমন 
ভ্রলপ্রিয় নয় এখানে। তাই গোয়েন্দাকাহিনী, ভূতের গল্রের বই 
যত বিকোয় বিল্রানের বই ততটা নয়। তবুও, বিজ্ঞানের বই 
ছাড়া কোনো রান্না 'চিটিয়ে' যায় না. কম্পিউটার কী করে কাজ 
করে, বাড়িতেই রাখা যাবে নাকি রোবট চাকর? __ ইত্যাদির 
সুলুক্ট-সদ্ধান মিলবে কোথায়? এই কী কেন-র জ্বালাতনে 
জেরবার আমরা সকলে। অথচ, সবার ভন) সহত্র ভাষায় 
বিজ্ঞানের ব্‌ কোথায়? আনসপ্রতিম দাস ও শুভেন্দু 
চটোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিভ্ঞান বিশ্ময়' বইটি এই খোজার 
কাজটি অনেক সহন্দ করে দিয়েছে। যেখানে প্রতিদিনকার 
জীবনে ঘটে যাওয়া বিশ্বয়গুলোর বিজ্ঞানটা জানা যায়! 
আকাশবাণী কলকাতার বিজ্ঞান বিভাগ, অনেকদিন থেকেই 
'জালা-আজ্ানা" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিভিন্প বিষয় 
সহজ করে হাজির করছেন শ্রোতাদের কাছে। সেই কিকারই 
সহদ্র-সরল ভাষা এই বইটিতে থাকায় তা পড়তেও খুব ভালো 
লাগে। বেতারে প্রচারিত কথিকাগুলে| ছাপার অক্ষরেও 
সবাইকে কাছে টেনে নেবে। পাখিদের বাসা বানানোর গজ, 
ওদের রোমাস্টিকতার নানান অভ্রানা কথা রেডিওতে শুনতে 


যেমন মজা লেগেছিল, পড়তে-পড়তেও সেই মজ্জা আর ভালো 
লাগার স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে) তবে বইটিতে বিজ্ঞানের পরিভাষা 
এবং ইংরেজি অক্ষরের ব্যবহারে আর একটু বন নেওয়া 
দরকার ছিল। বিজ্ঞানের লেখায় সবসময়েই পরিভাবা একটা 
সমস্যার সৃষ্টি করে। সঠিক বাংলা পরিভাহার অভাবে 
বেশিরভাগ বিজ্ঞান লেখকেরাই ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেন। 
কিন্তু. যেখানে ইংরেক্সি পরিভাবার সহজ. সুন্দর এবং বহুল 
প্রচলিত বাংলা পরিভাষা রয়েছে, তা যদি ব্যবহার করা লা 
হয় তখন বাংলা ভাষায় বিভ্রানচর্চার আন্তরিকতাটা কোথাও 
যেন বাকা খার। যেমন মিউটেশনের পরিচিত পরিভাষা 
'পরিবাক্তি' রয়েছে। আবার, হিমোগ্লোবিন কথাটি সহজেই 
বাংলা অক্ষরে লেখা যেত। পাশাপাশি ভবানীশ্রসাদ সাহু বা 
সন্ধর্ষণ রারের লেখায় বাংলা পরিভাষাগুলোর ব্যবহার সহজেই 
নজর কাড়ে। খবরের কাগঞ্জ বা বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক পত্র- 
পত্রিকার দৌলতে 'জিন' এখন চেনা অক্ষর। তাই '0৩7৩' 
লেখার অর্থ বোধগম্য নয়। একইভাবে ক্যালার, রবার্ট ক্লাইভ 
ইত্যাদি বানানে ইংরেজী বর্ণের ব্যবহার। "খাই খাই করো 
কেন'__ লেখাটি ভালো। তবে এই লেখায় 'নিউরোপেপটাইড' 
আর 'লোকাল হরমোনের' ধারণার গণ্ডগোল রয়েছে। 
বিজ্ঞানের বইয়ে এরকম ভুল তথা চোখ এবং মন _ দুরের 
পক্ষেই পীড়াদায়ক। রষ্তিন জেরস্মের কৌশলের কথা ছোট-বড় 
সকলের কাছেই সমান আগ্রহ জাগাবে। রয়েছে কম্পিউটারের 
গলসও। তবে বইটিতে কম্পিউটার ভাইরাস বা ই-মেইল ব্যবস্থা 
নিয়ে লেখা থাকলে ভালে! লাগত। এ বিষয়ে কোনো কথিকা 
কি কোনোদিন পাঠ করা হয়নি? অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মেঘের গজ খুবই চিত্তাকর্ষক। মেঘের নাম, কোন মেঘে কেমন 
বৃষ্টি হয় __ এগুলো তো আজকাল আবার চাকরির পরীক্ষার 
দরকারি তথ্যও। ডাঃ সৌমেন দাসের লেখা বেশি ভিটামিন 
খাবার বিপদ কী কী হতে পারে তা প্রত্যেকের জানা উচিত। 
আর আজকাল তো আমরা এত বেশি স্বাস্থ) সচেতন হয়ে 
উঠেছি বে কিছু হলে নিজেরাই নিজেদের ডাক্তারি করে ফেলি। 
প্রচ্ছদটির নান্দনিক সৌন্দর্য অনস্থীকার্য, তবে কিশোরদের 
চোখের উপযুক্ত ককঝকানি নেই। ভেতরের ছাপাও খুব সুন্দর, 
বকবকে। লেখাুলোর সঙ্গে প্রবীর বিশ্বাসের আঁকা স্কেচণ্ডলো 
লেখাতে একটা অন্য মাত্রা দিয়েছে। ছবিগুলো লেখা অনুযায়ী 
শুধু হাসঙ্গিকও নয় __ বিষয়বস্তুকেও সহজেই আকর্ষণীয় করে 
তুলতে পেরেছে। ফলে, ভালো লাগবে বইটা পড়তে। 


বিজ্ঞান বিস্বয়' 
সম্পাদনা - আনসপ্রতিম দসে ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় 
শরকাশক - অন্য আকাশ 
দাম £ চল্লিশ টাকা 
সোমা বসু 
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সাময়িকী’ প্রকাশিত পরমাণু শক্তি বৈদ্যুতিকরল, 
শক্তি-ব্যবহার এবং শক্তি রাজনীতির আলোচনা 
সম্বলিত একটি পুস্তিকা হাতে এসেছিল। বস্তুত গত 
বইমেলায় (২০০১-এর কলকাতা বইমেলা) লিটল ম্যাগাজিন 
স্টলে এই ৮০ পৃষ্ঠার ক্ষু্র পুত্তিকাটি তার শিরোনামের 
চমৎকারিত্বে, তিন বছরের ক্ষুদে মেয়ের আঁকা প্রচ্ছদের 
অভিনবতে এবং সর্বোপরি সংকলিত বিঘয়ের গুরুত্বে, 
অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এখনও, বিশেষত 
পুরুলিয়ায় পারমাণবিক চুল্লি স্থাপনের বিঘয়ে রাজ্য সরকার 
নতুন করে ভাবনা-চিত্তা শুর করার পর্যায়ে, এই পুস্তিকাটির 
বিষয় তার প্রাসঙ্গিকত! হারার নি। 


মনুবাসৃষ্ট বিকিরণ দিয়ে শুরু করে ইউরেনিয়াম খনন, 
প্রক্রিয়াকরণ ও সমৃদ্ধকরণ পদ্ধতিসহ পরমাণু চুল্লি, পরমাণু 
বোমা ও পরমাণু বর্জ নিয়ে নানা পর্যায়ের আলোচনায় বিভিন্ন 
নকশা ও ছবির সাহাযো অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পারমাণবিক 
শক্তির জটিল কারিগরী দিককে সহজ্রবোধাভাবে তুলে ধরা 
হয়েছে। এরপয় আলোচনায় এসেছে তেন্রস্কিমতার নিরাপদ 
(1) ও বিপজ্জনক মাত্রা, ভারতবর্ষের পরমাণু শক্তি নিয়ে 
কার্যকলাপ এবং চের্নোবিল ইত্যাদি দূর্ঘটনার ইতিহাস। যখন 
তেজক্রিয় বিকিরণের বহু সুফলের দিকে তাকিয়ে হয়ত আমরা 
সকলেই খুব সামান্য বিপদের ঝুঁকি মেনে নিতে পারি। ..', 
আবার তখনই বিখ্যাত বিজ্ঞানী কার্প মর্গান বলছেন, 'নিরাপদ- 
মাত্রার সংস্পর্শ বলে কিছু নেই, আর এমন কোনো স্বল্প-মাত্রার 
তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নেই, ঘা থেকে পচনশীল ক্ষত সৃষ্টি বা 
ক্যানসারের সম্ভাবনা শূন্য' __ এরকম বহু বিরুদ্ধ বক্তব্যে 
বিতর্কে জমে উন্নছে পরমাণু শক্তির আলোচনা। তার সাথে 
সাথে অঙ্গত্র ফটোগ্রাফ (এদেশের যদুগোড়া থেকে আমেরিকার 
হানফোর্ড অব্দি) এবং নানারকম মানচিত্র (তেজন্িয় 
বিকিরণের যাত্রাপথ বা মানুষের দেহের বিভিন্র অংশে 
তদ্জনিত ক্ষতি) এই আলোচনাকে জীবন্ত করেছে। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'বৈদ্যুতিকরণ এবং 
শক্তিব্যবহার'। বিভি সরকারি সমীক্ষা এবং পত্র-পত্রিকা থেকে 


তথ্য সংগ্রহ করে ও তার বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে : 
উদ্লয়নের জন) আমাদের দেশে বিপুল শক্তির দরকার' _ এই 
প্রস্তাবের কতটা বাস্তবসম্মত এবং এরজন] যে ধরনের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে. তার কতটা সাধারণ মানুষের 
প্ররোদ্রনের দিকে তাকিয়ে। 

তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ের আলোচনার বিষয় শক্তি- 
রাজনীতি। এই অংশে, একদিকে, শর্তি-রাজনীতির পরিণানে 
পৃথিবীর বুকে পারমাণবিক অন্তসহ বিধ্বংসী অস্ত্রের পাহাড় 
কমিয়ে ফেলার কথা যেমন এসেছে, পাশাপাশি এসেছে 
পরমাণু-বিরোধী আন্দোলনের কথা _- ঘা, পাগওয়াশ 
আন্দোলনে আইনস্টাইন ও বার্টা্ড রাসেলের এতিহাসিক 
প্রস্তাব। 

এই সমস্ত ঘটনা ও তথ্যরাজির কন-বেশি জরানী-গুধী- 
বিদ্বন্জ্জনদের জানা থাকলেও দুই মল্গাটরের মধ্যে তার এই সযেত 
সমাবেশ পৃদ্তিকাটিকে যথেষ্ট উপযোগী চেহারা দিয়েছে। 
"ভারতের পরমাণু কর্মসূচীর কালপঞ্জী' ও 'চোর্নোবিল দুর্ঘটনা- 
পরবর্তী প্রকাশিত কালানুক্রমিক পারমাণবিক ঘটনাপন্ী' _ 
পুস্তিকার শেষের এই পরিসংখ্যান দুটি 'ম্ছনের' এই শ্রমসাধ্য 
প্রয়াসের সাথে সাযুজা রেখেই প্রকাশিত হয়েছে। 

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথাটা বোধহয় 'শেবের কথা’ শীর্ষক 
একটি পাতাল পুত্তিকার শেষাংশে বিধৃত আছে। বিশেষত 
একদম শেষে, বেখানে বলা হয়েছে, "আসুন, প্রশ্ন করি 
নিজেকে। ধারবার ফিরে যাই আত্মসধীক্ষায়। শক্তি বা বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের শ্রাচুর্যের ভাবনা আমাকে-আপনাকেও কি 
কোনোরকম ভাবে খাস করেনি? শক্তি বা বিদ্যুৎ দরকার। 
খাবার, জামাকাপড়. যানবাহন সবই দরকার । কিন্তু সব মিলিয়ে 
দরকার একটা সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ভীবন। দরকার প্রাণ খুলে বাচবার 
মত একটা সমাল্র। তার জনা সীমাহীন উৎপাদনের সীমানা 
পেরোতে হবে আমাদের সমাজ ভাবনাকে। ছাপিয়ে যেতে হবে 
অনাভাবে, অন্যত্র" __ এই আয়সমীক্ষার প্রশ্নটি তুলে দিয়েই 
এই ক্ষুদ্র পৃত্তিকাটি ছাপিয়ে গেছে লিকেকে এবং আরো 
অনেককে। 


অমিতাভ সেন 


আমার জুলেনি আলো 
অ্রকাশক : মছন সাময়িকী/জিতেন নন্দী 
প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০০০ 
ঠিকানা : সি-৫৬৪. ফতেপুর ১ম সরণী 
রামদাসহাটি. গার্ডেনরিচ. কলকাতা-২৪ 
দাম : ২৫ টাকা 
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পুস্তক পরিচিতি ৩ 


অলৌকিক চিকিৎসার 
স্বরূপ প্রকাশ 





যদি প্রশ্ম করা হয় "ভাত খেলে কি পেট ভরে?" অনেকেই 
হয় তো উত্তর দেবেন, হা -_ এতে সন্দেহের কী আছে? ভাত 
খেলে তো পেট ভরবেই।' কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে বে 
উত্তরটা সঠিক নন্। কারণ ভাত খেয়ে পেট ভরবে কিনা সেটা 
নির্ভর ধরবে ভাতের পরিমাণ এবং ঘে খাচ্ছে তার পেটের 
আয়তনের ওপর। তেমনি 'অলৌকিক চিকিৎসায় কি রোগ 
সারে?' এই প্রশ্বের উত্তর এক কঘায় দিতে গেলে ভুল হবে। 
এই শ্রশ্মের সঠিক উত্তর পেতে হলে 'রোগ সারা. রোগ 
সারানোতে চিকিৎসার ভূমিকা. অলৌকিক চিকিৎসায় কোন 
রোগ 'সারে' ইত্যাদি আনেক বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা 
দরকার। 

রোগ বলতে বোঝা বায় এক বা একাধিক উপসর্গ 
(5/77019715) এবং লক্ষণ (51875) আর রোগটি সারা বলতে 
ধারণা করা হয় ওইসব উপসর্গ এবং লক্ষণের অনুপস্থিতি। এই 
সরল ছকটির কিন্তু অনেক ফাক ফোকর আছে। যেমন বরা 
যাক মৃগীরোগের কথা। গুরুমূগী (07519 12) রোগের প্রধান 
লক্ষণ হল ঘিচুনি, অল্প সময়ের জন] অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, 
আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা। 
একবার খিঁচুনি হবার পর খুব অল্পদিনের মধ্যে দ্বিতীয় বা 
তৃতীয়বার খিঁচুনি হতে পারে। আবার অনেক ক্ষেয়ে একবার 
খিঁচুনির পর রোগীর দ্বিতীয় খিঁচুনি দেখা দিতে পারে অনেক 
বছর পর। এক্ষেত্রে একবার খিচুনির পর রোগীকে জল পড়া, 
তাশাতাবিজ, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি দৈবচিকিৎসা করে দাবি করা 
যেতে পারে যে দৈব চিকিৎসায় রোগী সেরে গেল। সাধারণ 
মানুষ ধারা মৃশীরোগের প্রকারভেদ সম্বন্ধে অন্ত ত্যদের কাছেও 
ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হতে পারে। হাঁপানি রোগের 
ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা প্রায় একই রকম। অর্থাৎ যেসব রোগের ধর্ম 
বা চরিত্র হলো দুটো আক্রমণ (65০0৩ বা ৪/০০৮)-এর মধ্যে 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা - সেই সব রোগের ক্ষেত্রে এই 
ভালো থাকাটাকে রোগ সেরে যাওয়া বলে দাবি করা থেতে 
পারে। তাছাড়া শিশুদের মহ অনেকের এবং বড়দের মধ্যে 
কিছু সংখ্যক মানুষের হাঁপানি কোনো চিকিৎসা ছাড়াই ভালো 


হয়ে বেতে পারে __ এই তথা যাদের জালা নেই ভারা যদি 
দেখেন কোনো শিশুর বা মানুষের হাঁপানি সেরে গেছে এবং এ 
রোগীর! কোনো এক ‘প্যাথির' ওষুধ খাচ্ছিলেন কিংবা কোনো 
দৈব ব্যবসায়ীর মাদুলি পরে ছিলেন, তবে মলে হতেই পারে ঘে 
ওই ওষুবের জনা ব! মাদুলির জনা হাঁপানি সেরে গেছে। 
আপাতদৃষ্টিতে এই ধরনের বিশ্বাস তৈরি হওয়াতে দোষ খুঁজে 
পাওয়া যাবে না যদি না কেউ এই ব্যাপারে কার্ঘকারণ সম্পর্ক 
এবং রাশি তত্বের বিষদ্রটি খেয়াল না রাখেন (এ সন্বস্ধে পরে 
বলা হয়েছে)। 

সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে 'সেরে যাওয়ার' বিষয়টি 
আরোও চমকপ্রদ। আমরা জানি যে সালফা ওষুধ (১৯৩৫) 
এবং পেনিসিলিন (১৯৪২) এবং তারপর ১৯৫০ সালের 
আগে টাইফয়েড (ক্রোরামফেনিকল), যা (প্টেপটোমাইসিন, 
আই এন এইচ এবং প্যাস) রোগের কোনো কার্যকরী ওষুষ ছিল 
না। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই দুটো সংক্রামক অসুখে 
আক্রান্ত হয়েছে __ বহু খানুষের মৃত্যু হয়েছে __ কিন্ত কার্যকরী 
ওষুধ আবিষ্কারের আগে যাঁদেরই ওই অসুখ হয়েছে সকলেই 
কিন্তু মারা বান নি। এর কারণ সংক্রামক রোগ সারাতে দেহের 
প্রতিরোধ ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কার্যকরী ওষুধ 
আবিষ্ভারের আগে মারাত্মক সংক্রামক রোগে আলোচনার স্বার্থে 
যদি ধরে নেওয়া যায় (কারণ এ বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা নেই) 
শতকরা ৫০ জন মারা গেছেন বাকি ৫০ জনের রোগ সেরে 
গেছে। কার্যকরী ওষুধ আবিষ্কারের পরে ওই সব অসুখে মৃতু) 
হয় না বা হওয়া উচিত নয় যদি সঠিক সমৱে এবং সঠিক 
মাত্রার কার্ধকরী ওধুধ প্রয়োগ করা হয়। এ ব্যাপারে কার্য-কারণ 
সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা গেছে এবং ওষুধ ব্যবহারের গুণ 
রাশি তত্ত্বের বিচারে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য (98158158115 11815 
58811675876) বলে প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণ মানুষও 
অভিজ্ঞতা দিয়ে এই সত্য উপলব্ধি ফরেছেন। অন্যদিকে ভাবা 
যাক কার্যকরী ওহুধ শুয়োগ না করে যদি ওইসব মারাত্মক 
সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীদের প্রত্যেককে একটা করে 
দৈব শক্তি বা গুণ যুক্ত বলে দাবি করা মাদুলি পরিয়ে দেওয়া 
যায়, তাবে ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে এঁদের 
মধ্যে শতকরা ৫০ জন সেরে উঠবেন __ কাজেই দাবি করা 
যাবে যে দৈবশক্তিতে অর্থাৎ অলৌকিক চিকিৎসায় ওই 
শতকরা ৫০ জনের রোগ সেরে গেছে _ এতে অসুবিধা 
কোথায়। 

রাজেশ দত্তের লেখা ‘অলৌকিক চিকিৎসায় কি রোগ 
সারে?" বইটিতে প্রথমদিকে (১৮ পাতা থেকে ৫০ পাতা পর্যন্ত) 
মানুষের স্াহতন্ত্ের গঠন ও কাজ, স্মৃতি, স্বগ্থ, সম্মোহন (৫২ 


EE  —— 
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৭৩ পাতা) ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে আমাদের রাজ্যের 
কিছু এলাকার দৈব চিকিৎসক এবং চিকিৎসার বুত্তরুকি, 
ধান্দাবাল্পদের লোক ঠকাবার নানা কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। এর মধো কিছু সরেভ্রমিনে তদন্ত বা সমীক্ষার 
কাহিনীও আছে। আমার মনে হয়েছে প্রথম দিকের আলোচনা 
(অর্থাৎ স্লায়ূতস্ত্রের গঠন ও কান্ড ইত্যাদি কিছু বিষয়) বাদ 
দেওয়া অথবা সংক্ষেপিত করা যেতো __ যাতে বইটি আরো 
সুখপাঠা হুতো। বইটির শেষ অংশে কিভাবে এবং কেন 
আমাদের মত পিছিয়ে পড়া দেশে অদ্ধবিস্থাস এবং কুসংস্কারের 


ছড়াছড়ি তা লিয়ে যে বিশ্লেষণ করেছেন সেটা বইটিকে সমৃদ্ধ 
করেছে। 


পপীষ্যকাস্তি সরকার 


‘অলৌকিক চিকিৎসায় কি রোগ সারে £" 
বাক্রেশ দন্ত 
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০১, 
প্রকাশক : র্যাডিক্যাল উন্ত্রেশন 
দাম : ৫০ টাকা 








প্রাপ্তিসংবাদ 
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১। জ্যানস্রাক্প : সাবধানতা ও নিরাময় 


ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাচ্ছ। উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, 
কোলকাতা। প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০১। দাম ১০ 
টাকা। খুব ছোট ১৬ পৃষ্ঠার পেপার ব্যাক পৃত্তিকা!। প্রচ্ছদ 
মোটেই ভালো নয়। ছাপায় অনেক ভুল। তবু বিষয়গত 
গুরুতে এই পুস্তিকা গুরুত্ব পাবে। লেখক-লিখিত ভূমিকায় 
বলা আছে __ "সম্প্রতি সা্রাল্লাবাদ ও মৌলবাদ __ দুই 
সন্ত্রাসবাদী গণশড্র পরম্পবের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। 
উভয়েই ব্যবহার করছে বিজ্রান-্রযুক্তির আধুনিকতম 
ভ্ঞান ও কলাকৌশলকে। এর অনাতম হুল বিশ্বজুড়ে 
আনগ্রাক্স-এর জীবাণু ছড়িয়ে দিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা।' 
আমরা সাধারণ পাঠক এই আানপ্রাক্স জ্রীবাণু ও তজ্জনিত 
মারণয়োগের কথা বিশেষ জানি না। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা 
অল্পকঘায় সরলভাবে আমাদের শ্রয়োজনীয় তথ্যগুলো 
জানিয়েছে 
২। ঘখন ডাক্তার নেই 

বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ । প্রথম প্রকাশ - 
জানুয়ারি ২০০০1 পরিবর্ষিত সংস্করণ - সেপ্টে স্বর 
২০০১। প্রকাশক -শ্রমন্্রবী স্বাস্থ উদ্যোগ, এইচ এ ৪৪, 
সণ্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৯৭ দাম - সুলভ সংস্করণ 
২০ টাকা, শোভন স্কেরণ ৩০ টাকা। 

বে ছোট পেপারব্যাক ১০০ পৃষ্ঠার বইটি আমরা 
পেয়েছি সেটি সুলভ না শোভন সন্কেরণ বোকা যাচ্ছে না. 
তবে প্রচ্ছদ, ছাপা, বিন্যাস যথেষ্ট সুন্বর ছিমছাম। 





'-শোভন কোনোমতেই নয়। ডাক্তার. চিকিংসা, বন্যা, 
দুর্যোগ, প্রতিকার ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়, বই- 
ও বাজারে চলে বেশ কিছু। কিন্তু সত্যিকারের সাধারণ 
শিক্ষিত মানুষত্তনের প্রতাক্ষভাবে কাজে" আসে এমন বই 
দুর্মভ। একেই সুলভ করা হয়েছে বর্তমান পুত্তিকাটিতে। 
বন্যা বা বিপর্যয়ে অনেক বিপদ হঠাৎ করে এদে যায় 
তখন কোথায় ডাক্তার, কোথায় হাসপ্যতাল. কোথায় কী! 
যদি বা খৌ মেলে তার গলা-কাটা খরচ দেখেই আঘমরা 
লোকের মরণদশা ধরে। তখন নিচে বুঝে. নিত্রের করণীয় 
শ্রতিকার ব্যবস্থাটা জানা জরুরী হয়ে পড়ে। এর জলা 
নিতে চিকিৎসক, উচ্চশিক্ষিত বা পণ্ডিত হওয়ার দরফার 
হয় না। যেমন, আঘাতের প্রাথমিক চিকিৎসা, ঘদি মাথা 
ফাটে, যদি বুকে বা পেটে আঘাত লাগে. আলে ভুবলে, 
চাপা পড়লে, পেটের অসুখে, সর্দি-কাশি বা আর হলে, 
চামড়ায় ঘা হলে, দুর্ঘটনায় মানসিক পীড়া হলে .... কী 
করবেন? কেন করবেন? ওষুধ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, 
জলের ব্যবহার ঠিক ভাবে করা __ এসব নিয়ে পরিদ্ধার 
সহম্রবোধা পরামর্শ ও ব্যাখ্যা নিয়েই এ বই। “মানুষের 
জন্য এ বই। 


উৎস মানুষের নবতম প্রকাশনা 
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ 


সম্পাদনা 0 অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 


দাম 2৩০ টাকা 
পাওয়া যাচ্ছে : বুক মার্ক, পত্রপুট, র্যাডিকাল 
ইম্প্রেশন, পি বি এস। 
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জরি প্রসঙ্গ ৫ শ্রান্ধের প্রচলিত রীতি ও কিছু ভাবনা 


মৃত্যুর পর পারলৌকিক অনুষ্ঠান পালন করা সব ধর্মেই 
আছে। হিন্দু সমাতে এই পারলৌকিক অনুষ্ঠান হল শ্রান্ধ। 
মৃতের শ্রতি শ্রদ্ধা ভ্রাপনই এর উদ্চেশ্য। '্রদ্ধয়া দীয়তে ইতি 
শ্রাভ্ধম্‌'। কারও প্রতি শুজা জ্রাপনের ভ্রনা ঢাকঢোল পেটানোর 
দরকার হয় না। কিন্তু দেখা শোছে শ্রান্ধের আড়ম্বর যত বেশি 
হয়, আতীয়-স্বজন পাড়া প্রতিবেশীর প্রশংসাও তত বৃদ্ধি পায়। 
পক্ষান্তরে কোনো অর্থবান পূত্ত যদি তার মা-বাবার শ্রান্ধ 
অনাড়স্বর ভাবে করে তবে তা সমালোচনা বিষয় হয়ে ওঠে। 

সময়ের সাথে সাথে শাস্ত্রের বহু বিধানই আর 
সময়োপযোগী নাও হতে পারে। তখন সেগুলি শুধু অর্থহীনই 
নয় বাতিলযোগ্যও ৷ 'শ্রান্ নামক শাস্ত্রের বিধান বর্তমান যুগে 
কতটা হয়োজনীয় এনিয়ে ভাবার সময় এসেছে। 

প্রাচীনকালে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বানপ্রস্থে যাবার রেওয়াজ 
ছিল। প্রাচীন রেওয়াছের সঙ্গে আধুনিক ভাবধারার অনেক 
তফাত। সে যুগে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা স্বেচ্ছায় বানপ্রস্থে যেতেন। 
বর্তমানে বৃদ্ধাশ্রমে যাওয়া বা পাঠানো কোনোটাই বৃদ্ধ, বৃদ্ধার 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। পরবর্তী প্রম্মের ইচ্ছাই শেষ 
কথা। বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো না হলেও বহুক্ষেত্রেই দেখা যার বৃদ্ধ- 
বৃদ্ধার ভ্রীবনের শেষ দিনগুলি কাটে বাড়ির এক কোনে 
অবহেলায়, অলাদরে (অবশ কিছু ব্যতিক্রম আছে)। সারাদিনে 
মা-বাবার খবর নেবার সময় থাকে না ব্যস্ত বিন্তশালী পৃত্রের। 
বজক্ষেত্রেই পুত্রবধূর ব্যারিকেড তৈরি করে রাখে নাতি-নাতলী 
এবং দাদু দিদার নাঝখানে। কারণ সেকেলে শিক্ষার সংস্পর্শে 
এলে ছেলে মেয়েরা নাকি গোল্লায় ঘাবে। সমাজে এচিত্র আজ 
ক্রমবর্ধমান। বেঁচে থাকতে শুধু অবজ্ঞা, অবহেলা! ছাড়া আর 
কিছুই করা হল না. মৃত্যুর পর সাড়ম্বরে শ্রা্ানৃষ্ঠান করে এবং 
এলাহি ভোজের ব্যবস্থা করে কি মৃতের প্রতি রকৃত শ্রদ্ধা 
দেখালো হয়? না কি স্রেফ লোক দেখালো? 

প্রাচীন মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল, মৃত্যুর পরেও জীবন 
ফুরো না। মৃত মানুষের ‘আত্মা’ পরলোকে যায় এবং তা যে 
কোনো সময় আবার তার শরীরে কিরে আসতে পারে। প্রাচীন 


ভারতের শস্ত্র-প্রণেতারাও একই ধাঁচে শ্রচার করেছিলেন যে, 
মৃত্বার পর মানুষের আম্মা প্রেতলোকে যায়। সেখানে সে অতি 
কষ্টে দিল যাপন করে। আম্মাকে এই প্রেতলোক থেকে মুক্তি 
দেবার জনাই নাকি উপযুক্ত দান সহযোগে শ্রান্ধের শ্রয়োজন। 
হিন্দু ধর্মের প্রায় সমস্ত মানুষই এই প্রাচীন মতবাদকে আজও 
আঁকড়ে ধরে আছে। হবিবি, চতুর্ধাপাণ্ডি, দশপিগুদান, ঘাট 
কাজের পর আসে শ্রান্ধানৃষ্ঠান। সুবিধামত ৩০ দিলে, ১৫ দিনে, 
১৩ দিনে, ১১ দিনে, ৪ দিনে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার বিধি। 
সঙ্গে থাকে নানারকম দান, যোড়শদান, একোদ্দিষ্ট, বৃবোৎসগ, 
দানসাগর, সপিশ্তীকরণ ইত্যাদি। ল্রান্ধের অনুষ্ঠান কর্তা নিজেই 
দানের জন) প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহের আয়োজন করতে 
পারেন অথবা উপযুক্ত মূল। ধরে দিলে ্রাহ্মাণ পণ্ডিত নিজেই 
সমন্ত ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। 

শ্রান্ধের কাজ সম্পন্ন করেই মুস্ডিত মস্তকে পুত্রকে ছুটিতে 
হয় নিমস্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়নে ত্রুটি হল কিনা দেখতে। 
কারণ ততক্ষণে শ্রান্ধের ভোজ শুরু হয়ে গেছে। মৃত ব্যক্তির 
প্রতি শ্রদ্ধা জানালোই যদি শ্রান্ধের মূলমন্ত্র হয় তবে এই 
উপলক্ষে ভূরিভোজের আগ্রোজন করার কোনো যৌক্তিকতা 
আছে কি? আসলে আমরা নিজেদের যতই শিক্ষিত বলে মনে 
করি না কেন আজও আমরা সম্পূর্ণ কুসক্ষোরমুক্ত হতে 
পারিনি। তা লা হলে একজন মানুষ মারা গেলে তার 
্রানধানুষ্ঠানে সেজেণ্ডজে খেতে বসতে আমাদের বিবেকে বাধে 
না কেন? 

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কু প্রথার বিলুপ্তি 
সাহনই সভ্যতার প্রাথমিক দাবি। তাই প্রচলিত রীতি-নীতির 
পরিবর্তন করে মৃত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানানো যায় লা কি? ঘটা 
করে শ্রান্ধানুষ্ঠানের আয়োজন না করে আত্মীয় স্বজন ও পাড়া- 
প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিয়ে একটি, স্ররলসভার আয়োজন করলে 
মনে হয় না মৃত ব্যক্তির প্রতি কোলো অসম্মান প্রদর্শন হাবে। 
সঙ্গে না হয় থাকল কিছু হান্কা পানীয় বা জলখাবার। 


কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গল্ফ ব্রীন। কলকাতা 
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প্রয়াত বীরেন রায় 
মানুষের স্বার্থরক্ষায় এক অদম্য সৈনিক 








র শ্রমিক আন্দোলন ও মানবাধিকার 
আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও প্রাক্তন স্বাধীনতা- 
সেনানী বীরেন রায়ের সম্প্রতি ভ্রীবনাবসান হয়েছে 


(৯ই ডিসেম্বর, ২০০১]। এই ঝীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
হারালাম আর এক জন বিরল প্রজাতির মানুষকে. যাঁর জ্রীবনের 
প্রতিটি মুহূর্তই ছিঙ্গ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য 
উৎসগীর্কৃত। 

বীরেন রায়ের [জন্ম ২৪ জুন, ১৯১৬] শিক্ষারস্ত হয়েছিল 
জন্ম-শহয় বরিশালের জেলা স্কুলে। বারো বছর বয়সে সাইমন 
কমিশন-বিয়োধী ধর্মঘটে যোগ দিয়ে তিনি স্কুল থেকে বহিদ্ধৃত 
হল। ১৯৩২ সালে ব্রক্মমোহন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ 
করার আগে বিপ্লববাদী অনুশীলন পার্টির 'আ্যাডভাঙ্গ গ্রুপের" 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন ও কয়েকবার পুলিশের হাতে ধর! পড়ে 
স্বল্প মেয়াদে আটকও থাকতে হয়। তিনি ১৯৩৬ সালে 
ব্ৰজমোহন কলেজ থেকে রসায়ন শাস্ত্রে সম্মান সহ বি এস সি 
পাশ করেন। এসময়ে বিশ্লববাদী ছাত্র-যুখদের নিয়ে তিনি 
'সোশ্যালিস্ট লীগ' গঠন করেছেন, কম্মুনিস্ট সাহিতোর সঙ্গে 
পরিচয় হচ্ছে ও কম্যুনিস্ট পার্টির ['গণশক্তি' গ্রুপ) সদস্যও 
হচ্ছেন। এ-সময়েই বরিশালে এক কৃষক সম্মেলন সংগঠনের 
দায়ে বীরেন রায়কে প্রথমে কারাবাসে ও পরে স্বগৃহে অস্তরীণ 
থাকতে হয়। 

১৯৩৭ সালে কারামুক্তি ও ১৯৩৮ সালে কলকাতায় 
এসে ট্রেড ইউনিন্সনের কাজে তার হাতে খড়ি। প্রথমে 
অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন বছ্যনিস্ট পার্টির 


সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে। পরে তিনি কলকাতা পুরদভার শ্রমিক 
সংগঠনের সম্পাদক (১৯৪৩) ও সভাপতি (১৯৫৩) হয়েছেন। 
এমন কি এ. আই. টি. ইউ. সির সাধারণ পরিষদের দদসা 
১৯৪৭), কম্যুনিস্ট পার্টির কলকাতা ভেলা সম্পাদকমণ্ডলীতে 
(১৯৪৮) ও শ্রাদেশিক কমিটিতে (১৯৫২) নির্বাচিত 
হয়েছেন। রেল ধর্মঘট সংগঠনের উদ্দেশ্যে (১৯৪৯), ট্রাম 
ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধের আন্দোলনে (১৯৫৩) ৫ শাদা 
আন্দোলনে (১৯৫৯ ও ১৯৬৬) কাজ করে বীরেন রায় 
শ্রমন্্রীহী মানুষের স্বার্থে নিরলস সংগ্রামের এক শ্রতীকেই শুধু 
পরিণত হননি, বারবার কারাবরণও করেছেন (১৯৫০, ১৯৫৯ 
ও ১৯৬৬)। তার বন্দী জীবনের অবধিগুলি যোগ করলে দল 
বছরের কম হবে না। 

১৯৬৪ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির বিভাছনের বিরোধিতা 
করে তিনি 'কম্যুনিস্ট ইউনিটি সেন্টার" গঠন করেছিলেন পরে 
দল ভাগ হলে দুই কম্যুসিস্ট পার্টির কোনোটিতেই আর যোগ 
দেন নি। ১৯৭০ সালে তিনি এ. আই. টি. ইউ. সি'র 
বিভাজনেরও একক বিরোধিতা করেছিলেন, পরে অবশ) সিটু 
গঠিত হলে তার কার্ষকারিণী সমিতির সদস্য হন। বীরেন রায়ই 
ছিলেন এর একমাত্র সদস্য, যিনি সি পি আই এম-এর সদস্য 
নন। বস্তুত ক্ষমতার অলিন্দ থেকে দূরে নিরলসকর্মী 
সর্বজনত্রদ্ধে॥ এই নেতা ছিলেন রাজোর কম্মুনিস্ট- 
আন্দোলনের বিবেকপ্রতিম। প্রচারের আলোয় আসার জনা 
যেমন তার মাথা বাথা ছিল না, তেমনই যখন ন্যাযা মলে 
করেছেন, বাম আন্দোলনের ক্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে স্পষ্ট, ভাবণে 
কোনো দ্বিধা করেন নি। একবার একটি নিবন্ধে বামফ্রন্টের 
জনবিরোধী কার্যকলাপণ্ডলিকেও যে বামপন্থী ইউনিয়ন লো 
অস্কভাবে সমর্থন করে থাকে. তার সমালোচনা করে ধীরেন 
রায় লিখেছিলেন যে. এর ফলে ট্রেড ইউনিয়নের গণতন্ত্র 
বিদ্রিত হচ্ছে এবং এর ভিত্তিও সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। [টের 
ইউনিয়ন/ আন্দোলন! প্রতিক্ষণ, ডিসেম্বর '১৫] 

মানবাধিকার আন্দোলনে বীরেন রায় ছিলেন এক অগ্রণী 
সংগ্রামী । ১৯৭২ সালে তিনি গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা 
সমিতির [এ পি ডি আর] সঙ্গে ঘুক্ত হল ও ১৯৭৭ সালে এর 
সভাপতি হন। 'প্রতিদিন' নামে একটি ্বক্সাজীবী দৈনিকপত্র 
(১৯৫৯) ছাড়াও 'মার্কসিস্ট রিভিউ" পত্রিকা প্রকাশ করেন 


তথ 
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(১৯৬৬) - তিনি যার অনাতম যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। পত্র 
পত্রিকা ও নানা সংকলনে রাজনীতির নানা দিক, শ্রাম-সমস্যা, 
পরিবেশ ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে বীরেন রান প্রচুর লিখেছেন, তীর 
করেকটি নিবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ও 
ইরেজিতে। 

বাক্তিস্ত্ীবনে অকৃতদার এই মানুষটিয় কাছে আক্ষরিক 
অথেই ছিল ‘বসুৱৈব কুট্‌স্বকম্‌'। আততীয়-অনাতীয় নির্বিশেষে 
সবার ঝাঝি ঝামেলা হাসিমুখে নিজের কাযে তুলে নিতেন। 
সহায় প্রার্থীকে সাধ্যমত খাদা, অর্থ. কর্মসংস্থানের বাবস্থা করে 
দিতে, এমনকি নিজের বাসস্থানে আল্রা় দিতেও তিনি কুচিত 
হননি। ব্যক্তিদ্জীবনে তার সগ্কোরমূক্ দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক 
মানসিকতার জন] কিন্তু অন্য কারও সঙ্গে কখনও সংঘাত 
বাধেনি। কম্যুনিস্ট পার্টি যখন নিধিদ্ধ ছিল. তখন পরবর্তীকালে 
বিখ্যাত এক নেতার পিডৃশ্রান্ধে মালা হাতে করে হাজির হয়ে 
তিনি সাংগঠনিক কথাবার্তা যেমন সেরে আসেন, তেছনই 
নিজের মৃত্যুর পর শাস্তুবিহিত কোনো পারলৌকিক আচার 
পালন ফরতে বারবার নিবেধ করে যান। চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
স্বার্থে তার নম্বর দেহটি তার ইচ্ছানুযায়ী কলকাতা মেডিক্যাল 
কলেজকে দান করা হায়। 


[দা 


একদিকে সে হাজার বাহ উর তুলে ছুঁয়েছিল অবাধ আকাশ, 
অনাদিকে ছড়িয়ে শিকড় আঁকড়ে ধরে শক্ত মাটি _ 

দে ছিল এক বনস্পতি! 

উতের্ষ যেমন দৃষ্টি ছিল. তেমনই তার নীচের দিকেও 

নজর ছিল, তার ছায়াতে বেড়ে ওঠা গুল্ম-লতা-ঘাসফুলেরা 

বাড়বে বলে ধরতে ছাতা বিছিয়ে ছায়া _ 
মায়ের অতো হ্রি্ছ মায়া! 

তার ডালেতে বসতো এসে পাখপাখালি কত দেশের, 

তার কোটরে বানিয়ে বাসা থাকতো কত _ 


এমন কি, তার অবন্রবে পেরেক পুতে মেলতো কাপড়। 

সবার জনা, সবার ফাজে উন্নতশির বরসী বট _ 

তার গায়েতে দিঁদুর লেগে প্রলাম যেমন করতো লোকে, 

তেমনি আবার পানের পিকের, পেরেক ঠ্োকার দাগ দেখেছি 

এবং চিহ্ন নিষ্ঠীকলের _ 

যে-সব পাখী উড়ে গেছে অন্য কোনো পোক্ত গাছে। 

শুধুই কি সে বনস্পতি? আসলে সে মনস্পতি; _ 

স্বত্ ছিল, নতুন বীজের ফসল হবে, 

বদলে দেবে ছানবজ্রমিন! 

কড়ঝাপটা কম দেখেনি, কিন্তু তবু সেই আঘাতে 

টলেনি সে. মাঝদরিরায় জাহাজের মান্তলের মতো 

খাড়া ছিল মহীরুছ, সুদূর থেকে পড়তো চোখে _ 
পাঁচটা মানুষ ভরসা পোতো। 

হেলেনি সে ডাইনে বাঁয়ে _ সে ছিল এক বনস্পতি। 

জীর্ণ ঘখন মহীরুহ, শৃন্য শাখা. কড়ছে পাতা, 

তথনও সে মনস্পতি __ অটুট মনন! 

বলতো শুধু __ 'কড় কাপটার হঠাৎ করে উপড়ে দেবে, 
এমন করে বেঁচে কি লাভ! 

শীর্ণ শাখায় বাজতে৷ কেমন করুণ আওয়াজ _ 

হ্যাটফর্মে বাক্স বেবে দা যেমন প্রতীক্ষাতে, 

তেমনই সেই বনস্পতি! 
আশে পাপের গাছ গাছালি হয়তো এতে অবাক হতো, 
ভাবতো _- একে উপড়ে নিলে 

কাঠুরেরা আসবে ছুটে করতে জোগাড় জ্বালানী কাঠ। 

তখন তাদের কানে কালে _ 

“যখন আমি থাকবো না আর, 

আমার কাঠে জালালী নয়. তৈরি করো দরজা-কপাট _ 


সবার ওপর দেখেছি তার সমান দরদ মায়ের মতো, a 
ধিরধিরিয়ে কাপিয়ে পাতা বলতো, ‘আহা, বীচুক সবাই!" চিরে কর বাই 
তৈরি করে৷ জানলা মনের _ 

সে ছিল এক বনলস্পতি। 

হা পল নার ক যেখান দিয়ে ঢুকবে তাজা, খোলা হাওয়া।'” 
ছারা টু __ এই কথাটা বলেছিল মনস্পতি বনম্পতি। 
প্রতিবেশী ফুল ছিড়তো, ফল পাড়তো. 
অলকরঞ্জন বনূটৌধুরী 
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[রি] 


কলকাতা আকুপাংচার মেডিক্যাল কলেজ 


ভারতে সর্বপ্রথম সরকারি নথিভুক্ত আকুপাংচার 
চিকিৎসক তৈরির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত কলক্যতা আকুপাংচার 
মেডিকেল কলেজের কাত কয়েক মাস আগে শুরু হয়েছে। 
একটি রতিহামণ্ডত প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি হলেও আধুনিক 
বিজ্ঞানের আলো শকুপাংচারের কর্মপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তি, বিশেষ কিছু রোগে (এদের অনেকগুলিরই শুচলিত 
পদ্ধতিতে সুষ্ঠু চিকিৎসার সুযোগ এখনো নেই) এর কার্যকারিতা 
ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশে কিছু ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা 
এখন ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। চিকিৎসাবিভ্তানের সাম্প্রতিক 
অনেক পাঠ) বইতেও এখন আকুপাচোরের উল্লেখ করা হচ্ছে। 
পৃথিবীর বেশ কিছু দেশের ত্রনস্বাস্থ্য পরিযেবায় এই 
চিকিৎসাপন্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ ও সরকারি অনুমোদন 
থাকলেও, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গেই একে স্বীকৃতি 
দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৭ সালে ফ্যালকাটা 
আকুপাচোর ক্লিনিক্যাল রিসার্চ ইউনিট এবং ১৯৯০ সাঙ্গে এর 
উত্তরণ ঘটিয়ে "ডাঃ বি কে বাসু মেমোরিয়েল রিসার্চ আন্ড 
ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অব আকুপাংচার' প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৯৬ 
সালে বিঘানসভাগ্স আকুপাংচার সিস্টেম অব থেরাপি ত্যাকট 
অনুমোদিত হয় এবং পরের বছর প্রথম 'কাউঙ্গিল অব 
আকুপাংচার থেরাপি, ওয়েস্ট বেঙ্গল: প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে 
কলকাতায় ও কয়েকটি ভেলায় সরকারি হাসপাতালে 
আফুপাচোর বিভাগ খোলা হয়েছে এবং সরকারিভাবে 
আকুপাচোর চিকিৎসক নিরোগ করা হচ্ছে। (প্রসঙ্গত উল্লেখা 
যে, ভারতবর্ষে মেডিক্যাল কাউলিল, আমূর্বেদ কাউন্সিল ও 
হোমিওপ্যাথি কাউন্সিল এক সময় এই পশ্চিমবঙ্গেই পথম 
প্রতিষ্ঠিত হয়।) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বা পূর্বোক্ত সরকারি 
সান্থার মত কিছু প্রতিষ্ঠানে অনা শাখার চিকিৎসকদের 
আকুপাংচার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও উচ্চমাধামিক 
উত্তীর্ণদের সরাসরি আকুপাংচার চিকিৎসক হিসেবে গড়ে 
তোলার ব্যবস্থা এতদিন ছিল লা। কলকাতা আকু পাংচার 
মেডিক্যাল কলেড এই লক্ষ) নিয়ে এগিয়ে এসেছে। পঃ বঃ 
সরকারের কাউলিল অব আকুপাংচার থেরাপি অনুমোদিত 
পাঠক্রম ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হ) নির্দেশিত আকুপাংচার 
প্রশিক্ষণের নির্দেশিকা (১৯৯৯) মান্য করে এই কলেজ বিজ্ঞান 
বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য তিন বছরের 
‘ডিল্রোমা ইন আকুপাংচার' কোর্স বিগত শিক্ষাবর্ষ (২০০১) 
থেকে চালু করেছে। এই পাঠস্্রমে সফল শিক্ষার্থীরা কাউন্সিলে 





নবিভুক্ত হয়ে অন্যানা শাখার চিকিৎসকদের মত, ভারতবর্ষের 
প্রথম নথিভুক্ত (সরকারি রেজিস্টার্ড) আকুপাংচার চিকিৎসক 
হবেন এবং আইনানুযারী চিকিৎসা করতে পারবেন! গত ১ 
জুলাই চিকিৎসক দিবসে মৌলালির ক্যাছে ৮. মিডল রোড. 
কলকাতা-১৪-এর ঠিকানায় একটি স্কুলের ভাড়া করা ঘরে 
কলেজের চিকিংসাকেন্দ্রের উদ্বোধন হায়োছে। চিকিৎসাকোন্দ্ের 
উদ্বোধন করেন পঃ বঃ সরকারের আকুপাংচার গবেহণা ও 
প্রশিক্ষণ সংস্থার অধিকর্তা ডা: মৃগেন্্রনাথ গাঁতাইত। স্বাগত 
ভাহণে কলেজের সাম্মানিক অধ্যক্ষ ডাঃ ভবানী প্রসাদ সাছ 
জানান একটি স্বেচ্ছাসেবী অলাভজনক সংস্থার অধীনে 
কলেজটি কাজ করবে। আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে এইভাবে 
ভাড়া করা দুটি ঘরে কলেজের কাজ শুরু হলেও ভবিধাতে 
কলেজের নিজস্ব ভবনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি 
জ্ঞানান। হাদরোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ অরূপ দাস বিশ্বাস, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শতবার্ধিকী অধ্যাপক ও 
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জৈবরসায়বিদ আ্গৎজীবন ঘোষ 
প্রমুখ বছু বিশিষ্ট চিকিৎসক ও ব্যক্তিই কলেতের প্রতিষ্ঠাকে 
স্বাগত ভ্রানান। ২৬শে সেপ্টেম্বর কলেজের প্রথমবর্ধের প্রথম 
ক্লাসাটিও নেন অধ্যাপক ঘোষ। পূর্বোল্লিখিত ঠিকানায় কলেজের 
নিয়মিত ক্লাস চলছে এবং রবিবার ছাড়া সবদিনই সদ্ধোবেলা 
শ্বদ্তব্যয়ের আকুপাংচার চিকিৎসাকেন্তর চালু আছে। 
ভবানীপ্রসাদ সাহু 


নিয়মকানুন 


২০০২ সাল থেকে উৎস মানুধ পত্জিকা প্রকাশনায় কিছু 
বদল করতে আমরা বাধা হচ্ছি মূলত শুরুণ নিষ্ঠাবান 
কী, সাংগঠনিক শক্তিহানি, নিজস্ব ঘরের অভাব ও 
অর্থনৈতিক চাপের কারণে। 

এ বছর থেকে উৎস মানুষ বছরে চারটি বা পাঁচটি সংখ্যা 


প্রকাশিত হবে। আয়তন কিছু বাড়ছে। দাম হচ্ছে প্রতি 
সংখ্যা ১০ টাকা বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (সাক) ৫০ টাকা। ' 
বিশেষ কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হলে গ্রাহকদের বাড়তি 
মূল্য দিতে হবে না। 4.0. পাঠালে নীচের কুপনে নাম- 
ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখবেন চেঝে দিলে 00159 Manush 
নামে দেবেন। বাইরের রাজ্যের চেকে অতিরিক্ত সার্ভিস 
চার্জ দিতে হবে। 


LL  — — — 


উৎস মানুষ __ জানুয়ারি ২০০২ 


“=> এ বাত ২০ ডিসেম্বর তাজ বেছলে “স্রিন প্রাস্টিক্স 
- আনি ইকো ফ্রেন্ডলি আপ্রোচ" শীর্ষক সেমিনার আয়োজিত 
হয । এই মূল অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিমূলক একটি আলোচনাচক্র 
বসেছিল সন্থোর কনফারেল গৃহে গত ২৭ নভেম্বর বিকেলে। 
0 দুর্গাপুর পিপলস সার়েল আন্ত কালচারাল ফোরামের 
পক্ষ থেকে গত ৩০ নভেম্বর দুর্গাপুরের দেশবন্ধু ভবনে 
প্লাস্টিক, বিশেষত পলিব্যাগের বিপদ সম্পর্কিত সচেতনতা 
বৃদ্ধির জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের ম্যে 
এই বিঘয়ে বক্তৃতা, পোস্টার ও শ্লোগান প্রতিযোগিতা 
আয়োজিত হয়। বিকেলে হয় আলোচনা সভা । আলোচনার 
উদ্বোধক ও মূলবক্তা ছিলেন ডাঃ ভবানী প্রসাদ সাচ্ছ। সমঘায়ক 
সংস্থা 'দিশা' (কলকাতা)-র এবং দূর্গাপুর নগর নিগমের 
প্রতিনিধিও বক্তব্য রাঙেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বে ‘দিশা'-র সঙ্গে 
যৌথভাবে এই সংস্থা দুর্গাপুরে পলিব্যাগের ব্যবহার সম্পর্কিত 
দীর্ঘমেয়াদী অনুসন্ধানমূলক কাজ করছে। 

10] ১৮ নভেম্বর রবিবার গাঙ্গুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 


কমিটি'। মূল বক্তা ছিলেন কল্যাণী গান্ধী মেমোরিয়াল 
হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ সুশীল বিস্বাস। সহজ সরল 
বাচনভঙ্গীতে তয়োজ্নীয় তথ্যাুলি তিনি শ্রোতাদের সামনে 
তুলে ধরেন। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন কাচরাপাড়া বিজ্ঞান 
দরবারের বন্ধুরা চক্ষুদান আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের বাস্তব 
অভিজ্ঞতার কথা বলেন জয়দেব দে। পারস্পরিক সহযোগিতায় 
এই আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার আশ্মাসও পাওয়া যায় 
ওই সভায়। 

10 ভারতের মানবতাবাদী সমিতি. চন্দননগরের উদ্যোগে 
শত ৮ ডিলেম্বর 'সস্তরাসদমন আইন ও মালবাধিকার' শীর্ষক এক 
আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মহাবোধি সোসাইটি 
হলে। এদিন প্রয়াত শাস্তি ব্যানার্জির নামাঙ্কিত হিউম্যানিস্ট 
আ্যাওয়ার্ড ২০০১ প্রদান করা হয় “মল সাময়িকী" পত্রিকাকে। 
আলোচনা সভার ভাষণ দেল সুজাত ভদ্র ও নীলাঞ্জন দত্ত । 

{0 ডা. দ্বারকানাথ কোটনিসের ৫৯ তম মৃত্যুবার্ষিকী 
উদ্‌যাপিত হল কোটনিস শ্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে । এই 
উপলক্ষে মহাবোধি সোসাইটি হালে » ডিসেম্বর 'সাশ্রাজ্যবাদী 
অর্থনীতির বর্তমান স্বরাপ" শীর্ষক এক আলোচনা সভার 
আয়োজন করা হয়। সভার প্রধান আলোচক ছিলেন ড. অশোক 
মিত্র, সভাপতি ডা. অমলেন্দু দে। 


0 তমলুক হিছ্ছলবেড়িয়ার সাখী পদাতিক সস্থার 
আয্লোজনে হিজলবেড়িয়া গ্রামে আলোচনা হল 'জ্যোতিব কি 
আলো বিজ্ঞান নিরে। জ্যোতিৰ্বিদ অমলেন্দু বন্দ্যোপাত্যায় 
জ্যোতিষ শাস্রের বিজ্ঞান-ভিত নস্যাৎ করে দিলেন স্লাইড 
সহযোগে বক্তৃতাঞ্স। সুকুমার রায়ের হাতগণনা শোনায় অনন্যা 
হাইিত। জ্যোতিববিরোদধী গান শোনান অশোকদেব গোস্বামী। 
নির্মল কুমার পাল, রবীস্ত্রনাথ হাইত ব্যাখ্যা করেন আলোচনার 
প্রেক্ষাপট। 

0. গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির উদ্যোগে বীরেন 
রায়ের স্মরণসভার আয়োজন করা হল ২১ ডিসেম্বর । 
শৌলালির ঘুবকেচ্্ে। হীরেন রায় শ্রমিক আন্দোলন ও 
গণতান্ত্রিক অধিক্কার রক্ষা আন্দোলনের পুরোহা। প্রয়াত 
হয়েছেন গত ৯ ডিসেম্বর) 

0. বলাগড় গণবিজ্ঞান সমিতি গত কয়েক বছরের মত এ 
বছরেও আয়োজন করেছিল “গপবিজ্ঞান মেলা'-র। শ্রীপুর 
রামমেলা উপলক্ষে গত ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত 
অনুষ্ঠিত এই মেলায় ছিল 'অলৌকিক নয় বিজ্ঞান", সর্পশ্রদর্শলী, 
ক্ষুদে শিল্পীদের আঁকা চিত্ত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক মডেল প্রদর্শনী 
এবং ছিল পত্র-পত্রিকার বিক্রয়কেন্্র। আর ছিল রাসমেলায় 
বন্ধবছর ধরে চলে আসা পশুবলির প্রতিবাদ করে পোস্টার 
প্রদর্শনী । প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছিল গান-আবৃ্তি। 

0. দোদপুরের “সৃখচর পঞ্চম রেপার্টরী থিয়েটার' সন্ত 
বার্ষিক নাটকের মেলার আয়োছ্ছন করে ৩০ ডিসেম্বর ২০০১ 
থেকে ১ জানুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত, সুখচর সম্মিলনী ক্লাব ঘরে, 
প্রতিদিন সন্ধা ভটায়। বে দেশে গঙ্গা বয়, সংক্রান্তি, কবয়, 
আইক মাস্টার, এরকম ন'টি একান্ক পরিবেশন করেল বিভিন্ন 
অঞ্চলের নটি নাট্যদল এই নাটক-মেলার বড় বৈশিষ্ট্য ছিল 
প্রতি নাটক লেষে দর্শক-পরিচালকের সওয়াল জবাব। 

0. চেতনা গপসাস্কৃতিক সংস্থার জনপ্রিয় বিজ্ঞান মেলা হয়ে 
গেল গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি, হাতিবাগানের 
পরিচিত এলাকা জুড়ে। এটা তেরো বন্গরের মেল!। বরাবরের 
মত এবারেও আকর্ষণীয় বিষয়ে পোস্টার, স্রাইড শো, প্রদর্শনী 
ছিল সব স্তরের সাধারপ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার লক্ষ্য 
নিয়ে। প্রাচীন ভারতের জ্যামিতি, কেমন করে ঘটে, কলের গান 
শানের কল, পরমাণু সরণি, প্লাস্টিকের বিপদ, আন্প্রাক্স আতঙ্ক 
ও জৈবযুদ্ধ, তারামণ্ডল, ইউ জি সি আর জ্যোতিহী __ এরকম 
আরো অনেক বিষয়। বিশেষ আকর্ষণ ছিল আলো ও ধধনিতে 
“আক্রান্ত বন্যপ্রাণী'। ২ জানুয়ারি ছিমছাম এক অনুষ্ঠানে 
এবারের বিনোদিনী দেবী স্মৃতি সম্মান দেওয়া হল ভ্রীমতি গীতা 
দে'কে, মক্চন্থ হল রঙ্গকর্মীর প্রযোজনার হিন্দী নাটক _ 
মইয়াৎ। 
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উৎস মানুষ আপাতত আর দ্বিমাসিকও প্রকাশ করা যাচ্ছে না। 


এবং পত্রিকা পরিবেশন ব্যবস্থার নড়বড়ে অবস্থায় আমরা চূড়ান্ত 
সমস্যাক্রিষ্ট। আপাতত পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে __ এপ্রিল ২০০২- 
এর শুরুতে। বহু দরদী পাঠক বিচলিত হবেন জানি, তবু আমরা 


অসহায়। 
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সূচিপত্র সম্প্যদকীর 
জাহরগ হেমত্তবালা লেহী ৪৩ | গুজরাতের গোধরায় রামভক্ত করসেবকে ভর্তি একটি 
ছড়াগুচ্ছ বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী ৪৫ | ট্রেনের বগি জ্বালিয়ে জীবস্ত দক্ক করা হল। কারা করল এই 
নরক বিবর কুশনাভে চৌধুরী জঘন্য অমানুষিক কাজ? স্থানীয় জনতা অনায়াসে উত্তর 
অনু : পৃথীশ বন্দোপাধ্যায় ৪৭ | পেয়ে গেল _ মুসলমালরা। এবাং অপরাধের শাত্তিপ্রদানও 
২০০১ সালে পৃথিবী চির দত্ত ৫০ | শুক্র হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ; গুজরাত জুড়ে বীভৎস সংখ্যালঘু - 
অপচিকিৎসা ভবানীপ্রদাদ সা ৫১ | আক্রমণ। আগুন, রক্তপাত, হত্যা, প্রলয়তাণগ্ডব। অসহায় 
কম্পিউটার ও চোখ ভা আলা অরক্ষিত কিন্তু হিন্দু ভারতবাসীর নিধন অবাধে চলল বেশ 
আবরার bt বা গোধরার 
কৃত 
টা be 8 র্‌ অপরাধীদের চিহিন্তকরণ নেই, অপরাধ বিচারের প্রশ্ন নেই, 
i উন্মত্ত দাঙ্গা প্রশমিত বা প্রতিহত করার চেষ্টা বা ইচ্ছা 
উহা টিপার কোনোটাই নেই) প্রথম দেড়-দু দিন তো গুজরাতে 
আইনশৃঙ্খলা নামে কিছু আছে বলে মনেই হয়নি। দ্রেগে 
হেয়ারের সমাধিতে প্রতিবেদন ৬৯ | ঘুমিয়েছেস প্রশাসনিক কর্তা ও রাজনৈতিক নেতারা) ব্যাপক 
পুস্তক পরিচিতি ১. ২ ৭০ | এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃত্রপাতে রাষ্ট্র এমন নিদ্রামগ্স কেন? 
প্রাপ্তিসংবাদ ৭৩ | এ কি হিন্দুরাষ্ট্রে জাতিদাঙ্গার মৌন সমর্থন? 
চিঠিপত্র ৭৪ কেন করদেবকদের নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারা হল? 
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ সহীরকুমার ঘোষ ৭৬ | কেনই বা উত্তরপ্রদেশে ভোটের প্রাসঙ্গিকে এমন ঘটনা ঘটল? 
সংগঠন সংবাদ ৭৯ | কেন অযোধ্যাকা্ডকে পনের-কুড়ি বছর ঘরে উ্ অবস্থায় 
জিইয়ে রাখা হচ্ছে? ... এ প্রশ্নশুলে৷ অনিবার্ধভাবে আমাদের 
খোলা চিঠি ৮০ 


মস্তিদ্ধে বিভ্ৰম বাড়িয়ে দেয়। গভীর ভাবনায় কিছু উত্তরও 
মেলে। রক্তাক্ত দাঙ্গার রস: একদিনে হয় না, পুষ্জিভূত ক্ষোভ 
আক্রোশ বিদ্বেষের বারুদে, একটি প্ররোচক ঘটনা আগুনের 
ফুলকি জোগায় মাত্র। শুজ্ঞরাতের ঘটনা যে সঙ্ব-পরিবার 
প্রভাবিত হিন্দূত্-অধ্যুষিত কেন্দ্রীয় পরিচালকদের রাজনীতির 
ফসল, সেটা বুঝাতে খুব বেগ পেতে হয় না। অবধারিত- 
ISSN 0971 - 5800 ভাবেই বাবরি মসজিদ আর রামজ্স্মভূমি কেন্দ্রিক বিবাদের 
নিসার কথা মনে এসে যায়। ১৯৮৬ ঘেকে ৮৯, এই তিন বছরে 
819 494. 3০0 Lae ০215015 কেবল উত্তর প্রদেশেই ২৯৫টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, মারা 
অনা কার্যালয় -- শ্রাবণী, এস ৬/২, সণ্ট লেক, গেছে ৩৭৫ জল মানুহ (সূত্র : দি স্টেট্‌সম্যান ১৩.১ ১.৮৯)। 
হার ১০৪ এরপর ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর সেই অভাবনীয় ব্বংসলীলা। 
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৫০৩ বছরের সুপ্রাচীন ভারতীয় এরতিহ) বাবরি 
নসজ্রিদকে উন্মত্ত অশুনতি করসেবক বীভৎস 
উল্লাসে ভেঙ্জে গুড়িয়ে দেয়; অদূরে মঞ্চেঃ উপবিষ্ট 
জাতীয় নেতাগণ প্রচুর শাবাশী দিয়ে 
করসেবকদের উৎসাহিত করেন। ফলশ্রুতিতে 
আক্রান্ত হয় মন্দির এখানে ওখালে। এর পরেও 
অকুম্থলে রামমন্দির নির্মাণের কি বিপুল লাগাতার 
আয়োজন! সবচেয়ে ক্ষতিকারক দিক হল _ 
সম্প্রতি একের পর এক যে স্বস্ত্রাবাদী 
আক্রমণের ঘটনা ঘটছে দেশের বিভিন্ন প্রা, 
এদের প্রতিটির সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায় আর 
পাকিস্তানের নাম জুড়ে যাচ্ছে। খোদ কেন্দ্রীয় 
রাজ্রনীতির সঙ্গে সামগ্রসা রেখেই এটা হচ্ছে। 
অথচ কে না জানে অপরাধীর আলাদা কোনো 
জ্ঞাতধর্ম নেই, তার অপরাধকর্মটিই তাৎক্ষণিক 
ধর্ম। অপরাধী কোন সম্প্রদায় বা কোন দেশের 
অন্তর্ভুক্ত সে প্রশ্ন সরকারিভাবে আসার কথা নয়। 
কিন্তু আসছে, আনা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় একজন 
সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোবৃত্তি ক্রমশ বিকৃত 
সহিংস হতে থাকে। একজন হিন্দু নাগরিক ক্রমে 
মুসলমান বিদ্বেষী হতে থাকে, একজন ভারতীয় 
ক্রমে হয়ে পড়ে পাকিস্তান-বিরোধী। এভাবে কি 
ভারতের সার্বভৌমত্ব বেশিদিন টিকিয়ে রাখা 
যাবে, নাকি অস্তর্লীন বিদ্বেবের ধিকি ধিকি আগুন 
ক্রনে আরে! বিধ্বংসী আরো মানবতাঘাতী 
আকার নেবে আগামী দিনে! 

তাই গুজ্রতাতের অগ্নিকাণ্ড ও বকা 
দাঙ্গার জনা প্রধান অপরাধীকে যদি চিহ্নিত করতে 
হয় তাহলে আঙুল চলে যায় সেই উগ্র হিচ্দু- 
জাতীয়তাবাঠী রাষ্ট্রনায়কদের দিকেই। এটা স্পষ্ট 
প্রমাণিত হল গত ১৫ মার্চ শিলাদান' অনুষ্ঠানকে 
কেন্দ্র করে ধার্মিক-রাজনৈতিক কেচ্ছাকাণ্ডে। এবং 
দেখা বাচ্ছে, এই সম্পাদকীয় লেখার সময়ও 
গুল্ররাতে আক্রমণ ও হত্যার ঘটনা ঘটে চলেছে। 
ভারতবাসীর আত্মঘাতী বিপর্যয়ের দিন কবে যে 
শেষ হবে কে জানে। 


গরিলারা দলে দলে 


শামসুর রহমান 


পাতলুন প'রে মসজিদ গুঁড়ো করে 

আর আগুন ধরায় দেবালয়ে; 

মানুষের স্বপ্রের বসতি পোড়ে 

তাজা রক্ত বয় পথে, ত্রাস-তাড়িত 

তরুণী মুক হয় যৃথবদ্ধ লালসার 

লকলকে নিংস্বাসে, এবং গরিলারা 

ক্রমশ সংখ্যায় বাড়ে শহরে ও গ্রামে। 
কালপুরুবের মুখে পড়েছে বিস্তর চুনকালি, 
সূর্যের জ্বলন্ত চোখ থেকে অবিরল অশ্রু ঝরে, 
পৃথিবীর দৃশ্য দেখবে না বলে সূর্য বন্ধ করে 
চোখ, দুপুরেই ঘোর অমাবস্যা নামে দিকে দিকে। 


পাখি, যা কিছু গৌরবদীস্ত ত্রস্ত 
সব বিবরে লুকায়। 
মানুষকে দেখেই মানুষ প্রাণপণে 
পালাবার পথ খোঁজে, বন্য পশুদের 
আজ বড় হাসি পায়। 
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প্রভাতিক সংবাদপত্র হাতে করিয়াই যে-সকল সমস্যার কথা 
মনে উদিত হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ভাবিতে ইচ্ছা করে 
ন! কি, এই অশান্তির সাগরে শাস্তির নাবিক একজন নামিয়া 
আদার প্রয়োন্ধন আছে! মানুষ এইজনাই তো৷ ভগবানের নাম 
ধরিয়া মহামানবকে আহ্বান জ্ঞানায়। 

আমার সমস্যা, __ ভারতীয় সভাতা-সন্কেতিকে কেমন 
করিয়া শুশ্ররূপে বাঁচানো যায় আছ্প্রব্ণনা না করিয়া কিভাবে 
আমরা ইহাকে সংরক্ষণ করিতে পারি__ প্রথম কথা এই॥ 
দ্বিতীয় কথা হইল আমাদের শিক্ষার টিতে আমাদের দৈনন্দিন 
যে-্সমত্ত্র জটিলতা, যে-সমস্ত বৃথা আয়াস-প্রয়াস, তাহার হাত 
হইতে সহজে পরিত্রাণ পাইবার উপায় কি? _₹ তৃতীয় কথা, 
আমাদের নিজস্ব সাক্কেতিবে রক্ষা করিয়াও আমরা আধুনিক 
মন্ত্রপভ্যতার কতটুকু অংশ আত্মসাৎ করিতে পারি এবং সেটুকু 
গ্রহণ করার ফলে আমাদের নিল্রশ্ব জীবনধারা যেন ব্যাহত না 
হয়। 

এই তিনটি সমস্যা আমি আমার পাঠিকা ভগিনীদের 
সম্মুখে উপস্থাপিত ফরিলাম। তাহারা ক্রমে ক্রমে ইহার উত্তর 
দিলেই অচিস্তিত অনেক বিষয় নৃতল করিয়া জানিতে পারিব। 

এখানে এ শ্রশ্ন আমি যাহাদিশকে উদ্দেশ করিয়া 
করিতেছি, তাহারা আমাদের জননী ও গ্রোষ্ঠা ভগিনীর ন্যার 
বহীরসীগণ এবং স্বভাবতই তাহারা হিন্দু মহিলা। কেননা. 
ভারতীয় শ্রার্চীন সংস্কৃতি-সভ্যতার বর্তমান অধিকারিণী 
তাহারাই। অন্যান্য ধর্মীয়া ভগিনীগণ হয়তো আরব, 
প্যালেস্টাইন বা ইউরোপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। 


আমার সমস্যা ভারতীয় সভাতা-সংস্কৃতিকে লইয়াই। তাহার 
পর আরও এক দুশ্চিস্তা দেখা দিয়াছে. কে না ডানে. ভারতীয় 
শান্তুগ্রন্থসমৃহই ভারতসভাতার ধারক এবং বাহক আর ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতগণই প্রাচীনযূগের ধারাবাহী । কিন্তু, আডিকার এই চরম 
হইতে. তাহাদের জীবনেও তো খণ্ড প্রলয় কম ঘটিয়া যায় নাই! 
কত সোনার সংসার তো ছারেখারে গিয়াছে, সেই দঙ্গে আরও 
যাহা যাহা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে, তাহা তো আজ সকলেই 
ভ্ানেন। শুধু তাই লয়. অনাগত অথচ আগন্তক অধিকতর 
আশঙ্কাবাঠী ভবিব্যতের দিকেও তো দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে! 
চোখে স্পষ্টই দেখিতেছি যে. দেশে ভ্রনসংখ্যা অত্যধিক, অথচ 
আশ্রয় ভূমিসাস্থান 'অজ। অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দস্যৃতয়, 
অরাল্রকতা, রাষ্ট্রবিদ্রব, সমস্তই যেন হাত ধরাধরি করিয়া 
আমাদের বৈর্যপরীক্ষা করিতে আসিঘ্রাছে। দেশের এমন দুর্দিনে 
যদি দেখি কেহ আনন্দ-উৎলবে বুতর অর্থব্যয় করিতেছেন 
এবং অন] কেহ অন্বস্তর আশ্রয় চিকিৎসাভাবে জীবন্মৃত হইয়া 
আছেন, তখন স্বাধীন ভারত অন্যান্য স্বাধীন দেশের সম্মুখে কি 
করিয়া মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারে, তাহা তো বোহগমা হয় 
না। যখন শহরে অগ্নিকাণ্ড, তখন ঘরে বসিয়া বেহালা বাজ্াইবে 
কে? 

আমি পুরুষদের সঙ্গে কথা কহিতে চাই না। তাহাদের 
কৃতিত্ব অনেক দেখিলাম, বুদ্ধিমত্তাও অনেক পরিচয় 
পাইয়াছি। তাহাদের দৈনন্দিন কার্যের পরিণাম ফলই তাহাদের 
যোগ্য সমালোচক। আমার মনে হয় তাহারা আমদের নিন্দা- 
ভ্রশংসার অনেক উর্ধ্বে, কিন্তু, মাতা-ভগিনীগণ, আমি 
আপনাদের সহচ্ছ সরল স্বাভাবিক শুভবুদ্ধির কাছেই বিচার 
প্রার্থনা ফরি। একদিন দেখিয়াছি, গ্রামের বরধীয়িসী মহিলাগণ 
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আপনাদের পুরাতন আচারনিষ্টা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াও 
চন্ডাল-কন্যার সৃত্যুশষ্যাপার্খে মূর্তিমর্তী শাজি, করুণা এবং 
সেবাস্বরাপে বসিতে ছিঘা করেন নাই। গ্রামের উচ্চনীচ 
সকলকেই দুমধুর ধর্ম সম্বন্ধে আত্মীরসস্বোধন করিতে তাহাদের 
চিত বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই । আবার এখন দেখিতেছি, মুখে সামা- 
মৈত্রীর গুণগান করিয়াও প্রতিবেশীর সুক্ষ দুধকে আপনার সুখ- 
দু:খ বলির! প্রহশ করা দূরের কথা, আমরা নিকট প্রতিবেশীর 
পরিচয় পর্যন্ত রাখি না। আমি বলিতেছি না যে প্রাচীনারাই 
ভালো ছিলেন, আর আধুনিকারাই ভালো নছেল। সেকালে এবং 
একালে সমস্ত দেশকাল জুড়িযাই ভালো এবং না-ভালো 
লোকের অস্তিত্ব তখনও ছ্ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু তথাপি 
আগের গণ্ডি বদ্ধ, অবরোববন্ধ, গোঁড়া হিন্দু পরিবারের ফুলবযূর 
মবোও বে করুণা, সেবা, প্রীতি, সাম্যভাব একদা দেখিয়াছিলাম: 
আজকাল সে ভাব কেন মনে হয় যেন কমিয়! যাইতেছে । 
কলিকাতায় আনন্দোৎসবের তো অভাব নাই, তবে ভিক্ষুকের 
সংখা! এবং উপেক্ষিত হতভাগ্য ক্ষুবিতের সংখ্যা কেন দিল দিন 
বাড়িয্া চলিয়াছে? ইহাদের জন্য মাতৃরূপিনীদের অল্পপূর্ণার 
মঙ্গলহত্ব কেন নামিয়া আসিতেছে না! -- এবং সেই 
মাড়রূলিনীদের যাহারা স্বাভাবিক উপদেষ্টা, সেই 
লান্তব্যান্গাপর়ারণ ব্রাহ্মণ পুরোহিত গুরু কথকঠাকুরমহাশয়েরা 
কেন এ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন? তাহারাও তো 
ভুক্তভোগী! 

আমার এক সমস্যা, যুগের সঙ্গে সমান তালে চলিয়াও 
কিরাপে ভারতীয়তা অবিকৃত রাখা যার। আর এক সমস্যা, 
দেশের দুর্গত জনগণের দুর্দশা মোচনের জন্য কি করা যায়। 
এবং দেশের ব্রাহ্মাণ পণ্ডিত গুরু পুরোহিত, ইহাদের সঙ্গে 
আলোচনা করিয়া বর্তমানকালে আপদ্ধর্ম ছিসাষে ইহারা কি 
ব্যবস্থা দেন তাহাও জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া উচিত। 
প্রসঙ্গত জানাই, রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র, এবং সংগীতসভার 
অধিনারকগশ, শিল্পীগপ, আপনাদের ব্যবসায়লন্ক অর্থের 
কিরদশে দেশের সেবায় যাহাতে দান করেন, সেজন্য কিরূপে 
তাহাদিগকে উদ্ধুদ্ধ করা যায়, তাহাও মায়েদের চিন্তা করিয়া 
দেখা উচিত। আর মাত্ৃপূজা মহোৎসবের অবান্তর অশে বাদ 
দিয়া মানসীপুজার একাগ্রনিষ্ঠায় মাকে ভক্তিপৃজার্ঘ) নিষেদন 
করিয়া উদ্ৃত্ অর্থ দির দেশের দরিস্রদের দুঃখ নিবারণ করাও 
একটি বিশেব কর্তব্য। এই বিবরে মাতা-ভগিনীগণের মতামত 
জানিতে বাসনা করি। 

এই পৰিকায় গত পৌষ সধ্যোর “আমার চিন্তাবারা” 
প্রবন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছি, তার সার-সংক্ষেপ হুইল এই : 


১) ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বারা অব্যাহত রাখিয়াও 
কালোপযোগী জীবনযাত্রা নির্বাহ । 
২) এ সন্ধে শাস্তবিদ্‌ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যুগোপযোগী 


ব্যবন্থাদান। 

৩) দেশের দুর্শত-দুঃস্থদের সাহাঘাদানের জন্য দেশের 
মাত়ৃক্জাতির অগ্রসর হইয়া আসা। 

এই প্রবন্ধে তৎসন্বক্ষে আরও কিছু আলোচন! করিব। 
ভারতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতা বলিতে বুঝায় __ প্রাচীন 
ধর্মশাস্তরসম্মত বিতিনিবে বিজড়িত সামাজিক রীতিনীতির 
অনুবর্তন। এখন. প্রাচীন শান্সম্মর্ত বিধিনিষেধই তো কার্থত 
মানিয়া চলা হয় না। সেকালে চোরকে শুলদণ্ড. হত্তচ্ছেদন 
প্রভৃতি শান্তি দেওয়া হইত, এখন কি তাহা দেওয়া সম্ভব? 
ভারতের সমাজ সক্ষোর আন্দোলন অনেককাল হইতেই চলিয়া 
আসিতেছে, আজ পর্যন্ত কিন্তু সারা ভারতে একই সাস্কেতি ও 
স্বীতিনীতির প্রচলন হইতে পারে নাই। সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিফ., 
ভাবাভিন্তিক, অর্থনৈতিক __ ঘে-কোনো মতভেদই এখন 
ব্যাপক নরহত্যায় হিংসরতীষণ হইয়া উঠিতে দেখা যায়। 

টতৈক্যের অভাবেই ভারতবাসী সডঘবন্ধ হইতে পারে 
নাই। কিসে মতৈকা হইবে, তাহাই এখন চিত্তুনীয়। বর্মই 
সমাজকে ধারণ করিয়া রাখে, শীললাধলাই ধর্মের মূলকথা। 
সুতরাং ধর্মের আনুষঙ্গিক যে সমস্ত বাহ্যনুষ্ঠানের আড়ম্বর 
লইয়া মতভেদ, তাহার ব্যবহারের কঙ্কাল লইয়া টানাটানি না 
করিয়া তাহার অন্তস্বরূপের সম্যক পরিচয় গ্রহণ করাই 
যুক্তিযুক্ত । ঈশ্বরে ভক্তি, মানবে প্রীতি এবং আত্মোঘ্তি, ইহাই 
খেন আমাদের লক্ষ্য হয়। আমরা প্রতি জীবে ভগবদংশকণাকে 
উপলব্ধি করিয়া যেন জ্ীবসেবায় ব্রতী হই। আমরা যেন বাতাসে 
আকাশে জলে বিষ না মিলাই, যেন হিসোদ্বেব কুটিলতাকে 
অন্তরে স্থান না দিই। 

মাতা-ভগিনীগণ, আমাদের প্রাচীন এতিহা হইতে অনার 
অশে পরিত্যাগ করিয়া সারাশে সক্ষ্মপূর্বক আত্মসংস্কৃতির পথে 
দেশকে লইরা চলুন। 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভালো, কিন্তু পাশ্চাত্য রীতিনীতির 
অনুকরণ ভালো নহে। স্বদেশের সভ্যতার ভিত্তির উপর 
দাঁড়াইয়া যেন বৈদেশিক সন্তাবনিচয় আহুরণ করিয়া মন্দিরের 
পুম্পালঙ্কার বিরচনা করি। আমাদের অশন বদন ভূষণ যেন 
ভারতীয় হয়, আমাদের প্রথা ও বোধি যেন সকল জাতির নিকট 
হইতেই গ্রহণযোগ্য বিষয়বন্ত আহরণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। 

সকল প্রদেশের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আহরণ করিয়া আমরা 
বেন বঙ্গীয় সাক্কেতির অন্তর্গত করিয়া লইতে পারি। 
সন্কৃতভারত এক হউক। 
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বা রে হুজুগ! বা! 


তে ধিনিকি রে ধিনিকি ধে ধিনিকি ধিন_ 
দুধ বাচ্ছেন গাণেশ ঠাকুর, একটু লেচে নিন। 
তে ধিনিকা রে ধিনিকা (ধ ধিনিকা হান 
ঘরের গলেশ দুধ (পল না, বা বে থুজ্গ।! শা! 


হুজুগ ছাড়া বাঁচব নাকি? 


দুধ বেয়েছেন গণেশ ঠাকুর! 
হেই দাদা চল গ্রহণ নেখি। 
এটাই এখন লেটেস্ট হুডুগ ৷ 
হুজুগ ছাড়া বাঁচব নাকি ? 


এই নে__গুলি খা 


সোনালিয়ার ল্যাংটা শিশু 
কন্কাপসার গা, 

পাসলি খেতে তিন দিন কি? 
এই লে গুলি বা। 
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দেখছিস না- মন্ত্রী আসছে? 


এই! তোরা সব যা না সরে: 
দে না ছেড়ে রাস্বা! 
দেখছিস না_ মন্ত্রী আসছে? 
তোরা সবাই দাস তার? 


লজ্জায় মরে যাই! 


মন্ত্রী বলেন হেঁকে, "আরও দুটো গাড়ি চাই। 
প্রেসটিজ ডুবু ডুবু। যায় যে স্ট্যাটাসটাই । 
আহা! ওই লোকগুলো 

যায় হয়ে বাস-ঝুলো 

ওদের কথাটা ভেবে লচ্জায় মরে যাই!" 


হবু যখন ডিগবাজি খান-__ 


হবুচস্ত রাজার দেশে গবুচন্ত্র মন্ত্রী । 

দুটিই যন্তর। চালান নাকি ইনভিত্রিবল্‌ যন্ত্র! 
হবু যখন ডিগবাঞ্জি খান_ 

শাবুই তখন রাজ্য চালান। 

হবু কীদেন। মুচকি হাসেন নাটের গুরু মন্ত্রী 


আমি গুনছি নোট 


= আগের আটটা প্লাস 'শিবালিক-_- 
কটা হল রে মোট? 

= তুই গুনে ঘা বাড়ির মাথা। 
আছি গুনছি নোট। 


শিশুরা কি সকলেই গৌতম বুদ্ধ? 


ছোট ছোট শিশুদের ইসকুলে ভরতে 
বড় বড় দাদাদের কেন হয় ধরতে? 
মায়ে মায়ে কেন হয় মুরগির যুদ্ধ ? 
শিশুরা কি সকলেই গৌতম বুদ্ধ? 


আর হবে সে কী? 


ছোলে হবে বিদ্যাসাগর, আর হবে সে কী? 
ফশিল, পি কে, লিয়েন্ডার বা সৌরভ গাং-গুলি। 
নোবেল পাবে, ম্যাগসাইসাই। কী পাবে সে আর? 
ভারতরতু, ম্যান অব্‌ দি ম্যাচ, জ্ঞানপীঠ, অসকার। 
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নরক বিবর 


মুল নিবন্ধ : কুশলাভ চৌধুরি 
অনুবাদ : পৃথীশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


[ গতবন্থর, ২০০১-এর সেপ্টে স্বরে টালি নালার একাংশ দখলমূক্ত করা হয়েছে মেট্রো রেল সম্প্রসারণ ও কল্পকাতার 
শহরের উন্নয়নের স্থার্থে। দ্বিতীয় পর্ধায়ের উচ্ছেদের কাজও শুরু করেছেন সরক্যর। বুলডোজ্ঞার আর পুলিশের লাঠি 
দিয়ে উচ্ছেদ করা দরিদ্র পরিবারশুলির পুনর্বাসনের আর্জি ছিল. সরকারের প্রতিক্রতিও ছিল। পরিণান কী হয়েছে 
খবরের মাধ্যমে এখন তা সবাই জানেন। 'অমানুবিক' প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন শ্হরবাসী বেশ মেনে নিয়েছে । 

সন্টলেকের লাগোয়া কেন্উপুর খাল, বেলেঘাটার নিউকাট খাল ও সার্কুলার ক্যানেলের শোচনীয় অবস্থা। নোংরা 
আবর্জনা আর পৃতিগন্ধময় বর্জ্য পদার্থে খালশুলির অর্ধেকের বেশি প্রায় বুক্তে গেছে। বলা হচ্ছে, এই তিনটি খালের 
দুপাশে অবৈধভাবে বসবাসকারী ১০ হাজার মানুষই খালশুলির এহেন দুর্দশা এবং শহরের কলস্কের জন] দায়ী। অথচ 
এতগুলি ‘জবরদখলকারী' হতদরিপ্র, রুণ, ছত্ছাড়া পরিবার বহু বছর ধরে ওখানে বসতি করেছে স্থানীয় “দাদা", 
ত্বননেতা ও রাজনৈতিক প্রভুদের ভরসায়। রাজপথে মিছিলে ও ভোটের কর্মঘজের এরা বিরাট ব্রনশক্তি। এখন, 
উ্য়নে'র স্বার্থে এদের উচ্ছেদ করতেই হবে -- প্রয়োজনে লাঠি পেটা করেও: ... কিন্তু এরা যাবে কোথায়? সেচ 
দফতর ও কলকাতা পুরসভা সমীক্ষা গুরু করে দিয়েছে। সাজ সাম্জ রব পড়ে গেছে, কিন্তু পুনর্বাসনের কোনো উচ্চবাচা 
নেই। যেসব নেতৃস্থানীয় স্বেচ্ছানিয়োজিত রাজনৈতিক 'অভিভাবকরা' এত বছর ধরে এদের ঘর বসাতে দিয়েছেন, 
সব সময় নিজেদের কাজে লাগিয়েছেন, তারা এখন সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বত, নিঃশব্দে অন্তরালে কেটে পড়ার 
বুদ্ধি রাখেন। উচ্ছেদের আতঙ্কে প্রহর গুনছেন এখন হাতার হাজার মানু, যারা জানেন না কোথায় যাবেন, কিভাবে 
বেঁচে থাকবেন। এরা কি ভারতীয় নাগরিক? এদের কি বেঁচে থাকার অধিকার আছে? কেউ কি ভাবছেন এদের ভয়াবহ 


পরিণতির কথা? 
উদ্তি তো হবে! .. 
এটি তার ভাবানুবাদ। 


পনি হয়তো জানেন. বেলেঘাটা সার্কুলার 
খালের সবটা এখনও মজে যায়নি। খালটা 
অবশ্য আপনার চোখে পড়বে না, কারণ এর সামলে দাঁড়িয়ে 
আছে তিন সারি ঝু'পড়ি দিয়ে গড়া এক শ্রাচীর। তো. সেই 
হাতে ব্যবহৃত ব্যাটারি থেকে কার্বন-দণুগুলা ঠেছে পরিদ্ধার 
করতে দেখা যায়৷ এগুলো বিক্রি হবে প্রতি কিলো ১.২৫ টাকা 
দরে। আক্ষরিক অর্থেই এটা এক প্রাণঘাতী কাণ্র। 
এই কান্ড চলাকালীল বাটারি থেকে কার্বনের গুড়ো 
বাতাসে মিশে যায় কর্মরত মহিলা আর শিশুরা সেই ব্যতাদেই 
শ্বাস নেয়। ফলে ওই কার্বন তাদের শরীরে প্রবেশ করে, ডেকে 
আনে নালা স্বাসকষ্টজ্নিত সমস্যা। আর তাদের কফের রঙ হয় 
ঘন কালো। কিন্তু ব্যাটারির দাম তো শ্ত! রাখতেই হবে? 
নাহলে আমরা টর্চই বা স্থালবো কি করে. রেডিওই বা শুনবো 
কেমন করে? 


. উত্তর জানা নেই। তবে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে এই এপ্রিল মাস থেকেই শুরু হবে বস্তি উচ্ছেদ। শহরের 
- মূল ইংরাজি চু 710 প্রকাশিত হয় ৫ জানুয়ারি ২৩০২-এর দি স্টেট্‌সন্যান পত্রিকায়? 


_ সম্পাদক } 


এই খালের ধারেই বাস৷ করে নানা জীবিকার মানুষ _ 
ঘাদের কথা বলা হল তারা ছাড়াও রিকশা-ভ্যান চালক, 
প্যান্ডেল আর ইমারত নির্মাণের কালে নিযুক্ত মজুর, কাগল্জ 
আর জঞ্জালকুড় নী এবং আরে! অলেকে। এদের মধো যাদের 
গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, তারা হল শহরের পরিচারিকা 
সম্প্রদায়ের এক বিশাল অংশ। চলতি ভাবায় এরা কি (আর 
একটু ভগ্রভাবায় কাডের লোক) নামেই পরিচিও। কলকাতায় 
লভ্য শস্তা শ্রমের এরাই হল শ্রধান ডোগানদার। 

জনগণনায় এদের ধরা হয় না। এদের না আছে রেশন 
কার্ড, না আছে চন্মের পরিচয়পত্র । নির্বাচনী পরিচয়পত্র থাকার 
তো প্রশ্থই ওঠে না, কারণ এদের কোলো ঠিকানাই লেই। এরা 
হল সেচবিভাগের ভ্রমিতে জবরদখলকারী বাসিন্দা। প্রশাসনের 
কাছে এদের কোনো অস্তিত্ুই নেই। টালির নালায় 
উচ্ছেদকার্যের সাফলো অনুপ্রাণিত পশিচমবঙ্গ সরকার এই 
মাসেই শহরের অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিস্কার করার প্রকল্প 


EEE —— 
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বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এর অর্থ, খালের পাড়ে 
বসবাসকারী এই মানুবশুলিও উচ্ছেদ হৃবে। প্রকঞ্ছে ঘা বলা 
আছে, সেই সতীক্ষা ও নখীকরণকে বৃন্ধাঙগুষ্ট দেখিয়ে এদের দূর 
করে দেওয়া হবে। 

স্থানীয় থানাগুলো অবশ্য এখনো এ বিষয়ে কোনো নির্দেশ 
পায়নি। আর পুনর্বাসন? সে কথা তো আলোচনাহতেই আসেনি। 

নগরোন্সরন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের ঘোলণায় বর্তমান 
পরিকল্পনায় জবরদ্থলকারীদের পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থাই 
নেই। 

শহর জুড়ে ১২টি বিভিন্ন খালের সংস্কার সাধনের কাজে 
যারা হাত দিতে ইচ্ছুক. সেই হাডাকো (4৬4০০) ১৪০ কোটি 
টাকার ক্ষণ দিতে সম্মত হয়েছে। শ্রবানত এই আখের টাকাতেই 
সার্কুলার খাল এবং পার্বতী কোষ্টপূর খাল সংস্কারের প্রকল্প 
বাস্তবায়িত হবার কথা। এই বছরের শেবাশেবি শুরু হবে অনা 
আরো পাঁচটি খাল নিয়ে অনুরূপ এক প্রকল্প। এটায় অর্থ 
জোগাবে এশিয়ান ডেভেলপ্মেন্ট ব্যাঙ্ক, যারা দিচ্ছে ২৫০ 
কোটি টাকার ক্বণ। কলকাতাকে তথাকথিত “মেগাসিটি' রূপে 
গড়ে তুলতে যে বৃহত্তর উ্নয়নমূলক কর্মসূচী হাতে নেওয়া 
হয়েছে, এসব হল তারই অঙ্গ। বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ উৎস 
থেকে কোটি কোটি টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পেশ করা 
হচ্ছে একের পর এক শ্রস্তাব, যার কোনো শেব হবে বলে মলে 
হচ্ছে লা। 

সার্কুলার খালটি একসনয় নৌ-পরিবহনযোগা জলপথ 
হিসেবে ব্যবহৃত হত। কলকাতাকে বেষ্টন করে থাকা এই 
খালটি ছিল সুন্দরবনের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম 
সংযোগরক্ষাকারী জলপথ। সাম্প্রতিক বছরগুজিতে আবর্জনা, 
জগ্রাল আর ময়লার সপ দ্রমে এবং অনুপ্রবেশের ফলে সংকীর্ণ 
হয়ে খালটি বুজে আসছে। রাক্তাবাদ্রার অঞ্চলে খালের উভয় 
পাড়েই এই অনুপ্রবেশ জলপ্রবাহকে প্রায় পুরোপুরি আটকে 
দিয়েছে। দু'দিকেই কুপড়ির সারি । কোনো কোনো জায়গায় ছয় 
সারি ঝুপড়িও আছে। 

এই ঝুপড়িগুলি অপসৃত হলে এবং খালের বুক থেকে 
পাক পরিস্কার হলে খালের নু থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত জল 
পরিবহন আবার চালু করার একটি শ্রকল্প তৈরি আছে। রাজ্য 
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বৃটিশ ওর়াটারওয়েজের (British Wa- 
(৫৮৮৭5) এক সমীক্ষায় ওই প্রকল্পটি রচিত হয়েছে, যা 
রূপায়লের সন্তাব্য বাঘ ৬১ কোটি টাকা। 

বিধানসভায় উত্তর কলকাতার জনপ্রতিনিধিদের একটি 
প্রতিনিধিদল (যার নেডৃত্বে আছেন সাধন পান্ডে) অনুরাপ এক 
পরিকল্পনা গেশ করেছেন। এতে খাল বেয়ে লঞ্চ চালানোর 
কথা বলা হয়েছে, আতর প্রস্তাব কর! হয়েছে খালের দৈর্ঘ্য বরাবর 


স্তন্তের পর স্তস্ত গেঁথে ওপর দিয়ে একটি 'রিং রোড জাতীয়" 
রাজপথ নির্মাণের প্রস্তাবিত এই 'উচ্চমার্গ' শুরু হবে দ্বিতীয় 
হুগলী সেতু থেকে। স্ট্যান্ড রোড বরাবর এগিয়ে এটি আসবে 
বাগবাজ্জারে খালের মুখ পর্যন্ত. আর সেখান ঘেকে খাল বরাবর 
চলে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসে এসে শেষ হবে। এর জনা 
যে অর্থ লাগবে, তা এখনও হিসেব করে ওঠা হয়নি। 

“কলকাতা মহানগর বাঁচাও আন্দোলন' নামে খাল- 
তীরবর্তী একটি সংগঠনের প্রস্ত্াথ হল _- মাথাপিছু পাঁচ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করে ভারত সরকার কয়েকটি হোভারপ্রনাফট্‌ তৈরি 
হ্ুরুক, আর সেগুলি খালপথে যাত্রী পরিবহনের কাজে লাগালো 
হোক। দেখা যাচ্ছে যে সবকিছু নিয়েই কোনো না কোনো 
পরিকল্পনা ঠিক তৈরি হরেই যাচ্ছে/গুধু উচ্ছেদ হওয়া 
মানুষদের ক্ষেত্রেই কোনো প্রকল্পের দেখা মিলছে না। 

কলকাতার জলপণগুলির মধ্যে কেষ্টপুর ও যেলেঘাটা 
খালদুটিতে ভ্রবরদঘলকারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। 
"প্রান্তিক' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (0০) খাল দুটির 
ধারে সতোরোটি প্রথা-বহির্ভূত (০ (৩1) বিদ্যালয় চালায়। 
এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবেশ ব্যানার হিসেবে 
এখানে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা ১১,০০০। এর অর্থ, 
মোটামুটিভাবে ৬৫ থেকে ৭০ হারার মানুষ খালদুটির দুপাশে 
যাস করে। এদের একটা বিশাল অংশ হল শিশু। 

এইসব পরিবারের মাসিক আর এক দেড় হাজার টাকার 
মবো। জানালাবিহীন এক কামর়া-বিশিষ্ট কুপড়িগুলি বাঁশ আর 
প্লাস্টিকের শিটে তৈরি। রান্না হয় ঘরের ভেতরেই/ফলে 
অগ্নিকাণ্ড একটা বাৎসরিক ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে! শ্রতোক 
বর্ষায় জলের গা থেঁবে নির্মিত অনেক কুপড়িই ভেঙে পড়ে। 
খালের দরলন্তরের বৃদ্ধিই এর ভ্রনা দায়ী। 

আবর্চনা এবং পৃতীগদ্ধময় দূষিত জলের পাশেই 
জীবনযাপনের ফলে নান ধরনের স্বাস্থ্যত্রনিত সমস্যার সৃষ্টি 
হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইন্ডিয়ান স্ট্াটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (191) 
কর্তৃক সম্পাদিত একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, মানিকতলা- 
রাহ্ছাবান্রায অক্ঞলে খাল পাড়ে বাসকারী শতকরা ১০০ ভাগ 


খারাপ। বন্তিবাসীদের তো তবু সরকারি নঘিপত্ে নাগরিক 
রুপে স্বীকৃতি আছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কেউই "পাকা" 
মাথা গৌঁজার ঠাই তৈরির কথা চিন্তাই ফরে না, কারণ সবসময় 
এদের মাথার ওপরে উচ্ছেদের খাড়া বুলেই আছে। সব মিলিয়ে 
এ এক পাকাপাকি ভ্রিশঙ্কু অবস্থা। 
এতকিছু সত্বেও, গত দু'দশক ধরে এদের অধিকাংলেরই 
একমাত্র আশ্রয়স্থল হল এই খালপাড়। খরা, বন্যা আর 
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দুর্ভিক্ষের সাথে সাথে কর্মসস্থানের অভাব পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এইসব মানুষকে এই জঞ্জাল আর 
আবর্জনার নরকে আশ্রয় নিতে বাধা করেছে। বেশির ভাগই 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ। এদের মধো রায়েছ্ধে বিহার, 
এমনকি বাংলাদেশের মানুষও । এখান থেকে উচ্ছেদ হলে 
এদের খুব অন্তই তানের পুরনো বাসস্থানে ফিরে যেতে সক্ষম 
ছবে। 

পুরুষদের অধিকাংশেরই জীবিকা অনিয়মিত। প্যান্ডেল 
নির্মাণ বা রিকশা-ত্যান চালানোর মতো কাজ সবসময় ভোটে 
না। তাই এদের কাছে অফুরন্ত অবসরের সুযোগ। এর ফলে মদ 
আর জুয়ার নেশা প্রায় সর্বাস্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। 

পরিবারগুলো তাহলে সামল্গায় কে? সামলায়-বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই __ মহিলারা. যারা বাবুর বাড়িতে কিগিরি করে 
টাকা রোজ্রগার করে। কলকাতা শহরের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক 
কাঠামোয় এরা হল সর্বনিগ্ন অথচ অপরিহার্য ধাপ। স্থানীয় 
একটি প্রথা-বহির্ভুত বিদ্যালয়ের পরিচালক গোরা ঘোবের 
কথায়, 'এটাকে দারিত্রোর রূপ বলাটা অসঙ্গত। এটা হল 
আমাদের সমাজের চেহারা, যার সঙ্গে আমরা সবাই জড়িত।' 

আসত উচ্ছেদের সংবাদে আতঙ্কিত হব্যর সাথে সাঘে 
সবকিছুকেই অদৃষ্ট বলে মেনে নেওয়ার এক অসহায়তা এইসব 
মানুষদের যনে ভ্রল্ম নিচ্ছে। গত কয়েক মাস ধরে "জনবসতি 
উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি" নামে একটি সংগঠন তৃণমূল ত্বরে 
সামানা হলেও সক্রিয় রয়েছে। এস. ইউ. সি. আই _ 
নেতৃত্বাধীন এই সংগঠন কিছু ভ্রবরদখলকারীদের পরিচয়পত্র 
বিতরণ করেছে, মাঝে মাঝে প্রতিবাদী মিছিলও সংগঠিত 
করেছে। এটা বাদে কোনো রাজনৈতিক নেতা বা দলই প্রকাল্যে 
এ বিবয়ে মুখ খোলেলনি। নগরোছয়ন মন্ত্রী মহোদয় শীঘ্রই 
কয়েকজন স্থানীয় এম. এল. এ ও কাউঙ্গিলরের সঙ্গে তার দেখা 
করার পরিকল্পনা আছে বলে জানিয়েছেল বটে, কিন্তু এখনো 
এরকম কোনে! আলোচনা হয়নি॥ 

উচ্ছেদের ফলে যাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে ঘাবে. সেই 
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতো 
খোলাখুলি কিছু বলতে অনাগ্রহী। এরা পুনর্বাসনের বিষয়টিকে 
জোরদার কারে তোলবার জ্রন্য একটা সমন্বয়সাধক যুক্তমদ্চ 
গঠন করেছে। যার নাম 'এন. জি. ও ফোরাম' (NGO Fo- 
rum) এই ফোরামের সম্পাদক রবিয়াল মল্লিকের বক্তবা, 
“আলোচনার সূত্রপাত করার ডনা আমরা রাজ্য সরকারের 
ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করছি। কিন্তু এইসব মানুষের ক্ষেত্রে 
প্রধান দুর্বলতা হল এই যে এরা মোটেই সংগঠিত নয়।” 

"জনবসতি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি' এবং 'এন তি ও 
ফোরাম" _- এরা উভয়েই লগরোল্নয়ন মন্ত্রক এবং অন্যানা 
রাজ) সরকারি দপ্তরে পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে চিঠিপত্র 


দিয়েছে। কিন্তু কাতের বাজ কিছুই হয়নি। বানফ্রুন্টের শরিক 
এবং সি পি আই (এম)-এর মিত্র দলগুলির কিছু স্থানীয় নেতা 
অবশ্য ফোরামকে মৌখিক কিছু আম্মাস দিয়েছেন, যদিও 
কেউই স্পষ্ট করে কিছু বলছেন না'। সবকিদ্ছু দেখোনে মলে 
হচ্ছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লেওয়া হয়েই শিয়েছে। সরকারের 
অবস্থান এ বিষয়ে একদম পরিদ্ধার। পুরদপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় 
লেই। আমাদের হাতে এর জনা কোলো জমি নেই।' অনাদিকে 
রবিয়াল মল্লিকের বক্তব্য, 'এটা সতি) নয়। শিল্প সংস্থাডলিকে 
প্রদত্ত জনি যদি অব্যবহ্থাত অবস্থায় পড়ে থাকে, তাহলে কী করে 
আপনি বলতে পারেন যে উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের জন্য কোনো 
জমি পাওয়া ঘাবে নাঃ 

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রকজে কিন্তু বিতাড়িত 
মানুষদের জন্য জমির সংস্থান রয়েছে। অন্য পাঁচটি খাল জুড়ে 
সংস্কার কার্যের জন) ওই ব্যাঙ্ক যে পরিকপনায় ২৫০ কোটি 
টাকা বণ মঞ্জুর করেছে, তাতে পুনর্বাসন এক অবশ] পালনীয় 
শর্ত ওই পরিকল্পনায় পুনর্বাসন খাতে ৩৫ কোটি টাকার 
সাস্থানও করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে বব, 
বেহালা এবং শহরতলির অন্যান্য জায়গায় খালপাড়ের যে সব 
জবরদখলকারী উচ্ছেদ হবে, তাদের পুনর্বাসন হবে সেচ 
বিভাগের ভমিতে এবং অনধিক দু'কিলোমিটারের মাধ] _ 
যাতে তারা তাদের রোজগারের জায়গার কাছাকাছি থাকতে 
পারে। 

হাডকো-র প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় পুনর্বাসন সম্পর্কে 
কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও রাজ্য সরকার তাদের কাছ 
থেকে ঝণগ্রহণকালে যে অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেছে, তাতে 
বলা আছে যে 'জবরদখলকারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার 
উদ্দেশ ... এদেরকে নিয়ে একটি বিস্তারিত সর্বক্ষণ তথা 
তাদের নত্বীকরণ করতে হবে" । হাডকো সামগ্রিকভাবে যে অর্থ 
এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করেছে, তার মধ্য কে্টপুর ও 
বেলেঘাটা সার্কুলার খাল দুটির রন] ধরা হয়েছে ১৪.০৫ কোটি 
টাকা। এর মধ্যে ১.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে 'দবরদখল 
উচ্ছেদ ও তার পুনর্বাসনের' জরন্য। 

শরিক -এর আবেশ ব্যানান্রীর ভন্্রাসা : 'কোথায় 
যাবে এই মানুষশুলেো? ফুটপাথে. নাবি নদীর ডীরে? সরকার 
সে সম্বন্ধে কিছু ভাবছে কী?" তার বক্তবা : 'একটা বিষয় খুবই 
পরিদ্ধার। এদের একজনও কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাবে 
না/আর তার ফলে শহর জুড়ে দেখা দেবে এক ব্যাপক/তীত্র 
নাগরিক সমস্যা।' 


সবল রচনা : "Hell hole" by Kushanava Chowdhury. 
The Statcsman (Perspective). January 5. 2002, 
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২০০১ সালে পৃথিবীতে প্রকৃতি কেমন ছিল? 


চির দত্ত 





০০১ সাল পার হয়ে গেল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 

অনেক হিসেব-নিকেশ হল _ এখনও হচ্ছে। 
রাজনৈতিক-ভ্রীবন, যুদ্ধ, সাহিতো খ্যাতি, সন্ত্রাসবাদীদের 
আক্রমণ, পাপ্টা বদলা নেওয়ার উদ্যোগ -_ এ ধরনের নানা 
বিষয় নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে অনেক সোরগোল। 

অথচ প্রাকৃতিক দিক থেকে গত বন্ধর এ পৃথিবী কতটা 
সুস্থিত ছিল, তা নিয়ে অল্প সমীক্ষাই বেরিয়েছে। এত সব 
ডামাডোলের মধো এ সতাটুকুও হারিয়ে যাচ্ছে ঘে, আমাদের 
কাছ থেকে সদ্য দূরে সরে যাওয়া বছরটি গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা 
ভূষণুলের ক্রমাছয়ে উত্তপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ তাপের 
দিক থেকে শ্ররণ কালের মধো দ্বিতীয় স্থান অধিকার ফরে বসে 
আছে! 

এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বারবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করে 
বলে আসছিলেন যে, এ পৃথিবীতে অতিরিক্ত ভৈব-ম্বালানি 
পুড়িয়ে আগুন সৃষ্টি এবং যানবাহন চালানোর জনা যে পরিমাণ 
বেড়ে যাচ্ছে হ শু করে। এই অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অস্মাইড ভু- 
পৃষ্ঠের ওপরে ঘন আবরণ সৃষ্টি করছে। পৃথিবীর বুকে এর ফলে 
তাপের তারতমা ঘটছে। পৃথিবী আগের তুলনায় আরো ভরত 
গরম হতে চাইছে। 

২০০১ সালের এক হিসেবে দেখা যায়, পৃথিবী গত ৩০ 
বন্ধরে উত্তপ্ত হয়ে যাওয়ার গতির চেয়ে গত বছরে দেটা ০.৪ 
ডিয়ি সেলসিয়াস বেশি ছিল। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯০ সাল 
পর্যন্ত পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে যাওয়ার যে মাত্রা ছিল. তা বহুগণ 
বাড়িয়ে দিয়েছে গত বছরের গড় হিসেব। 

তবে এ বিষয়ে মনে রাখা দরকার __ পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে 
যাওয়ার এ প্রক্রিয়া তাৎক্ষপিকভাবে শুরু হয় না। প্রতিবছরের 
পূজিত দূষণ ক্রমান্বয়ে একত্রিত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে যাওয়ার 
প্রক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়। ১৯৯১ সাল থেকেই এর মাত্রা আরো 
বেড়ে যাচ্ছিল এক দশক বরে, যার ফলে তার চরম প্রকাশ 
ঘটেছে গত বছরে। সেই প্রক্রিয়ার আগামী বন্ছরে উত্তপ্ত হয়ে 


যাওয়ার মাত্রা যে আরো বেড়ে যাবে না, তার স্বিরতা কিঃ 

গত বছরের উত্তপ্ত হয়ে যাওয়ার হিসেব ধরে এ পৃথিবী 
১০০ বছরে তাপমাত্রা বাড়িয়েছে ০.৬ ভিয়ি সেলসিয়াম। 
১৯৭৬ সাল থেকেই দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে যে হারে তাপ 
বাড়ছে তা গত ১০০ বছরের তাপমাত্রা থেকে প্রায় ৩ গুণ 
বেশি। ফলে, বিভিত্র দেশে আবহাওয়ায় পরিবর্তন আসছে। 
২০০১ সালে সুইডেনে শীতকালে যতটা লীত থাকে, তার মাত্রা 
কমেছে, শীতকালে অনেক বেশি গরম অনুভূত হয়েছে। কোনো 
কোনো দেশে শীতের প্রকোপ গত বছর বেড়ে গেছে 
প্রচণ্ডতাবে। ভারতবর্ষের উত্তর অংশে শ্রবল লীতে প্রাণহানি 
ঘটেছে ১৩০ জানের ওপর। রাশিয়ায় গত বছর লীত বেড়ে 
নিয়েছিল অনেক মাত্রায়। বিশেষত সাইবেরিয়ায় মধ্য এবং 
দক্ষিণ অঞ্চলে তাপমাত্রা দাঁড়িয়েছিল মাইনাস ৬০” 
সেলসিয়াস। ১০০ লোক মারা গিয়েছে চরম শীতে। বলিভিয়ায় 
বহু লোকের মৃত্যু ঘটেছে শীতের কবলে পড়ে। 

আর এক সর্বনাশা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হল -_ টাইফুন এবং 
বন্যা। এ থেকেও এ পৃথিবী বাচেনি গত বছর; বরং এর মাত্রা 
বেড়ে গেছে অনেক বেশি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাস্তে। 

গত বছর ডয়স্কর ঝড় হারিকেনের সংখ্যা ছিল গড় 
সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষত উত্তর অ)টলান্টিকের 
দিকে। ২০০০ সালে যেখানে ঝড়ের সংখ্যা ছিল ১০, সেখানে 
২০০১ সালে দাঁড়িয়েছে ১৫ তে। এক্স মধো গতির দিক থেকে 
৯টি ঝড় হারিকেনের পর্যায়ে পড়ে। এর মধ্যে ৩টি ছিল খুবই 
উচ্চ মাপের। ঝড়ের গতি ছিল ১৭৯ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। 

ধীর গতির ঝড় __ আযালিসন এবং বৃষ্টি প্রবল বন্যা নিয়ে 
আসে টেক্সাসে। বৃষ্টির পরিমাণ ৭৫০ মিলিমিটার। এ বৃষ্টি 
একদিকে বন্যা নিয়ে আসে, এবং অবস্থার আরো অবনতি হয় 
যখন এর সাথে যুক্ত হয় ঝোড়ো হাওয়া। বন্যায় হৃভুরাস এবং 
নিকারাগুয়ায় ১০ জলের মৃত্যু হয়। চীনের ফুজিয়ান প্রদেশে 
প্রতি ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার গতিতে বড় বয়ে যায়। ৭৯ ডন 
লোক মারা বায়। প্রশান্ত মহাদাগরের উত্তর-পশ্চিমালে টাইফুল 
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বয়ে যায় ২৮ বার। ব্ লোকের মৃত্যু ঘটে৷ গতবছরের গোড়ায় 
মোল্ছাদ্িক এবং জান্বিয়ায় ঘনবৃষ্তির নো যে বন্যা হয় তাতে 
বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে। শসা নষ্ট হয় এবং অসংখ্য মানুষ 
নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। আমাদের বন্যাপীড়িত বালোর মত। 

ঝড়-বন্যার পাশাপাশি খরাতেও গত বছরে এক রেকর্ড 
সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯৮ সাল থেকে এশিয়ার মধ্য এবং 
দক্ষিণাঞ্চলে যে সর্বব্যাপী খরায় অবস্থা তৈরি হয়েছিল তা 
দীর্ঘায়িত হয়ে ২০০১ সালে চরম আকার ধারণ করে। 

এর ফলে ইরান. আফগানিস্তান, পাকিস্তান দূঃসহ অবস্থার 
সম্মুখীন হয়। এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যায় 
উল্লেখজনক ভাবে। গড় হিসেবের চেয়ে প্রায় ৫৫ শতাংশ কম। 
ফলে প্রায় ৬ কোটি মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়ে। পাকিস্তানের 
কোথাও তাপমাত্রা মে মাসের গোড়াতে বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ ডিগ্রি 
সেলসিয়াসে। 

অনুরূপভাবে এই খরার প্রভাব দেখা যায় কেনিয়াতে। 
১৯৬১ সালের পর এই প্রথম এত খরা অবস্থা এখানে সৃষ্টি 
হয়েছে। এখানে অক্টোবর মাসে কিছু সনয়ের জন] যে বৃষ্টি হয়ে 
থাকে তা নভেম্বরেও আসেনি। ১৯৯৮ সাল ঘেকেছ এই অবস্থা 
চলছে। 

তপ্ত আবহাওয়া দেখা গেছে প্রাজিলেও। এখানে 
ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ-মে পর্যন্ত চরম রুক্ষতা ছিল। 
উত্তর চীনেও খরা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। 

তাই সময পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা এ 
সিদ্ধাস্তেই আসছেন যে, মনুষ্য সৃষ্ট দুষাদের কনো পৃথিবীর 
আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন আসছে। বিপদ বাড়ছেই। 

এ বিষয়ে সচেতন না হলে এ পৃথিবী কি বাসযোগ্য হয়ে 
থাকবে? 


অভিনন্দন 


ডঃ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০১ সালের 
'গ্োোপালচন্ত্র স্মৃতি পূরস্কার'-এ সম্মানিত 
হয়েছেন (রাজা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর এবং 


অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি দপ্তর প্রদত্ত)। 
'অমলেন্দুদা"র প্রতি। 


উৎস মানুষ 








হয়, তেমনি বিদ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিভ্ঞান গড়িয়া ওঠে।' 
এই অপবিভ্রানের একটি বিশেষ অংশ হল অপচিকিৎসা, 
যেখানে চিন্তিংসাবিজ্র্যনের কিন্ধু তথ্যাবঙ্গী বা পদ্ধতির বিকৃত 
ব্যবহার করে বিশ্রান্তি সৃষ্টি ও প্রতারণা করা হয়। রাজ্জলেখর বসু 
অপবিজ্ঞানের উদাহরণ দিতে গিয়ে বিদুৎ, চুম্বক ইত্যাদি 
সম্পর্কিত আধুনিক বিজ্ঞানের পরিভাবা ও তথ্যাদির বিকৃত 
ব্যবহারের উল্লেখ করেছিলেন। 

যেমন. অগস্ত্যনুনির সমুদ্রাশোবণ করার ব্যাপারটি নিছকই 
বিস্বাস বা কোনো প্রতীকী ব্যাপার হলেও, পৌরাণিক কালে তার 
অন] কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় নি। কিন্তু পণ্ডিত 
শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮) নাকি তার বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, অগস্ত্যমুনির চোখ থেকে শ্রবঙ্গ 
বিদ্যুশ্রোত বেরিয়ে সমুপ্রেষ সব জল বাষ্পে পরিণত করেছিল। 
আদৌ ঘে এইভাবে চোখ থেকে কোনো বিদ্যুৎ বেরুনো সম্ভব 
নয় এবং এই ধরনের কোন বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়ে সমুদ্রের সব ফল 
হাওয়া করে দেওয়াও যায় না _ এই সাধারণ বোধবুদ্ষিও 
তর্কচুড়ামণির মত মানুষের ছিল না মনে হয়। সরল বিশ্বাসী 
সাধারণ মানুষ পৌরাণিক গল্পের এ ধরনের বাখ্যা বিশ্বাস করে 
ফেলাতেই পারেন। এই বিদ্যুৎকে ভাঙিয়ে বিদ্যুৎবাহী 
হাইটেনশান তার থেকে বানানো বালা বা আংটি এখন বিক্রি 
হচ্ছে। বাত-ব্যথার মত কিছু দুরারোগ্য কষ্টকর রোগে তার 
ব্যবহারও করা হচ্ছে। রোগের ক্ষেঞ্রে বিদ্বাতের এমন 
অপবৈল্লানিক ব্যবহার অপচিকিৎসার মস্ত বড় উদাহরণ। 

চুম্বক বা মাগলেট তথা চৌম্বক শক়িকে ঘিবেও এমন 
কান্তকারবার চল্লে। যেমন, উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শুতে নেই. 
এমন একটা বিস্বাস অনেকের নাধোই রায়েছে। চৌম্বক শি ও 
পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞান লাভ করার পর উর 
দিকে মাথা বেধে না শোওতার সংস্ক্যরটির বৈত্রোনিক' ব্যাখা 
দেওয়া হয় যে, পৃথিবী ঘেহেতু বিরাট একটি চুম্বক এবং তার 
উত্তরমেরু-দক্ষিণমেরু আছে. তাই উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শুলে 
আসলে এই চৌদ্বক ক্ষেত্র শরীরের উপর দিয়ে শ্রবাহিত হয় 
আর তা ক্ষতিকর। কিন্তু এই সংস্কারটিও তৈরি হয়েছে 
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পৌরাণিক কালে এবং আগে তার এ বরনের কোনো উদ্ভট 
যুক্তিশীল’ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টাও ঝরা হয়নি। মানুষ তা 
অন্ধভাবে বিশ্বাসও করেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে মানুষের অন্ধ 
বিশ্বাসের ভিত্তি যখন বিজ্ঞানের নানা পদ্ধতি ও তথ্যাদির দ্বারা 
আলগা হওয়ার উপক্রম হয়েছে, তখন কিন্তু মানুষ এ একই 
বিশ্বাস ও মানসিকতাকে টিকিয়ে রাখতে যুগের সঙ্গে তাল 
মিলিয়ে বিজ্ঞানের অপব্যবহার শুরু করেছে। অপবিজ্ঞান ও 
অপচিকিৎসা সৃষ্টির মূলেও এই ধরনের প্রচেষ্টাই ভূমিকা পালন 
করে, এবং পৃথিযীর চৌস্বকক্ষেয্রের দোহাই দিয়ে প্রাচীন একটি 
সংস্কারের যথার্থ] প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ পৃথিবীর 
চৌন্বকক্ষেত্র শরীরকে অসুস্থ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। 

বিজ্ঞানের কথ্যাবার্তা এমন বিকৃতভাবে ব্যবহার করলে 
হাস্যকর অবস্থারই সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে 'ফেংশুই'-এর কথা 
উদ্রেধ করা বার। প্রাচীন, অভিজ্ঞতা নির্ভর এই বাস্ততস্ত্রটি 
সম্প্রতি আমাদের এখানে বেশ ভালই জলত্রিন্নতা অর্জনি 
করেছে। কিছু মানুব তা ভাঙিয়ে ভাল ব্যবসাও শুরু করেছে। 
'ঘরে আলো হাওয়ার সুয্যবস্থা করার সাধারণ কিছু নির্দেশের 
সঙ্গে, কিছু রহস্যময় নির্দেশ দিয়ে চমক সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং 
বলা হচ্ছে 'ফেংশুই' মৌভাগা আনবে। আসলে ভাগ্যের মত 
একটি অলীক বিবয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি 
করেই ফেংশুই-এর সৃষ্টি, টিকে থাকা ও ব্যবসায়িক রমরমা। 
এই ফেংগুই-তেও কিন্তু উত্তর দিকে মাথা রেখে শোওয়া নিষেধ 
করা হয়। এখনকার 'ফেংশুই" বিশেষত্রদের কেউ কেউ 
পৃথিবীর এ চৌন্বকক্ষেত্রের ব্যাপারটি এ প্রসঙ্গে হাজির করতে 
শুরু করেছেল। কিছু গুরুগন্তীর কথাবার্তা ও নির্দেশাদির ফলে, 
জ্যোতিষবিদ্যা বা ওক্কা্ডনিনের বাণ মারার মত বস্তাপচা 
কুসংস্কারের পর 'ফেংশুই' সম্প্রতি একটি সস্তরান্ত কুসস্কোরে 
পরিণত হয়েছে। দক্ষিণদিকে দ্রানালা রাখলে ঘরে ভাল হাওয়া 
ঢুকবে __ আনাদের এ অঞ্চলে এই ধরনের মৃল্যবান তথ্য 
জানার জন্য 'ফেংশুই'-এর শ্রয়োতন হয় লা। অথচ নানা 
হাবিদ্রাবি কথাবার্তার মধো এই ধরনের পরিচিত কার্যকরী কিছু 
নির্দেশাবলী মিশিয়ে দিয়ে তাকে গ্রহণযোগা করে তোলার চেষ্টা 
করা হয়েছে। তাই দেখা যায় মাদুলি পরার পরিবর্তে প্রখ্যাত 
বাণ্ডালী চলচ্চিত্রাভিনেতা তার নিজস্ব দূরদর্শন কেন্দ্রের 
স্টুডিও-র ক্যামেরা ইত্যাদি 'ফেংগুই' মতে বসাচ্গেন, বিখ্যাত 
ব্যবসায়ী ঠার ঘরের আলনারি এক কোণ থেকে সরিয়ে আরেক 
কোণে বসানোর জন্য জ্যোতিষীর পরিবর্তে 'ফেংশুই- 
বিশেহভ্রের' মতামত মেনে চলছেন। আর 'ফেং্ডই '-তে যখন 
বলা হয় আপনার চরিত্র হল 'জ্রল', তাই 'কালো' আপনার 
পক্ষে সৌভাগ্যদায়ী, তখন মানুলি-তাবিজ যারা পরে তাদের 


মতই তা নির্বিবাদে বিশ্বাস করে ফেলা হয়। 'ফেংওই-তে 
এইভাবে কাঠ, আগুন. মাটি, ঘাতু ও তরল __ এই পদ্ধভূতে 
যাবতীয় মানুষ বা প্রাণী ইত্যাদিকে বিভক্ত করা হয়। অথচ এই 
ব্রত্যেকটি মৌলিক ভৌত উপাদানের নিজস্ব চরিত আছে। 
বিজ্ঞান তার ধর্মও বলে দিয়েছে। 

অপচিকিহসার ক্ষেত্রে এই বিন্মাসের ব্যাপারটিই গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে। তবে অপচিকিৎসার ক্ষেত্রটি অনেক বেশি 
বিস্তৃত। শুধুমাত্র চিঝিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করাই 
নয়, চিকিৎসাবিজ্ঞান সশ্মত উপায়েও অপচিকিৎসা করা হয়। 
তাই অপচিকিৎসার ব্যাপারটিকে মোটা দাগে দু'ভাগে ভাগ করা 
যেতে পারে। প্রথমটি হল, শ্রান্ত অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসাকে 
সুচিকিৎসার নামে ও টিকিৎসাবিজ্ঞানের ঢঙে ব্যবহার করে 
চালানো! জড়িবুটি, মাদুলি, হ্যহরত্র, ম্যাগনেটের মালা, 
আকুপ্রেসার চটি, ইনক্রারেড রে যুক্ত যোজ্ঞা-গোজি, রুদ্রাক্ষ 
চিকিৎসা, রিফ্রেন্সোলজি, রেইকি ইত্যাদি অসংখা এ ধরনের 
অপচিকিৎসা বিশ্বছুড়ে ছড়িয়ে আছে। মূলত ব্যবসাম্রিক 
কারণে, এবং অনেক ক্ষেপ্তে নিজের মিথ্যা অন্ধ বিশ্বাস ঘেঝে 
কিছু বাক্তি এধরনের প্রতারণামূলক চিকিতসা করে থাকেন। 
অনেক সময়ই এরা অশিক্ষিত বা স্ব্শিক্ষিত, এবং বৈজ্ঞানিক 
পঠনপাঠন ও মানসিকতার সঙ্গে সম্পর্করহিত। অন্যদিকে 
দ্বিতীয় ধরনের অপচিকিৎসা৷ ধারা করে থাকেন ভারা এ একই 
ব্যবসায়িক কারণে প্রতারণামূলক চিকিৎসা ফরেন, কখনো বা 
নিজে বিশ্বাস করেন বলেই করেন, কিন্তু তা করা হয় আধুনিক 
চিকিংসাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত, প্রমাণিত পদ্ধতি প্রয়োগ করেই 
এবং যাঁরা করেন তারা অল্লশিক্ষিত নন, বরং আধুনিক চিকিৎসা 
বিভ্ঞানে শিক্ষিত ও বিশেষত (এম বি বি এস, এম ডি- এম 
এস বা আরো উচ্চডিগ্রিধারী ব্যক্তি)। লিভার ভাল করার জন] 
লিভার টনিক, বাচ্চাদের ক্ষিদে বাড়ানোর ওষুধ, অপ্রয়োজনীয় 
ও ক্ষতিকর ওষুধপত্র ইত্যাদি বাবহার করা থেকে গুরু করে 
মুলত ব্যবসায়িক কারণে সিল্লারিয়ান বা অন্য অস্ত্রোপচার করা, 
প্রধানত কমিশনের লোভে বিশেষ জায়গা থেকে অপ্রয়োদ্রনেও 
বায়বহুল পরীক্ষাদির নির্দেশ দেওয়া, সামান্য কারণে আই সি সি 
ইউ 0000)-তে ভর্তি করিয়ে পয়সা লোটা. ইত্যাদি নানা কিছু 
এই ধরনের অপচিকিৎসার উদাহরণ। অনেক সময় এই 
দু'ধরনের চিকিৎসা মিলেমিশে যায় যেমন দিল্লির অল ইণ্ডিয়া 
ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপিকাও 
রিফ্রেম্মোলজির মাহাস্থ্য বর্ণনা করেন, অন্যদিকে "লিভার ভাল 
করার' কোনো ওষুধ চিকিৎসাবিজ্ঞান্দে না থাকলেও বিশেষ 
চিকিৎসক রোগীর মন রাখতে তা লিখে দেন। 
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৫২ 


অবৈজ্ঞানিক অপচিকিহসা 


ক 
সা’ অভিহিত করা যায়। জড়ি 

ইত্যাদির নিদান। আমাদের মত ০০৯ 
এধরনের অপচিকিৎসার শিকার। এই সব অপচিকিৎসকেরা 
শুধু গ্রামে গঞ্জে বস্তিতে লিভ্রেদের ব্যবসা করে না, অনেকে 
ব্লীতিমত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, প্রশ্টোন্তর ইত্যাদির মাধামেও 
তাদের নিদান দেয়॥ যেমন মৃত্তাশযের যন্ত্রণার কারণ হিসেবে 
এক তান্ত্রিক জ্যোতিষী জানিয়েছে "শুক্র অগ্নিযাশিতে ২২ 
ভিগ্রিতে বিরাজ করেছে” বলে এই কষ্ট। তার জনা অর্শও হতে 
পারে এবং এসবের নিরাময়ের জন্য “শীঘ্র ভাল তরী ক্রীং কবচ 
বারণ কর্তন।' (বিকেলের প্রতিদিন; ৩০.১০.২০০০) 
একইভাবে পেটের টিউমার সারাতে ভাল পীত পোখরাজ ৪-৫ 
রতি ধারণ করতে বলা হয়েছিল (বিকেলের প্রতিদিন: 
১৭-১০.২০০৩)। শুধু কবচ বা রড নয়, ওয়ে বাবলার শিকড় 
থেকে ককন্টিকারির বীজ __ নানা অদ্ভুত জিনিযই মাদুলির 
ভেতর রেখে ধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কেউ কেউ 
আবার এক ধাপ এগিয়ে একঘেয়ে গ্রহরত্রের পরিবর্তে 
খদ্দেরদের প্রভাবিত করতে নতুনতর প্রতারণার আলয় নেয়। 
যেমন মেটাল ট্যাবলেট, গ্রহরত্রম ইত্যাদি। বৌবাজারের এক 
জ্যোতিদী জানায় “আমাদের ভারতীয় ত্যোতিবে অন্তরীক্ষ, 
অঙ্গ, ভঙ্গি, ব্যঞ্জনা, স্বপ্ন, স্বর, শাকুন এবং উৎপাত এই আট 
রকম ভাগ আছে। এর মবে! আমি অস্তমীক্ষ জ্যোতিষ চর্চা করি। 
অর্থাৎ মানুষের ভ্রীবনের আধুনিক চিত্তাভাবনা নিয়েই আমার 
কারবার।' লোক ঠকানো কারব্যর চালাতে গেলে তার মধো 
“আধুনিক আধুনিব' ভাব না আনলে আর চলছে লা। এক 
মহিলা -জ্যোতিষী (রাধার অবতার) আবার জানান যে নিজের 
আমর কিয়দংশ দিয়ে কুগ্রহ বা অলাস্তিকারক অশুভ শক্তিকে 
বশ করে নিজের জীবন' দিয়ে “আর্তের সেবা' করে চলেছেন। 
আর্তরা অর্থাৎ খদ্দেররা তাকে ‘ফি না দিলেও তিনি এই সেবা 
করতেন কিনা তা অবশ্য জানা নেই । অসুস্থতার জন্য নিরাময় 
কবচ, বন্ধ্যাত্ব দূর করার জল) পুত্রেষ্ঠী কবচ. স্বামীন্তরীর শারীরিক 
অক্ষমতা কাটাতে রত্যতি কবচ ইত্যাদি নানা বিচিত্র নামের 
কবচ এই রাধাবতার সন্যাসিনী দিয়ে থাকেন (বিক্রি করে 
থাকেন)। কোনো কোনো জ্যোতিষী আবার গ্রহরত্্ের 
কার্যকারিতা প্রমাণ করতে তার দ্বারা কসমিক রে শোষণ করার 
সাফাই দেয়। কেউ আব্যর রড্রের গায়ে টানটান করে কাপড় 
জড়িয়ে তাতে আগুন লাগায়। তা সত্বেও কাপড়টি পোড়ে না! 
অর্থাৎ রতুটির এমন তেন যে সে আগুনও শুষে নিচ্ছে। তাহলে 
সেটি যে মহাজাগতিক সব রশ্মি এবং শরীরের নানা রোগব্যাধি 


আর অশুভশক্তিকেও শুষে লেখে তাতে আর আশ্চর্য কি! 
খন্দেররা এ দেখে বিমোহিত হলেও আসলে ব্যাপারটি নিছকই 
প্রাকৃতিক একটি ব্যাপার __ টানটান করে বাধার জন্য কাপড়ের 
উপ্টোদিক থেকে ব্যতাস তথা অক্সিজেনের সরবরাহ না ঘটাব 
জনাই কাপড়ে আগুন লাগে না? 

এইভাবে অসংখ্য উপায়ে ওকা-গুনিন-ভ্যোতিষীরা 
সম্পূর্ণ নিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নানা রোগের “চিকিৎসা' চালিয়ে 
যায়। মাদুলি বা রয়াদি ধারণে রোগের সানানাতন পরিবর্তনও 
হয় না। হওয়ার কথাও নয়। নিছক গভীর অন্ধ বিশ্বাসদেনিত 
মানসিক প্রভাবের কারণে কিছু রোগকষ্ট, কমে বঙ্গে কখনো মনে 
হাতে পারে। হাঁপানি, বিভিন্ন ধরনের ব্যথা, তথাকথিত কিছু 
পেটের গণুগোল __ এই ধরনের নানা ক্ষেত্রেই মানসিক অবস্থা 
একটি বড় ভূমিকা পালন করে। শুধু ভ্রড়িবুটি বিক্রেতা বা 
ক্ট্যোতিবীরা নয় -_ সবধরনের অপচিকিৎসকছ এই সুযোগ 
নেয়। কনো বা কাকতালীয়ভাবে কিছু কাষ্টের উপশম হালে 
তার কৃতিত্বও নেওয়া হয়। মহাকাশের কোনো গ্রহ-নক্ষ যে 
মানুষের রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে ন! বা তার জন্ম-বিবাহ-চাকুরি 
পাওয়া-মামলা জেতার মত ব্যাপারগুলিকে প্রভাবিত করে না 
= তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ সব গ্রহ-নক্ষতর 
মহাশুলে নিদিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম মেনেই সঞ্চরমান। তারা 
কুপিতও হয় না, শ্রস্ও হয় না। সম্পূর্ণ হালাবাজির উপর 
ভিত্তি করে টিকে আছে এই ধরনের অপচিকিৎসা। সঙ্গে নিশে 
থাকে সংস্পর্শী যাদুবিশ্বাস (contagious magic)-এর মত 
কিছু বিশ্বাস, যাতে মনে করা হয় শুধু মাত্র স্পর্শ করেই এই সব 
পদার্থ তাদের অলৌকিক ক্ষমতা শরীরে সঞ্চারিত করবে। 

স্পর্শ চিকিৎসা বা রেইকি আরেকটি অপচিঝিৎসা যা 
সম্প্রতি বেশ চালু হয়েছে এবং যেটিও কাজ করে মূলত 
মানসিক প্রভাবেই। এটি আসলে অতি প্রাচীন জাপানী একটি 
প্রক্রিয়া । এতে বলা হয় শরীরের ৭টি মুখ্য শক্তি কেন্দ্র ও ২১টি 
(গৌণ শক্তিকেন্ত্র দিয়ে নাকি মহাব্রাগতিক শক্তি শরীরে ঢোকে, 
কোলো কারণে তার প্রবেশ রুদ্ধ হলে বা শরীরে তার গতি 
বিপর্যস্ত হলে নানা রোগ হয়। রেইক্ি মাস্টার রোগীর শরীরের 
বিভিন্ন অশে স্পর্শ করে নাকি এই শক্তির প্রবাহ ঠিক করে দেয়। 
এর য্যঘার্া প্রতিষ্ঠা করতেও চিকিৎসাবিজ্রানের নানা পরিভাবা 
'বিকৃতভাবে (ও অন্ঞভাবে) প্রয়োগ কর৷ হয়। যেমন “প্রতিটি 
শক্তি কেন্্রু শক্তি গ্রহণ করে স্রানৃতঙ্ত্ে পাঠায় স্রায়ুতস্ত্র থেঝে 
এভোক্রিন গ্রস্থি হয়ে তা হরমোনের মাধামে রক্তে মিশে 
শরীরকে পুষ্টি প্রদান করে।' (পরশে আরোগ্য; নিবেদিতা রায়) 
শারীরবিজ্রানের সামানাতম জ্ঞান থাকলেও এমন উত্তট 
কথাবার্তা কেউ বলার সাহস করতেন না। বলা হচ্ছে মহাশূনোর 
কসমিক এনার্টিই আসলে শরীরে ঢোকে এবং রেইকি মাস্টার 





৫৩ উৎস মানুষ -_ এন্রিল - জুন ২০০২ 


তা পাকড়ে রোগীর শরীরে ঢোকায়। এটিও গাঁলাখুরি 
কথাবার্তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোনো মাস্টার বা 
শ্রফেসরের পক্ষেই এভাবে কসমিক এনার্জি পাকডানো এবং 
অন্যের শরীরে তাকে চালান করা সম্ভব নয়। রেইকিতে বলা 
হয় শরীরের যাবতীয় রোগ সারানো যায়। এমনকি জীবনের 
সমস্ত সমস্যারও সমাধান করা হয়। আরও হাস্যকর দাবি হল 
রেইকি দিয়ে নাকি ফুয়েল ছাড়াই গাড়ি কিছুক্ষণ অস্ত পেট্রল 
পাম্প অব্দি) চালালো যায়, খারাপ হয়ে যাওয়া মিক্সি বা টেপ 
রেকর্ডারও রেইকি দিয়ে কয়েকদিন চালানো সম্ভব (সানন্দা, 
১৮ই জুন, ১৯৯৯-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন)। গাঁজ্রাখুরি 
কথাবার্তাকে গালভরা ইংরেজি পরিভাবা ব্যবহার করে কিভাবে 
কুসংস্কারের স্তর থেকে অপবিভ্রান বা অপচিকিৎসার তরে 
'উদ্বীত্ত করা যায় তার ভাল উদাহরণ এই রেইকি ও তার 
স্বঘোষিত (ও স্বঘোষিতা) মাস্টাররা (বা মাস্টারনীরা)। >১লা 
ফেব্রুয়ারি, ২০০২-এর সানন্দা-য় দিল্লির এক রেইকি- 
বিশেবজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। তিনি নাকি রোগীর পেট টিপেই 
ধরে ফেললেন, 'কি ডল খাও না নাকি? লিভার তো শুকিয়ে 
একেবারে খটখটে ! জল না খেলে লিডার শুকিয়ে খটখটে হয়৷ 
যায় এমন অনুত 'ডাক্তারি' তথা কোথেকে আবিদ্ধার হল কে 
ডানে! আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বইপত্র তা হলে ফোলে 
দিতে হয়। রেইকি জাতীয় অপচিকিৎসাঘ এমন ধরনের উদ্লট 
বিচিন্ কথাবার্তা আর চিকিৎসকদের সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য 
ওঁ সানন্দা-য় বলা হয়েছিল, এ ধরনের চিকিৎসায় কিশ্বাসটাই 
আমল। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে কোনো কাস না হলেও বিশ্বাসে 
মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর ।' 

আসলে স্পর্শ দিয়ে মানুষের শরীর ও মনকে কিছুটা যে 
প্রভাবিত করা যায় তা বাস্তব একটি সত্য। মায়ের শ্রেহময় স্পর্শ 
অসুস্থ সন্তানের অস্থিরতা, মাথার যন্ত্রণা বা শারীরিক নানা 
কষ্টের উপশম করতে পারে __ সাময়িকভাবে হলেও। 
প্রেমিকের স্পর্শ প্রেমিকার শরীর-মন বিবশ করে দিতে পারে? 
প্রেমিকার ছোয়া পুরুষকে করে তুলতে পারে যৌন উস্তেজিত। 
এইভাবেই একজনকে স্পর্শ করে তার সাহায্যে কিছু কষ্টেরও 
লাঘব করা স্তব রেইকির মতে পদ্ধতিও কার্প করে এইভাবে, 
বিশেষত গভীর বিশ্বানী যে বাক্তি মানসিকভাবে রেইকি 
মাস্টারের কাছে আত্মসমর্পন করতে প্রস্তুত হয়েই আছেন, 
তাদের ক্ষেব্রে। প্রাচীনকালে সীমিত রানে অভিন্রতা ভিত্তিক 
এই ধরনের নানা পদ্ধতি মানুষ তৈরি করেছে। তার সীমাবদ্ধতা 
খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নেওয়াই সুস্থ মনস্কতার পরিচয়। 
তা না করে আধুনিক কিছু বৈল্তানিক পরিভাবার সাহায্যে তাকে 
প্রতিষ্ঠা করার (অপ-) চেষ্টার মধ্যে ব্যবসায়িক বান্দাবাজিটিই 
প্রধান। 


ম্যাগলেটের মালা-বাল৷া তথা চুম্বক চিকিৎসা এই ধরনের 
আরেকটি হান্দাবাক্তি। তীব্র স্পন্দিত তডিচ্টেম্বকীয় ক্ষেত্র 
(Pulse clceiro.magnctic ficld বা PEMF) আমাদের 
শরীরে কিছু প্রভাব ফেলে এবং প্রদাহজরনিত ব্যথার মত কিছু 
ক্ষেয়ে কিছু উপশম ঘটায় | এটি জানার পর এই ধান্দাবান্ি 
আরো বেড়ে গেছে। দেখা গেছে, রিউনাটিয়েড আগ্াইটিস সহ 
কিছু সক্ষিতদাহ ও সন্ধিযন্ত্রণায় এই স্পন্দিত তড়িচ্টোম্থকীয় 
ক্ষেত স্থানীয়ভাবে অস্থিকলার কার্ধকারিতাবে প্রভাবিত করতে 
পারে, ডি এন এ ও কোলাজেনের উৎপাদন বাড়িয়ে দিতে 
পারে, স্থানীয় রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে দিতে পারে ইত্যাদি। এ 
বাপারে আরো গবেবণাও চলছে। ১৯৯৪-এর জার্নাল অব 
রিউমাটলকি-র ২১তম সংখ্যায় বা জার্নাল অব ইন্ডিয়ান 
মেডিক্যাল আসোসিয়েশানের সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ সংখ্যায় 
গবেণালন্ত কিছু তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি এখনো 
গবেষণার স্তরেই আছে। নির্ভুল সিদ্ধান্ত সময়সাপেক্ষ। 

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে. চুম্বকের টুকরো গলায় মালা 
করে পরলে সার্ভাইক্যাল স্পন্ডাইলোসিস ভাল হয়ে যাবে, চুম্বক 
বেস্ট কারে পরলে কোমরে ব্থা সেরে যাবে কিংবা বালা করে 
পরলে বাত-ব্য। থেকে উচ্চরক্রচাপের মত যাবতীয় রোগের 
উপশম ঘটবে। এই ধরনের চুম্বকের টুকরো যে স্থির ও মৃদু 
চৌম্বক ক্ষেত্র শরীরে প্রয়োগ করে তার সাহায্যে শারীরিক 
কোনো উল্লেখযোগ) প্রতিক্রিয়া ঘটার সম্ভাবনা নেই। অথচ 
চৃস্বক চিকিৎসার নামে তাই-ই করা হচ্ছে। কোথাও হাঁটুর উপর 
এক টুকরো চুম্বক বসিয়ে আশ! করা হচ্ছে হাঁটুর ব্যথা সেরে 





আম্যদের ডান পায়ের তলাকার স্রাযধিক সংযোগ 
(৮ = লাস্বার: 5 = স্যাক্রাল) 
যাবে, কোথাও বা ম্যাগনেটের তৈরি ব্রেসলেট পরে ভাবা হচ্ছে 
উচ্চরক্তচাপ কমে যাবে! এমনকি আকুপ্রেদ্যর চটির মত 





উৎস মানুর -__ এপ্রিল - জুন ২০০২ 


‘আরেক লোকঠকানো পণ্যের উপরও এক টুকরো 
তার কার্কারিতা বেড়ে পেল বলে শি লালে 
স্বাভাবিকভাবেই বাড়ানো হয়। মুস্বাইয়ের একটি কোম্পানি এ 
ব্যাপারে ভালই বাবসা করে চলেছে। অথচ পায়ের তলায় 
কাটালের খোসার মত কাটাকাটা চটি রেখে হাঁটলে ঝা দাড়ালে 
হৃদরোগ, পেটের রোগ, বাত ব্যথা স্পন্ডাইলোসিস ইত্যাদির 
নিরাময় হবে এমন আশা করাটা দুরাশা মাত্র। অথচ চুম্বক যুক্ত 
আকুত্রেসার চটি (এবং চুম্বক ছাড়া আকৃত্রেসার চটিও) সম্পর্কে 
এমনই সব দাবি করা হয়। 

এরই সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি অপচিকিৎসা হচ্ছে 
রিদ্রেস্মোলজি। বলা হায় পায়ের তলায় কিছু বিন্দুতে চাপ দিয়ে 
নাকি শরীরের যাবতীয় রোগ সারানো যায়, অন্তত বেশ কিছু 
দুরারোগা রোগ তো বটেই । অনেক সময় ফুটপাথে কিছু 
হাতুড়েদের পায়ের তলাকার এমন দ্ববি নিয়ে বসে থাকতে দেখা 
যায়। শুধু হাতুড়ে নয়. সম্প্রতি দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনল্টিটিউট 
অধ মেডিক্যাল সায়েন্সের বায়োফিজিন্ম-এর জনৈকা 
অধ্যাপিকাও হাওড়ার একটি ‘বৈজ্ঞানিক আলোচনা" সভায় এই 
রিফ্রেন্সোলজির মাহা) বর্ণনা করেছেন। এটি নাকি প্রাচীন 
চিকিৎসা পন্ধতি। গয়! ও হরিদ্বারে সংরক্ষিত 'বিধ্যুর পা” 
আদলে নাকি শরীয়ের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে রামুর যোগাযোগের 
ছবি। পায়ের নীচে আছে নানা কেন্দ্র বা সেন্টার (তুলনীয় 
রেইকির শক্তিগ্রহণ কেশু)। এগুলিতে চাপ দিয়েই নানা রোগ 
সারানো যায়। তার দাবি “নিউরোমাক্ষুলার স্কেলিটন 
ডিসর্ডার, আধ্রাইটিস, সপন্ডিলাইটিস, ডায়াবিটিসের মত 
রোগ সহজেই নিরাময় হচ্ছে রিয্রেস্সোলজিতে ৷ (আকাল, 
২৩.২-২০০২) 

কিন্ত আসলে আমাদের পায়ের পাতায় লাস্বার ৩য়, ৪র্থ 
ও ৫ম এবং স্যাক্রাল ১ম ও ২য়, __ সুবুন্াকাণ্ডের এই মোট 
মা ৫টি খণ্ড (5৫81570) থেকে নার্ভের সরবরাহ ও সংযোগ 
রয়েছে। ১২টি ক্রেনিয়েল নার্ভ এবং সুযুন্রাকাণ্ডের (স্পাইনাল 
কর্তের) ৮টি সার্ডাইক্যাল, ১২টি বোরাসিক. প্রথম দুটি লাম্বার, 
শেষ তিনটি স্যাক্রাল ও কাক্সিজিয়েল খণ্ডগুলির কোনোটির 
সঙ্গেই পায়ের পাতার চামড়ার কোনো সম্পর্ক নেই। বড় কথা 
হল, পারের তলায় এভাবে চাপ দিয়ে আর ঘাই হোক 
ভায়াবিটিস ব! স্পভাইলোসিস-এর মত রোগ নিরাময় করা 
কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এবং যেহেতু সুবুস্নাকাণ্ডের মোট মাত্র 
ওটি খণ্ড পায়ের পাতার চামড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাই শরীরের 
বৃহত্তর অন্যান্য আশের উপর তার প্রভাব পড়ার কথা নয়। 
অথচ রিফ্লেক্সোলন্িতে শুধু দিল্লির এ অধ্যাপিকার উল্লেখ করা 
রোগ লয়, __ হীপানি, পেপটিক আলসার, কাধের ব্যথা. মাথা 


ব্যথা ইত্যাদি ইত্যাদি শরীরের সমস্ত অংশের ঘাবতীয় রোগের 
চিকিৎসার দাবি করা হয়) 

চিকিৎসাবিজ্রানের পরিভাবা ব্যবহার করে এই ধরনের 
অবৈজ্ঞানিক অপচিকিংস্যর আরেকটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হল 
ইনজ্রারেড বেডিয়েশান (বা ইনক্রা রে) ঘুক্ত মোজা, নী ক্যাপ 
ইত্যাদি। চেল্লাই-এর একটি কোম্পানি এই ধরনের আজব বন্তু 
বাল্পারে ছেড়েছে এবং এজেন্ট মারফত চড়া দামে বিক্রি করাছে। 
শুধু একটি নোজারই দাম দু'তিনশ টাকা। দাবি করা হচ্ছে. এই 
ধরনের বিশেষ পোষাকে এমন একটি নিদারুণ পদার্থ দেওয়া 
আছে যে. তার থেকে অবলোহিত রশ্মি বা ইনফ্লারেড রে 
নিরত্্র নির্গত হয়ে শরীরে প্রবেশ করবে এবং এর ফলে শুধু 
এ অংশের রোগ নর (যেমন বাত-বাথা, দুর্বলতা ইত্যাদি), 
সারা শরীরই সুস্থ থাকবে __ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডা লাগবে না 
(রো শরীরে ঢুকছে যে!), রোগব্যাধি প্রতিরোধ করা যাবে 
ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এই ঘরনের মোড়া 
বা জামা-কাপড় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়ানোর 
ক্ষমতা রাখবে. এটি হওয়া! বাস্তবত অসম্ভব 

আসলে ইনফ্লারেড রে-র চিকিৎসাগত প্রতিষ্ঠিত 
কার্কারিতাকে বিকৃতভাবে ও ব্যবসায়িক উদ্দেশে ব্যবহার 
করেই এই ধরনের মালকড়ি বাজারে ছাড়া হয়েছে। তৌত 
চিকিৎসা কা ফিজিক্যাল মেডিসিনে এই রশ্মির একটি 
উপযোগিতা আছে। বিডির ধরনের বাথা, মাংসপেশীর 
সংকোচন, প্রদাহ ইত্যাদিতে সরাসরি শরীরে তাপ প্রয়োগ না 
করে, পরোক্ষভাবে ত্বকের নীচের অংশ উত্তত্ব করার ড্রনা 
ভৌত চিকিৎসাপন্ধতিতে এই ধরনের নানা প্রক্রিয়া অবলম্বন 
করা হয়। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্ুনের গতির জনা যে 
তড়িক্টৌম্বকীয় শক্তি তৈরি হয় তা এই তাপ সৃষ্টি করে। ত্বকের 
গতীরে তাপ সৃষ্টি করার জন্য শর্টওয়েভ ডায়াথামি. 
মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্ষি, আঙট্রাসোনিক থেরাপি, 
হয়। অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে অগভীর গুরে তাপ সৃষ্টি 
করার জন্য ইনফ্রারেড রে ও আল্ট্রা ভায়োলেট রেডিয়েশান 
ব্যবহৃত হয়। স্পষ্টত ইনফ্রারেড রে ত্বকের গভীরে যায় না: 
এটি বড়জোর ত্বকের ১ থেকে ৩ মিলিমিটার গভীরে ঘায় (শর্ট 
ওয়েভ ডায়াথার্মি যায় ৫-৬ সেঞ্টিমিটার)। স্পস্টত ইনফ্রারেড 
ব্লেডিয়েশান শুধুমাত্র শরীরের বাইরের দিকের কিছু ব্যথা, 
প্রদাহ, স্প্যাম, স্টরেচিং ইতাদির ক্ষোহ্ে কিছুটা কান্ত করে -- 
শর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মি ইত্যাদির মত গভীরতর কষ্টের উপশম 
করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যে কোন উত্তপ্ত বস্তু ঘোকেই 
ইনফ্রারেড রে বেরোয়। কিছু খনিভ পদার্থ গায়ে লাগিয়ে 
রাখলে শরীরের উত্তাপেই তার থেকে মৃদু এই রেডিয়েশনের 
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নির্গমন ঘটতে পারে। এই বাপারটিকে এবং ইনক্রারেড রে-র 
আংশিক কার্থকারিতার বিষয়টিকে কাজে লাগিয়েই এ ধরনের 
মোদ্রা ইত্যাদির বিভ্রান্তিকর ব্যবসা দাঁড় করালো হয়েছে। 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের কিছু কথা আর তথ্যের বিকৃত বাবহার 
করে এই ধরনের কুসংস্কারাহ্ছন্গ বা অবৈজ্ঞানিক অপচিকিৎসার 
উদাহরণ, অনাদিকে অস্তিত্বহীন অলৌকিক রশ্মি বা রে 
সম্পর্কিত বিশ্বাসকে কাজে লাগিরে রুত্রাক্ষ চিকিৎসা নামে 
আরে ধরনের অপচিকিৎসাও আমাদের দেশে চলে। কুপ্রাক্ষ 
আসলে একটি গাছের হীচি। অন্যান] গাছের বীক্তের চেয়ে এর 
আলাদা কোনো মাহাত্ম৷ নেই। তবু বিশেষত হিন্দুধর্মাবলম্বী 
অনেকে এর উপর একটি আধ্যাত্মিক মহিমা আরোপ ফরে। 
এবড়ো। খেবড়ো এই বীজ সাধারণভাবে সহক্রলভা নয়, 
তারওপর তার নানারকম 'মুখ' ঘাকে। এসব কারণে হয়তো 
তাকে অস্বাভাবিক ভাবা হয়। শিবঠাকুরের গলার অলভার 
হিসেবেও ক্ুপ্রাক্ষের মালাকে ভাবা হয়েছে। শিব ঠাকুরের 
অলৌকিকত তাই রুদ্রাক্ষর উপরও ঘথাসন্তব আরোপিত, 
হয়েছে। আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সরল বিশ্বাসী 
মানুষদের ভুলিয়ে শুরু হয়েছে রুত্রাক্ষ চিকিৎসার ব্যবসা। 
হিমালয় সংলগ্ন তীর্ঘস্থালে বা কাশী-বন্দাবনের মত 
ভায়শায় তো বটেই, খোদ মুস্বাইতেই একাধিক ফুত্রাক্ষ 
চিকিৎসাকেল্ড রয়েছে! কোলাবা, বৈশাল্লী বা শহিদ ভগৎ সিং 
মার্গের এই সব কেন্ত্রতলিই নিজেদের 'রিয়েল কুদ্রাক্ষ সেন্টার" 
হিসেবে দাবি করে। বিজ্ঞাপন দিয়ে জানায় যে. 'ব্রাড প্রেসার 
হাই/লো. মেন্টাল পীস, সেম্ফ কনফিডেন্স, নার্ভাসনেস, 
ডিপ্রেসান, স্ট্রেস, ত্যাঙ্গার, সিজোক্রেনিয়া, কনসেনট্রেশান, 
মেডিটেশন, প্রসপারিটি, এভিল, ম্পিরিটস, মেরিটাল হারমনি, 
স্পিরিচুয়েল আযডভান্সমেন্ট, জেনারেল গুড লাক' _- এসব 
ক্ষেপ্্ে রুদ্রাক্ষ চিকিৎসা নাকি কার্যকরী বিচিত্র ব্যাপার হল 
উচ্চরক্তচাপ থেকে সিজোফ্রেনিয়া, এমনকি সৌভাগা. অশুভ 
আম্মা, আধাম্মিক উন্নতি, বৈবাহিক সুসম্পর্ক __ সব কিছুর 
জন্যই কুদ্রাক্ষ, শুধু রুদ্রাক্ষ হলেই হবে না, তার কতটা মুখী 
(৮4007) আছে তার ওপরও নাকি রুদ্রাক্ষের কার্যকারিতা 
নির্ভরশীল তারওপর আবার গ্যারান্টি দিয়েও চিকিৎসা করা 
হয়। ৪৫ দিনের মধ্ কাজ না হলে "নূল/ ফেরৎ'। খদ্দেররা 
যে এই গ্যায়ান্টিতে সহজেই প্রভাবিত হয়। কিন্তু ুপরাক্ষ গাছের 
বীত হাতে বা গলায় পরলে কেন এত সব রোগ সারবে বা 
সমস্যার সমাধান হবে, তার কোনো ব্যাখ্যা লেই। আসলে এ 
কবচ-মাদুলি ধরনের মতই আরেকটি কুসাক্কোর এটি। সঙ্গে 


চিকিৎসিতবা রোগাদি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বর্ণনা 
অনুযায়ীই করা হয়েছে. যাতে খন্দেররা 'ধায়' ভাল। 

আধুনিক অপচিকিৎসা আরো অনেকই আছে। হাঁপানির 
চিকিৎসায় জ্যান্ত মাছ খাওয়ালো, বিনা রক্ত পাতে অস্ত্রোপচার 
বরা, হিস্টেরিয়ার চিকিৎসায় ভূত তাড়ানোর মন্ত্র পড়া ও 
শারীরিক নিগ্রহ করা. কুকুর কামড়ানোর বিব তাড়াতে পিঠে 
থালা বসালো বা কুয়োয় শোমাংসের টুকরো ফেল্গা, বসন্ত রোগ 
প্রতিরোধ করতে শীতলাদেবীর পুলজে৷ করা, বন্ধাত নিবারশে 
ঠাকুর থানে মানত করা, দুরারোগ রোগে শাস্তিস্বত্ত্যয়ন 
যাগযজ্ঞ করা ইত্যাদি অসংখা ধরনের উদাহরণ চারপাশে 
ছড়িয়ে ভাছে। আর হৃদরোগে রক্তবর্ণ বষের রোমমিশ্রিত 
জলপান করা কিংবো ক্ষয়, কুষ্ঠ. আ্যাম্মার, 'বংশানুত্রমে আগত 
রোগাদির জনা হরিণ-শৃঙ্গের ব্যবহার _- অপর্ববেদের এ 
ধরনের নির্দেশ এখন আর কেউ মানে না, পরম বেদভড্রও লা। 
বৈজ্ঞানিক অপচিকিহসা 

কিন্তু পাশাপাশি শুরু হয়েছে আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে এবং তার কার্যকারিতার উপর মানুষের 
আস্থা ও নির্ভরতার সুযোগ নিয়ে আধুনিক অপচিকিৎসাও। 
বিজ্ঞানকে বাবহার করে চিকিৎসার নামে মানুষকে প্রতারণা 
করা এবং শারীরিক, মানসিক, আর্থিক নানাদিক দিয়ে 
ক্ষতিসাধন করার এই পেশাগত কাজকে বৈজ্ঞানিক 
অপচিকিৎসা নামে অভিহিত করা যায় । আর, এটি ঘটে কোনে 
হাতুড়ে, অশিক্ষিত মানুষের হাতে নয়, চিকিৎসাবিভ্রানের 
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আছে রুদ্রাক্ষের অলৌকিক ক্ষমতা। মজার ব্যাপার হলো স্াতক স্নাতকোত্তর বা আরো উচ্চতর ডিগ্রিধারী ডাক্তারবাবুদের 
রুম্াক্ষের আধ্যাত্মিক এ্রতিহা বহু প্রাচীন হলেও তাতে হাত দিয়েই। নিছক বাড়তি কিছু অর্থ উপার্জনের জনা 
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সা lapo loans pond 
ধারণ ব্লাড-স্টুল-ইউরিন এক্স-রের মধ্যে পরীক্ষা 
সীমাবদ্ধ নেই __ চিক্িংসকের রোগ নির্ণয়ের সহারক হিসেবে 
আবিদ্ধৃত হয়েছে এবং বাজারে চালু হয়েছে আধুনিকতর. 
জটিলতর, ব্যয়বহুলতর পরীক্ষা এগুলি যে অপ্রয়োজনীয়, 
ক্ষতিকর বা নিছক পকেট ফাটার ধান্ধা তা কিন্তু নয়। এত সব 
পরীক্ষাদির উপর অতি-নির্ভরতা চিকিৎসকের নিজস্ব রোগ 
নির্ধারণ ক্ষমতাকে উদ্নত করে না, কাজে লাগায় না. বরং কিছুটা 
ভোঁতা করে দেয়, তা আংশিকভাবে হলেও সত্য। 
সামগ্রিকভাবে এটিও হয়তো সত্য যে, বিশ্বজুড়ে চিকিৎসা ও 
স্বাস্থ ব্যবস্থাসহ ভ্রীবনের সবকিছুর যে ক্রমবর্ধমান তীত্র 
বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়া পরিব্যাপ্ত হচ্ছে, এতসব ব্যয়বছল 
পরীক্ষানিরীক্ষা তার সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ। পাশাপাশি এটিও সত্যি 
ঘে. এন্ডোস্কোপি, ইকোকার্ভিগগ্রাফি. ম্যাগনেটিক রেভোনেন্স 
ইমোডিং (এম আর আই). আলট্রাসোনোগ্রাফি. স্ক্যানিং, 
প়িট্রন এমিশান টোমোগ্রাফি (পেট), এন্ডোক্কোপিক 
বেট্রোপেরিটোনিয়েল কলা্জিও প্যানাক্রিয়াটোগ্রাফি (ই আর সি 
পি)-র মত অজঙ্র আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা রোগনির্ণয় ও 
চিকিৎসার ব্যাপারটিকে বিল্রানসম্মতভাবেই সহজতর করেছে। 
তবে বিজ্ঞান-প্রযক্তির নিয়ন্ত্রণ ও ব্রয়োগের ব্যাপারটি সাধারণ 
মানুষের হাতে না থেকে, আছে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী তথা 
শাসকশ্রেণীর হাতে। ফলত আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নানা 
দিক জ্রনস্বার্থবাহী না হয়ে, হয়ে উঠছে কনস্বার্থবিরোধী। 
আর এখনকার লুটেপুটে খেয়ে পয়সা ফামানোর 
পরিবেশে চিকিৎসকদের একাংশও এই সব গাঙ্গতরা নামের 
আধুনিকতম পরীক্ষাদির অপব্যবহার শুরু করেছেন। এটি এখন 
একটি সর্বজনবিদিত গোপন সত যে, বড় বড় ল্যাবরেটরির 
সঙ্গে অনেক চিকিৎসকের কমিশনের চুক্তি আছে। পরীক্ষার 
জনা 'কেস' পাঠালে পরীক্ষা অনুষায়ী কমিশন রেট বাড়ে-কমে। 
নামকরা বড় বিশেষজ্ঞ হলে তার রেট বেশি। একই পরীক্ষা 
অনাত্র করা হলে কোনো কোনে! চিকিৎসক তা ছুঁড়ে ফেলে 
নিজের নির্ধারিত ল্যাবরেটরি থেকে আবারও করানোর নির্দেশ 
দেন। রোগীর পকেট বুঝে কেউ কেউ আবার সম্পূর্ণ 
অপ্রয়োজ্জানে বা অতি সামান্য প্রয়োজনে এম আর আই, স্ক্ানিং 
বা ই আর সি পি লিখে দেন। শখের সামনে ভাসে কমিশনের 
অঙ্ক। মোটামুটি স্বচ্ছল রোশী প্রচুর গাঁটগচ্চা দিয়ে তা করিয়ে 
আত্মতবপ্তি অনুভব করে। গরিবরা চেষ্টা করে ঘটিবাটি বিক্রি 
করেও ভাক্তারবাবুর কথা মান্য করতে। মুস্কিল হয় এই ধরনের 
পরীক্ষানিরীক্ষার নির্দেশ কোন্টা একেবারে অধ্রয়োজনীয় আর 
কোন্টা সত্যিই জরুরি -_ এই বিচার করার ক্ষমতা সাধারণ 
ভাবে চিকিৎসক ছাড়া অনা কারোর নেই। আসলে 


অশ্রয়োজনীয় হলেও, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক তার নির্দেশের পেছনে 
অকাট্য যুক্তি হাজির করতেও পারেন। 

চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষাদির 
নির্দেশের নত অপচিকিৎসা শুধু নয়, কিন্ধু চিকিৎসক শুধুমাত্র 
ব্যবসায়িক কারণে অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসাও করেল। এর মধ্যে 
সবচেয়ে বেশি যথাসম্ভব ঘটে সিক্রারিয়ান আস্ত্রোপচার. শিশুর 
জস্মের মত এবং মায়ের ভীবলমৃতার মত সংবেদনশীল 
আবেগময় দিকণ্ডলি জড়িত থাকার কারণে বাবসারিক উদ্দেশে 
এসবের সুযোগ নেওয়া সহজ হয় । বিশেষ ক্ষেয শিশু ও তার 
মা-কে বাঁচাতে সিক্তারিয়ান আস্ত্রোপচার অবশাই ভীবনদায়ী 
ভুমিকা পালন করে। কিন্তু পাশাপাশি এটি এক শ্রেণীর অর্ধগৃযু 
চিকিৎসকের হাতে প্রতারণার চাবিকাঠিও তুলে দেয়। প্রসবের 
আগে যদি বাড়ির লোককে বলা হয় বাচ্চা নড়ছে না, বা যে 
কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারে, মায়েরও তীবনসংশেয় __ 
তবে বাড়ির লোক যেভাবেই হোক অর্থসংগ্রহ করে 
ডাক্তারবাবুর হাতে বাড়তি টাকা তুলে দিয়ে অপারেন্দন করিয়ে 
নিতে পিছপা হল না। অবশ্য যদি এ সঙ্গতিটুকু থাকে। নিতান্ত 
দরিদ্রদের ক্ষেত্রে এই কৌশল বিশেব খাটে না। চিকিৎসকের 
উপর মানুষকে নির্ভর করতেই হয়। আর এই সুযোগে কিছু 
চিকিৎসকের ম্যে স্বাভাবিক প্রসবের উপর ভোর দেওয়ার 
বিজ্ঞানসম্মত মানদিকতাটাই ভৌতা হয়ে যায়, লক্ষা থাকে যেন 
তেন শ্রকারেণ আরো৷ আরো বেশি টাকা লোটা। ব্যাপারটি শুধু 
যে আমাদের দেশেই ঘটছে তা নয়. চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যন্ডিগত 
মুনাফা ও ব্যবসায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারাগে 
আন্তর্জাতিকভাবেই তা হচ্ছে। দি নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব 
মেডিসিন __ এ এখন থেকে প্রা ২০ বছর আগে (9. ১০. 
৮৪ তারিখের সংখ্যায়) প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে ডালা যায় 
যে. কানাডার অটাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্যুনিটি বিভাগের 
অধ্যাপক ভ্রিওয্রে এন্ডারসন ও ভোনাথন লোমান সম্প্রতি -- 
(সমীক্ষায়) লক্ষ্য করেন যে, সন্ডরের দশকের চেয়ে আশির 
দশকে, রোগিণীর শারীরিক কারণে নয়, শিশুর স্বার্থেও নয়, 
কেবলমাত্র চিকিৎসকের ব্যবসায়িক স্বার্থে সিজারিয়ান 
অপারেশনের সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ... গবেষকরা 
অবৈজ্ঞানিক কারণে সিল্লারিয়ান সেফশান করার বিরুদ্ধে 
সচেতন হবার জনা জনগণ ও চিকিৎসক সমাজকে আদ্বান 
জঞানিয়েছেন।' তার পরে এই ধরনের অবৈন্রানিক ও 
ব্যবসায়িক ঝৌক বেড়েছে বই কমেনি। ছোটিবড় শহরের নার্সিং 
হোম আর প্রাইভেট হাসপাতালশুলিতে একটু শো খবর 
নিলেই তা স্পষ্ট বোকা যায়। 

শুধু সিজারিয়ান অপারেশান নয়. এই ধরনের 
অপচিকিৎসা অনা নানা ক্ষেত্রেও করা হয়। ভয় দেখিয়ে পোটের 
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অপারেশান করে শুধুমাত্র চামড়া কেটে আবার বন্ধ করে 
দেওয়া. সামানা কারণে বা বিনা কারণে আই সি সি ইউ-তে 
ভত্তি করিয়ে রাখা, নানা সূক্ষ্ম ছুতোয় বারবার রোগীকে 
ডাক্তারের কাছে আসতে ও ফি দিতে বাধা করা, __ ইতাদি 
নানা ধরনের কৌশল চিকিৎসকদের অনেকেই অবলম্বন করেল, 
আর এসব ক্ষেত্রেই কিন্তু চিকিৎসা" চলে বিল্ঞানসম্মতভাবেই। 
আদৌ এই চিকিৎসার প্রয়োন্তন ছিল কিনা, তা বোকার সাহা 
রোগীর লেই। আমার বাড়ি কাখি মহকুমায়। এ কণি শহরের 
এক প্রধ্যাত সার্জেন সম্পর্কে শোনা গেছে, মাঝে মাঝেই তিনি 
নাসিং হোমে অপারেশান করতে করতে রক্ত মাখা ব্লাভস পরা 
হাতে অপারেশান থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসতেন এবং 
বাইরে অপেক্ষমান উদ্ছিপ্র আতবীয়ম্বদ্রনদের জানাতেন যে. পেট 
খুলে দেখা গেছে আরো গণ্ডগোল আছে, আরো বড় 
অপারেশান করতে হবে আর এত হাক্তার টাকা আরো বেশি 
লাগবে, আঘঘণ্টার মধ্যে এ টাকাটা জোগাড় করে আনুন 





ইত্যাদি। তার লোক (আআসিসটান্ট) থাকত যাইরে। সে টাকাটা 
সংগ্রহ করে সার্জেনকে জানাত। একাধিকবার এমন ঘটার পর 
একসময় সার্জেন-সাহেব লোকজনের হাতে মারধোরও খান। 
এই ভাবে টাকা চাওয়ার মধ্যে যে নির্লজ্ঞ অর্থগৃধ্বতা আর 
নির্মমতা মিশে আছে সে বিবেকবোধ অর্থলোভের আবর্জনায় 
চাপা পড়ে যায়। এধরনের চিকিৎসক তুলনামূলকভাবে সত্যই 
ফম। কিন্তু তারা যে আছেন তা একটু যৌজ নিলেই বোঝা যায়। 
এর ফলে পুরো চিকি<সক সমাজ সম্পর্কেই সাধারণ মানুষের 
্রদ্ধা ও নির্ভরতার জায়গাটি নষ্ট হয়ে যায়। এর অপ্রীতিকর 
বহিঃপ্রকাশ ঘটে ক্রমবর্ধমান চিকিৎসক নিগ্রহ আর হাসপাতাল- 
- নার্সিং হোম ভাঙচুর করার ঘটনার মধ্ে। 

অশ্রযোভ্নীয় ও ক্ষতিকর ওষুধের ব্যবহার আরেকটি 

“বৈজ্ঞানিক অপচিকিৎসা' । চিকিৎসা বিজ্ঞানের নামেই সেগুলি 


ব্যবহার করা হয়. ব্যবহার করেন পাস করা ডাক্তাররাই। যেমন 
সাধারণ মানুষের মধো -লিভার খারাপ" হওয়া সম্পর্কিত কিছু 
কুসংস্কার আছে। এই কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে ‘লিভ' বা 
লিভো জাতীয় কথা পুড়ে "লিভার টনিক নানক কিছু পদার্থ 
বাজারে ছাড়া হয়েছে। ছোট বড়. এমনকি বহুাতিক ওষুধ 
কোম্পানিও তার বাবসা করে. হাতুড়েরা তে! বটেই, আধুনিক 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্নাতক অনেক চিকিৎসকই তা লেখেন, -- 
কখনো রোগীর মন রাখতে, কখনো বা লিভার টনিক সম্পর্কিত 
নিক্ের বিশ্বাসের কারণে। অথচ শ্রায়শই নানা গাছগাছড়ার 
নির্যাস থেকে বানানো এসব তথাকথিত লিভার টনিক 
সামগ্নিকভাবে ক্ষিদে কখনো সখনো এফআধটু বাড়ালেও 
লিভার আদৌ ভাল করে না. কারণ এভাবে লিভার আদৌ ভাল 
করা যায় না, এ জাতীয় কোনো ওষুধ নেইও। আমরা যখন 
মেডিক্যাল কলেজে পড়ি তখন আমাদের শিক্ষক, এম আর 
সিপি ডিগ্িবারী, শিশু বিশ্রেষন্ঞ চিকিৎসককে বাচ্চা মেয়ের 
শরীর ভাল করতে ও খিদে বাড়াতে ওরাবোলিন ড্রপ লিখতে 
দেখেছি। এর ফলে বাচ্চাটি বেশ লাদুস নূদুস হত, কিন্তু তা 
সাময়িক ওষুধ বন্ধ করলেই আগের অবস্থা। কিন্তু তার 
অনুবঙ্গে বাচ্চা মেয়ের ব্রুইটোরিস বড হওয়ার বীভৎস নানা 
পার্স প্রতিফ্রিয়াও ঘটত । এখন বাচ্চাদের ভন) এ জাতীয় 
এনাবলিক স্টেরয়েড নিবিদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এ এম আর 
সিপি শিশু বিশেঘন্ সহ বু চিকিৎসকই তা অসহায় শিশুদের 
উপর প্রয়োগ করেছেন। ওর়াবোলিন ড্রপ জাতীয় ওষুধ নিষিদ্ধ 
হলেও বাচ্চাদের খিদে কৃত্রিমভাবে বাড়ানোর ওষুধ কিন্তু বেশ 
চালু আছে। সাইপ্রোহেপটাডিন-এর মত মৃদু আলাতী প্রতিরোধী 
ওষুধ তার অন্যতম পর্ম্বপ্রতিক্রিয়! হিসেবে সাময়িকভাবে ও 
কৃত্রিমভাবে ক্ষিদের অনুভূতি বাড়ায় । আর একে কান্ডে লাগিয়ে 
আধুনিক পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করে এই ধরনের ওষুধ বাল্লারে 
এসেছে। অথচ মন্তিস্ভ থেকে গুরু করে রক্ত সংবহন তন্ত্র _ 
শরীরের নানা ক্ষেত্রেই এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। অনেক 
চিকিৎসককেই দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের গাঁটের ব্যথায় বা 
তথাকথিত বাতে, ভিটামিন বি কমধ্রেক্স ইনজেকশন দিতে। 
লাল রঙের এই ইলভেকশন রোগীর উপর কিছু মানসিক প্রভাব 
হয়তো ফেলে। কিন্তু গাটের ব্যথায় বা আর্াছিটিসে তার বে 
কোনে ভুমিকা নেই, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এমনকি 
সায়াটিকার মত নার্ভের বাথাতেও তা অকার্যকরী। শুধু 
ভিটামিন বি-১ বা বি-৬-এর অভাবজনিত রোগ হয়ে নার্ভের 
ব্যথা কা প্রদাহ হলে আলাদাভাবে সেগুলিকে দেওয়া যায়। 
একইভাবে, যৌনক্ষমতা ও যৌন ইচ্ছা বাড়ানোর মত 
সত্িকারের কার্যকরী, আদর্শ কোনো ওষুধ নেই। তবু নানা 
গাছগাছড়ার নির্যাস মিশিয়ে অন্তর আমুর্বেদ ওষুধ এবং 
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৫৮ 


এমনকি 'আমুনিক' গবেষণার দোহাই দিয়ে ভায়াগ্রা ভ্াতীয় 
শধুধ যবে ছালু। ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনে ভুলে কিছু মানুষ 
নিজেরাই শুধু নয়, কোনো কোনো চিকিংসকও "যদি কিছু হয়' 
কিংবা ‘দেখা ঘকে কী হয়" জাতীয় মানসিকতা থেকে এবং 
রোগীকে ভোলাতে এমন অবৈজ্ঞানিক 'ওঘুব' ব্যবহার করেন। 
ব্যথার ওষুধ খাইয়ে গেপটিক আলসার করে দেওয়া, ১২ 
সিম্ডোম ঘটিয়ে মৃত্যু ঘটালো. গর্ভাবস্থায় এলোপাথাড়ি ওষুধ 
খাইয়ে বিকলাঙ্গ শিশুর ভল্ম দেওয়ানো. সামানা মানসিক 
বিপর্যয়ে গাদাগুচ্ছের ঘুমের ও মনোবৈকল্যের ওষুধ খাইয়ে 
স্থারি মনোরাশীতে পরিণত করা, ইত্যাদি ইত্যাদি অত্র 
উদাহরণই আছে যেখানে প্রাণদারী, পুযোজনীয় ওষুধ 
অপচিকিৎসায় প্রাণঘাতী ও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, কোনো 
সাধারণ মানুষের পক্ষে ওষুধের কারণে এই ধরনের বিপর্যয়ের 
দায়ে চিকিৎসককে অভিযুক্ত প্রমাণ করা অত্যন্ত দুরূহ। আইনের 
কাকফোকর তো বটেই, চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত নানা 
অনিশ্চয়তা ও সন্তাব্যতার 'যুক্তির' সুযোগ নিয়েই চিকিৎসকরা 
নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। 
আরেকটি অবৈজ্ঞানিক প্রবণতা হ'ল টনিক জাতীয় 
পদার্থের ব্যবহার। রোগীর মন রাখতে এবং হয়তো নিজের 
বিশ্বাস থেকেই অনেক চিকিৎসক এর নির্দেশ দেন। অথচ 
লরে্-এর ফার্মাকোলজরির মত বইতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, টনিক 
হচ্ছে প্র্যাসেবো বা ছলৌবধি অর্থাৎ যা আসলে কোনো কাছ 
করেনা, শুধু রোগীর উপর মানসিক কিছু প্রভাব ফেলে ও ভাল 
লাগার আপাত অনুভূতির সৃষ্টি করে। একইভাবে দেড়মাস দু' 
মাস বন্পসের বাচ্চাকেও অনেকে বেবিফুড ধরিয়ে দেন, যদিও 
ব্যাপক প্রচারের ফলে এই প্রবণতা সম্প্রতি বেশ ফমেছে। 
চিকিৎসকের অজ্ঞতা, অবহেলা বা ক্রুটির কারণে রোগীর 
ক্ষতি বা মৃত্যুও যথাসস্তব অপচিকিৎসারই অনাদিক এবং তার 
মধ্যে পাল্লা ভারি থাকে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরই ভুল বা 
সীমাবদ্ধতার বিঘয়শুলি। অস্ত্রোপচারের পর পেটে তুলে বা 
গল্প-এর টুকরো কি বো যন্ত্রপাতি থেকে যাওয়া, গর্ভ পাত 
করাতে গিয়ে জরায়ু ফুটো করে দেওয়া, আযানেস্বেশিয়ার ভুল 
প্রয়োগে রোগীর মৃত্যু, ঠিক সময়ে টিকিৎসা/বা অস্ত্রোপচার না 
করা, রেডিওলজিস্ট-এর দ্বারা ইলেকট্রিক শক ও বার্ন ঘটালো 
বা চোখের ক্ষতি, __ এই ধরনের নানা দিক আছে যা 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যা অপচিকিৎসারও অঙ্গ। 
অন্যদিকে ভুয়ো ডাক্তারি ডিগ্রির ব্যবহার আরেকটি 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ একে প্রত্যক্ষভাবে অপচিকিৎসা বলা না 
গেলেও, পরোক্ষভাবে অপচিকিৎসার একটি দিক হিসেবে 
চিহ্নিত করা যাদ্স, কারণ সেখানে রোগীকে প্রতারিত করে 


নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা ও নিজের চিকিৎসা ব্যবসা বাড়ানোর 
হাস্থা স্পষ্টভাবেই জ্রড়িত থাকে। ভুয়া ভিথ্রিতে ভুলে রোগী 
'টিকিৎসকের' কাছে এলে প্রত্যাশিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা তার 
লা পাওয়ারই কথা। সম্প্রতি বর্ধমান জেলার পানাগড়ের 
কাছের এক এম. বি. বি, এস ডাক্তারের সরকারি রেন্তিস্টেশান . 
এক বন্রের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে, কারণ তিনি 
“অলটারলেটিভ মেডিসিলে' 'এম ডি করে নিতের নানের পাশে 
এই 'এম ডি ডিগ্রিটি লিখতেন কিন্তু অলটারনেটিভ নেডিসিন- 
এর 'এমডি' বলে কোনো উল্লেখ থাকত না। কয়েকবছর আগে 
পান্কাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে ডাঃ (শ্রীমতী) বিমলা নামে 
একজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। তিনি ভার নানের পাশে এন. 
এম, এস (লন্ডন) নামে একটি ডিহি। লিখতেন। অনুসন্ধানে 
জালা ঘায় এই লামে কোনো স্বীকৃত ডিগ্রি বা ডিল্লোৰা আদৌ 
নেই। তিনি মিথ্যাচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন) আমাদের 
চারপাশে এমন অনেক ভুয়ো ডিগ্রিধারী ডাক্তার তো আছেনই, 
এমনকি অনেক এম. বি. বি. এস ডাক্তাররাও নানা ধরনের 
ভুয়ো, অস্বীকৃত ভিঠি ব্যবহার করেন। কোনো অধ্যাত ও 
ব্যবসায়িক বিদেশী প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা পাঠিয়ে এই ধরনের 
নানা ডিগ্রি কেনা যায়, তার জন্য আলাদা শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ 
খুব একটা লাগেনা। তাই সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের চিকিৎসার মান 
ও দক্ষতাও বাড়ে না। 

বিলিতি ডিগ্রির প্রতি আমাদের দেশের মানুষের একটা 
সন্রম-মোহ থাকায় এই অচিকিৎসক সূলড বাবসায়িক চাতৃরির 
আশ্রয় অনেক চিকিৎসক নিয়ে থাকেন। সঙ্গে আছে 
'অলটারনেটিভ মেডিসিল' জাতীয় একটি হাসার বিদ্যার 
অভ্র প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া নানা ডিগ্রি, ডিপ্লোমা. এম ডি 
এমনকি পি এইচ ডি উপাধিও। 

চিকিৎসার বিশেষ কোনো শাখার স্বীকৃত (রেজিস্টার্ড) 
চিকিৎসক হয়ে অন্য পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা আরেকটি 
বেআইনি ও অচিকিৎসকসূলভ কাজ্র। যেহেতু অন) পদ্ধতিতে 
এ চিকিৎসক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন, তাই এ ক্ষেত্রে তার অদক্ষতা 
ও রোগীর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং বাস্তবত 
অনেক ক্ষেত্রে, তা হরও, তাই একেও অপচিকিৎসক সুলভ 
কাজ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। আমাদের দেশের 
আধিকাশে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ ও ইউনানি পাস করা 
চিকিৎসক শুধু তাদের নিজস্ব কাউন্দিলের অধীনে রেজিস্টার্ড 
হয়েও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওষুধপত্র প্রয়োগ করেন, 
যাকে হ্যানিম্যান আযলোপ্যাথি ওষুধ হিসেবে অভিহিত 
করেছিলেন। অন্যদিকে কিছু এমবিবিএস বা গালোপ্যাথির 
উচ্চতর ডিস্রিহারী চিকিৎসকও স্টিমুলিভ, লিভ-৫২. টেস্টেক্স 
জাতীয় অন্রত্র ওষুধ শ্রেসক্রিপশান করেন, যেগুল্লি নানা 





৫৯ 
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গাছ্থগাছড়ার থেকে আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত. ত্রকৃত অর্থে 
আয়ুর্বেদিক ওষুধ । আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভেষজবিল্যায় 
এর গুলির প্রা কোনো উপাদানই অন্তর্ভুক্ত নয় । এইভাবে নিজ 
পদ্ধতিতে অজ্ঞাত ও অপঠিত ভেষজ উপাদান কখনো কখনো 
রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক হতে পারে। বিপজ্জনক 
সাগ্লিষ্ট চিকিৎসকের পক্ষেও। ১৯৮৩ সালে ডাচ এ কে 
সভাপতি ভার্সাস স্টেট অব কেরালা আন্ড আদার্স' মামলার 
য়া দিতে গিয়ে সুস্ীম কোর্ট ঘেকে স্পষ্টই জানানো হয়েছে, 
কোনো চিকিৎসক বিশেষ চিকিৎ্সাপদ্ধতির কাউন্সিলে নথিভুক্ত 
(রেজিস্টার্ড) হওয়ার পর শুধু ও পদ্ধতিতেই চিকিৎসা করতে 
পারেন (ঞ্যালোপ্যাঘি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ বা ইউনানি), 
কিন্তু অনা পদ্ধতিতে চিকিৎসা বেআইনি: একাধিক পদ্ধতিতে 
চিকিতসা করতে হলে তাকে এ সব কাউন্দিলে হথাযথভাবে 
লঘিভুক্ত হতে হবে! 

যাই হোক, চিকিৎসার নামে মানুষকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত 
করার ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। অবৈজ্ঞানিক, কুসান্কোরাচ্ছন্র 
হাতুড়ে নানা পদ্ধতির সাহায্যে যেমন তা করা হচ্ছে, তেমনি 
আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাবহার করে শিক্ষিত 
চিকিৎসকদের দ্বারাও তা করা সম্ভব এবং বাস্তবত যান্ত 
ব্যাপক ভাবে তা করা হচ্ছেও। এহেন অপচিকিৎসা তথা 
চিকিৎসার নামে হয়রানি, ব্যবসা. শারীরিক ক্ষতি, এমনকি 
মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। আমাদের চারপাশের নানা নার্সিং হোৰ 
ও কীচকচকে নামীদায়ী কিছু প্রাইভেট হাসপাতালে নানা জনের 
অভিজ্ঞতা ঘেকেই তা বোকা যায়। অনেক সময় প্রকৃত চিকিৎসা 
ও অপচিকিংসার ব্যাপারটি এমনভাবে মিশে থাকে যে. তাদের 
মযো সীমারেখা টানা দুরূহ হয়। 

অপচিকিৎসার জায়গাটা শুধু জড়ি-বুটি-মাদুলি 
বিক্রেতারা কিংবা অর্শের ভুনা গোমেদ ধারণের পরামর্শ দেওয়া 
জ্যোতিবীরা অথবা ইনফ্রারেওয়ালা নোভা আর ম্যাগলেট 
লাগানো বালার কারবায়ীরা দখল করে নেই, আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের কিছু বিশেষজ্ঞও তাদের দলে ভিড়েছেন। শুধু রোগীর 
স্বার্থে নয়, নিজেদের স্বার্থেও চিকিৎসকদের এ ব্যাপারে সতর্ক 
হওরা প্রয়োজ্ছন। তার জনা লোভ আর অর্থণৃণ্ৃতা কিছুটা 
কমাতেই হবে। না হলে ডাঃ কুনাল সাহার মত বৈর্যশীল 
ভুক্তভোগী মানুষের হাতে এবং ক্রমশ সচেতন হাতে থাকা 
ভনসাঘারণের হাতে অস্ট্রীতিকর পরিস্থিতির সন্মুখীন হওয়ার 
সদ্তাবনা বেড়েই চলবে। 

এবং সর্বোপরি প্রয়োজন রোগী হিসেবে মানুষের 
সচেতনতা ও বিজ্ঞানমনক্ষতা। শুধুমাত্র আইনকানুন করে বা 
চিকিএসকদের সকিক্ছ্যর কাছে আত্মসমর্পণ করে অন্তশ্র ধরনের 
অপচিকিৎসার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব লয়। ছু 
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[ অনুবাদ | 
চোখের সংকট 


তুল শতাব্দীর শুরুতে কর্মস্থান, বাসস্থান, আমোদ. 

প্রমোদ, শিক্ষাকেন্, বাবসাক্ষেত্ সর্বত্রই 
কম্পিউটার মনিটরের পর্দা বা টেলিভিশনের পর্দার দিকে না 
তাকিয়ে উপায় নেই। কম খরচে লিমেবে কাজ পাওয়া যায় বলে 
কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। 
কম্পিউটার যেন আমাদের সবদিক দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে 
(ফেলেছে । আমাদের দেশে কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সংখা 
দশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিবছর এই বৃদ্ধির হার পাঁচ 
শতাংশ। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যাও প্রত বেড়ে চলেছে। 
সংখ্যাটা লাখ পাঁচেক তো হবেই। কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের 
চোখ ঘোরাফেরা করছে বিষয় (৫০০/,৩71), পর্দা (Screen) 
ও বোতামে (৮১৮০০/)। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এভাবে মিনিটে 
প্রায় বাট বার দৃষ্টি ওঠানামা করে. যা চোখের ওপর বাড়তি 
চাপ সৃষ্টি করে। ব্যাপারটাকে ততটা গুরুত্ব সবাই দেয় লা? 
অথচ মাথাবাথা. অবসন্রভাব, ঝাপসা দৃষ্টি, চোখ পিটপিট করা, 
হঠাৎ চোখ ঘ্ালা __ এসব উপসর্গ নিয়ে ডাক্রারবাবুদের কাছে 
এলে প্রথমেই ধরে নেওয়া হয় রুগী নিশ্চয়ই কম্পিউটারে কাজ 
করেন। কারণ উপদর্গগুলি একটানা! কম্পিউটারে কাজ করার 
ফলেই হয়। আবার চোখকে বিশ্রাম দিলে এগুলি কেটে যায়। 
চোখের এই সমস্যাকে Compuicr Vision Syndrome 
(505) বা কম্পিউটার-দর্শন-সঞ্জাত-ব্যাধি বলা হায় 
কম্পিউটারে দীর্ঘ সময় কাড করার ফলে আবকপালে (॥।৷- 
৪076). চোখে মৃগী রোগ (১58০0 ৭1575), এমনকি ছানি 
পড়ার (51096) মতো কঠিন রোগে আক্রান্ত হতেও দেখা 
যাচ্ছে। চক্ষুবিশেষন্রদের পরামর্শ মতো চললে এসব যোগে 
আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। কম্পিউটার নিয়ে কাজ 
করেন এমন আড়াইশ জ্রাক্তে নিয়ে একটি শ্রশ্নাবলির (9055. 
0780৩) সাহাযে) সমীক্ষা চালানো হয়। দেখা যায় এদের 
মব্যে ১৬৪ আসন কোনো না কোনোভাবে চোখের সমস্যায় 
ভুগছেন। প্রশ্নগুলি ছিল এরকম __ বয়স, কতক্ষণ একনাগাড়ে 


কম্পিউটারে কাজ করেন, কাজের জায়গা, পর্দা থেকে কতটা 
দূরে বসেন, চোখ ও পর্দার উচ্চতা, কম্পিউটারে ভাজ করার 
আগে থেকেই কোনো চোখের সমসা। ছিল কিনা. ইত্যাদি। 
ম্ীক্ষার ফল জানার পর কীভাবে চোখ ঠিক রাখা যায় সেই 
পরামর্শ দেওয়া হয়। চিকিৎসার বাবস্থাও করা হয় 
প্রয়োজনমতো । 
সমীক্ষা থেকে আরো জালা যায় যে এদের বয়স ২০ 
থেকে ৫৮-র মধ্যে। অনেকেই আবার একনাগাড়ে টানা ছ'ঘণ্টা 
কম্পিউটারে কাজ করেন। চশমা নিয়েও ভালো দেখতে পান 
না। চোখের এতসব সমস্যা থাকা সত্তেও এরা কিন্তু ডাক্তার 
দেখান না। মাথার যন্্রণাতেও কষ্ট পাচ্ছেন 
অনেকে একভাবে পর্দায় চোখ রাখার ফলে 
চোখের নড়াচড়া কম হওয়াই এর কারণ। 
একনাগাড়ে সীমিত পরিসীমার কোনো 
পর্দার দৃশ্যাবলির দিকে তাকিয়ে থাকাই 
চোখের ওপয় চাপ পড়া ও মাথা ধরার 
কারণ। এর থেকে রেহাই পেতে প্রতি 
দূ'ঘণ্টা অন্তর অন্তত পনেরো মিনিট চোখকে 
বিশ্রাম দেওয়া দরফার। আবার দেখা যায় 
২৬ জনের ক্ষেয়ে চোখ আলুনি ও চিড়বিড় করা এবং চুলকানির 
মতো উপসর্গ। এর কারণ দীর্ঘ সময় চোখের পাতা লা পড়া ও 
অশ্রগ্স্থির (ল্যাক্সিমাল গ্র্যান্ড) আর্দতার অভাবে চোখ শুকিয়ে 
যায়। আমাদের প্রতি মিনিটে সাধারণত ১৫ থেকে ২০ বার 
চোখের পাতা গাড়ে। কিন্তু কম্পিউটার বাবহারকারীদের 
চোখের পাতা অত ঘন ঘন তো পড়েই না, বরং আনেক কম 
পড়ে। এদের মিনিটে চোখের পাতা পড়ে গড়ে ৭ বার। 
এভাবেই চোখের জলের যে প্রয়োজনীয় আবরণ (69 film) 
তা নিয়মিত পূরণ হয় না। উপরন্ত আর্রতার অভাবে চোখ 
ভিজে থাকার বদলে শুকনো থাকে। দেখা গেছে থে আমাদের 
দেশে সাধারণত প্রতি পনেরো সেকেন্ডে চোখের ভিজে ভাব 
ঘুরে ঘুরে আসে। কম্পিউটার দর্শন চোখ হড়হড়ে বা পিচ্ছিল 
হতে বাধ! দেয়, চোখের অপুষ্টি ও অস্বস্তির কারণ হয়ে দীড়ায়। 
অনেকেই ভুল করে ভাবেন হয়তো বা চোখে ধুলো পড়েছে যা 
একটু চোখ কচলালেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। 
লিয়মিত /২৮11-0৬৩ চোখের ফোটা (০১০ dr০p) 
ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া বায়, যা চোখকে পিচ্ছিল 
ভাবটা ফিরিয়ে দেয়। আর্রতার সঠিক পরিমাণ ও অফিসে 
লোকন্রন কম থাকলে চোখের অস্বস্তি অনেক কমে যায়। 
২১ জন উত্তরদাতা (শতকরা ১০ জন) জানিয়েছেন যে. 
চোখের সামনে হঠাৎ করে কী যেন দপ্দপ্‌ করে ওঠে। 
ইলেক্টন স্ক্যান ব্যবস্থার মাধ্যমে এটা সারানো যায়। ক্ষয় রোধ 


করা যায় একমাত্র উচ্চক্ষমতাসম্পন্র শ্রতিবিস্বের সাহাযো। 

৫৮ জন (২৭.৬%) বলেছেন তারা পর্দায় প্রতিচ্ছবি 
দেখেন। অপারেটর সবসময় উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে 
থাকার ফলে কম্পিউটার ছেড়ে উঠে আসলেও চোখের প্রান্তে 
কী যেন জূলছে মনে হয়। ঘদি আলোর বিচ্ছুরণের উৎসকে 
ঠিকমতো ঢেকে দেওয়া হয়, জানালার পর্দা টেনে দিয়ে 
কম্পিউটার আর আলোর অবস্থান যদি সঠিক কৰা হয়, তাহলে 
হয়তো এই ছুলঙ্লে মনে হবার কারণ ঘটবে না। বিশেষ 
ধরনের চশমা পাওয়া যায় । এগুলি ব্যবহার করলে চোখ ধীধায় 
লা। 

দৃষ্টি কাপসা হয়ে আসছে এন অভিযোগ 

১১ জনের অর্থাৎ শতকরা প্রায় পীচতনের। এর 

কারণ খুব কাছ থেকে কম্পিউটার পর্দা দেখা (৩০- 

৪৫ সেমি দূরত্ব) আর চোখ ও কম্পিউটার সমান 
লেভেলে না থাক। 

লক্ষা করা ঘাচ্ছে যারা কম্পিউটারে কাজ 

ফরেন তাদের মধ্যে অনেকেই চোখের নানা 

সমস্যার ভোগেন, অথচ টেলিভিশন দেখার হালে 

চোষের সমস্যা হয়েছে এরকম মানুষের সংখ্যা অনেক কল। এর 

কারণ পর্দা থেকে কতটা দূরে বসা হচ্ছে তার মাধ্যই রায়েছে। 

কম্পিউটারের ক্ষেয়্রে সাধারণত এক ফুট, টেলিভিশনে যা পাচ- 

ছয় ফুট। অতিবেগুনী রশ্মির বিকিরণের (194)4110) প্রভাবও 

পড়ে দূরত্বের হেরফেরে। টেলিভিশনে খুব তাড়াতাড়ি ছবি 

পাপ্টে যায়, অথচ কম্পিউটারে কাড করার সনঘ এতই তথ্যের 

(499) ছবির ওপর অনেকক্ষণ চোখ রাখতে হয়, যার জন্য 

অনেক বেশি মন£সংযোগের (৫০n০০৷৷৷৩৷৷০৷) দরকার পড়ে। 

চোখের সমস্যায় ভুগছেল এমন মানুষের সংখ্যা দিন দিন 

বাড়ছে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে কম্পিউটার 

ব্যবহার বা টেলিভিশন দেখা। চোখের জলের বিকল্প কিছু 

ওষুধ ব্যবহার করতে বলা হয় অনেক সময়, কারণ চোখের 

পাতা কম পড়ার জন্য চোখ শুকিয়ে যায়। নতুন ধরনের 

সফট্ওয়ার ও কাজের জায়গার পরিবেশ চোখের যাতে ক্ষতি 

না হয় তা মাথায় রেখে করলে বা কম্পিউটারে সময় কাটানোর 

জনা যে সব খেলা তা কমালে, চোখের সনসা। থেকে 

অনেকটাই বাচা যায়। 


অনুবাদ 0 বরুণ ভট্টাচার্য 


স্টবসে : ইণ্ডিয়ান মেডিকেল জার্নাল. ভল. ১৪, সমস্য! ৪, এপ্রিল ২০০১। 
ভা. এছ. এম. জালান জানশ্েনপুরের এম. জি. এম. মেডিকেল কলেজ ও 
হাদপাতালের চক্ষু বিদ্রাগের চিকিসক ও পরেষক। এ 


২৮ ৫০৮ 


৬১ 


উৎস মানুষ __ এপ্রিল - জুন ২০০২ 


হৃদরোগ এবং নিরাময় 


রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় 


[ গত ১৯৯০তে নিউ ইয়র্কে ডাক্তার ডীন অরনিশের লেখা 1৫৪৪) 095 Program for Reversing Heart 
Diচease নামে একটি বই শ্রকাশিত হয়। বই লেখা ছাড়াও অরনিশ আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় গত বারো বছরে 
একাধিক কেন্দ্র খুলেছেন হৃদ্রোশীদের ভীবনযাত্রায় পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে। ভীবনযাত্রায় 
পরিবর্তন বলতে অরলিশের প্রোগ্রামের মূল অঙ্গ __ খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ, ব্যায়াম, মানসিক চাপ থেকে মুক্তি। বর্তমান 
নিবন্ধে হৃদরোগের অন্যতম অংশ করোনারী আর্টারীর অসুখের প্রহান কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। পরবর্তী কোনও 


সংখ্যায় ভ্রীবনধার! পরিবর্তনের বিষয়ে আরও তথা পরিবেশনের ইচ্ছা রইল। 


ন অরনিশের Program for Reversing Heart 


Discasc (২য় সংস্করণ, ১৯৯৬) ঘেকে বর্তমান 
সংখায় হৃদরোগের শারীরিক ও মানসিক কারণ অনুসন্ধানে 
আমরা কিন্তু আলোচনা করছি। 


একটি সমস্যার সমাধান নানা স্তরে হতে পারে, কিন্ত 
কার্যকারণ সম্পর্ক মেনে নিয়ে, সমস্যার অভ্যন্তরীণ কারণ 
দূরীভূত না হলে সমস্যা মেটেনা, বিশেষ করে হৃদরোগের 
ক্ষেত্রে । হাদ্যন্তর রক্তচলাচলের মাধ্যমে যথেষ্ট অক্সিদ্রেন না 
পেলে, কম সময়ের না এমন অবস্থা হলে বুকে ব্যথা হয় 
07817): কয়েক মিনিট এই অবস্থা চললে তাকেই হার্ট 
এটাক বলা হয়। তাই স্বভাবতই পরবর্তী প্রশ্ন হয়ে দাড়ায় : 
কেন হথাদ্যন্ত্রে যথেষ্ট অস্মিজেন রক্তের মাধামে পৌছায় না? 
করোনারি আর্টারি বকে 

হৃদ্যস্ত্রে রক্তবাহী শিরা-উপশিরাগুলি সেখানে 
অক্সিজেন পৌছায়, কারণ হৃদ্যস্ত্র সক্রিয় রাখতে তা একান্ত 
জরুরি! তিনটি প্রধান শিয়া বা আর্টারি আছে __ ডানদিকে 
রাইট করোনারি আর্টারি, বাঁদিকে সামনের দিকে লেফ্‌ট্‌ 
এ্যানটিরিয়র করোনারি আর্টারি ও বাঁদিকে পেছনের দিকে ঘুরে 
যাওয়া সারকামক্রেক্স করোনারি আর্টারি। এই প্রধান তিনটি 
শিরা ঘেকে আবার অন্র্থ উপশির! বেরিয়েছে। 

যখন সচল হ্াদ্যন্ত্র পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হত না. তখন 
শবদেহ পরীক্ষা করে জানা [গয়েছিল, হৃদ্রোগে মৃত ব্যক্তির 
করোনারি আর্টারিগুলিতে ব্রকেছ পাওয়া যায়। এক বা 
একাধিক আর্টারিতে জমে থাকা পদার্থ বিশ্লেষণ করে জানা 
গিয়েছিল, এই পদার্থে কোলেস্টেরল ও অন্যানা দ্রব্য থাকে। 
এইভাবে আমরা জানতে পারি, খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত 
কোলেস্টেরলের সঙ্গে এই শিল্পাগুলিতে তমে-থাকা 
কোলেস্টেরলের যোগাযোগ থাক! সন্তব। ভ্রলবাহী লোহার 


_ লেখক | 


পাইপের ভেতরে যেমন মরচে জমে খায়, শিরাগুলির মহো এই 
কঠিন পদার্থ জমে যাওয়া অনেকটা একরকম। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, কোরিয়া এ ভিয়েতনামে মৃত 
সৈনিকদের, আমেরিকায় দূর্ঘটনায় মৃত শিশুদের শবদেহে 
অস্ত্রোপচার করেও ছানা গিয়েছে, তাদের হাদ্যান্্রেও অনেক 
সময় ব্লকেজ ছিল। চল্লিশের দশকেই তাই জ্ঞানা গিয়েছিল. 
ব্লকেজের ফলেই বুকে ব্যথা ও হার্ট এটাক হয়। পঞ্চাশের 
দশক থেকে সার্জেনদের আজ অবধি প্রচেষ্টা, কেমন করে 
হৃদ্যস্ত্রে রক্তচলাচল বাড়ানো যায়। তবে কেন ব্লকেজ হচ্ছে, 
সেই প্শ্বের মধ্যে তারা প্রবেশ করেন নি। 

১৯৬১-তে প্রথম বাইপাস অপারেশন করা হয়, যা আজ 
অবধি চলছে। এই পদ্ধতিতে রোগীর পা থেকে একটি শিরা 
কেটে নিয়ে ব্রকেন্রটিকে “বাইপাস' করা হয়। সার্জেনরা বাইপাস 
সার্জারী সম্বন্ধে এতটাই মোহিত ছিলেন যে, বন্ধ বছর ারা 
পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন নি, যাতে নিশ্চিতভাবে 
জানা যায় এই সার্জারীর ফলে আয়ু বাড়ছে কিনা। দুই দশক 
পরে, আশির দশকেয় গোড়ার দিকে, তিনটি এমন গবেষণার 
ফল প্রকাশিত হয়। এগুলি থেকে জানা যায়. ওষুধের তুলনায় 
বাইপাস সার্জারীর প্রভাব সামান) কিছু ভালো, মাঝারী ও শক্ত 
আকারের হৃদরোগে যারা ভুগছেন তাদের জল্য। অন্যভাবে 
বলতে গেলে, অনেক হৃদ্রোগীরই বাইপাস সার্জারীর কোনও 
প্রয়োদ্রন ছিল না। তবু, ১৯৮৭ সালে এলেও প্রতি বছর 
আমেরিকায় দু'লক্ষ রোগী সার্জারী করান, প্রত্যেকের গড় খরচ 
তিরিশ হান্্রার ডলারেরও বেশি পড়ে। হার্ভার্ডের ডঃ টমাস 
গ্রাবয়েজ ও ডঃ বার্নার্ড লাউন তাদের American Medical 
Associalion-aর পত্রিকায় শ্রকাশিত রিপোর্টে লিখেছেন. 
অন্তত এক চতুৰ্থাংশ বাইপাস দার্ভারীর কোনও প্রয়োজন ছিল 
না। বাইপাস সার্ভারীর ফলে হাদ্রোগীদের আয়ু বেড়েছে ওযুধ 





উৎস মানুষ -_ এহ্রিল - জুন ২০০২ 


৬২ 


খাওয়া রোগীদের তুলনায়। এই ওমুধগুলি অবশ্য কোলেস্টেরল 
কমাতার ওঘুব লয়, অনা ওবুধ। ব্যাপক, জীবনযাত্রার 
পরিবর্তনের ফলে যে আমু বৃদ্ধি হয়, তার সঙ্গে এই গবেষণায় 
তুলনা করা হয়নি। 

মুগ কারণকে না সরিয়ে সার্ভারী করার ফঙ্গে নানারকম 
নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। বাইপাস সার্ভারীর সময়ে হার্ট 
এটাক, স্ট্রোক, ইনফেকশন বা মৃত্যুও ঘটতে পারে। সার্জারী 
ঘারা করান তাদের এক-তৃতীয়াংলের নার্ভের স্থায়ী ক্ষতি হয়। 
বাইপাস করার ৫ বছরের মধ্যে অর্ধেক রোগীর আর্চারী 


১, চৰি, কোলেস্টেরল জমে জনে শিরা বা 
আ্টারির নালী পুরে" যুজে গেলে রক্ত 
চলাচল বন্ধ হয়। হাটে আর অন্িক্ষেন 
লৌছতে পাবে না। "হাট জাটার্ক হয়। 


আবার রুদ্ধ হয়, ৭ বছরে ৮০ শতাংশ রোগীর তাই হয়। এছাড়া 
দেখা গিয়েছে, যাদের মাথায় বাইপাস সেরিত্রাল সার্জারী 
করালো হয় তাদের স্ট্রোকের প্রবণতা বাড়ে। দুই ধরনের 
বাইপাদ অপারেশনই ভীষণভাবে শরীরের পক্ষে আত্রমণাত্মক 
এবং ব্যয়সাপেক্ষ। 

১৯৭৭ সালে বেলুন আ্যা্জিওল্রাস্টি আবিদ্ধত হয়। এই 
পদ্ধতিটি বাইপাসের তুলনায় কম আক্রমণাব্ক। এতে সরু 
টিউবের মধো দিয়ে একটি খুব ছোট বেলুন রুদ্ধ আটারীর মধ্যে 
ফোলানো হয় যাতে ব্রকেল্রের জায়গাটি ফুলে রক্ত চলাচল 
সহজতর হয়ে পড়ে। হাদ্রোশাবিশেষজ্ঞরা এর মাধামে 
কার্ডিয়াক সার্ভেনদের সঙ্গে পাল্লা দেবার একটি উপায় 
পেলেন। এতে কার্ডিওলজিস্টদের স্ট্যাটাস বাড়লো, আয়ও 
বাড়লো। প্রথমে একটি ব্লকে. পরে একাধিক ব্রকেজের ক্ষেত্রে 
এই পদ্ধতিটি কানে লাগলো। দীর্ঘ সময় পরে এই পদ্ধতির 
ফলে কি ভালো মন্দ ফল হবে তা না জেনেই এটিকে জনপ্রিয় 
করা হয়েছে। 

এই বেলুন আযজিওপ্রাস্টিতে নতুন সমস্যা হল, বেলুন 
ফোলাতে গিয়ে অনেক সময় আর্টারী ফেটে যায় _ তখল 





আবার এনারজেন্সী সার্ভারীতে ঘেতে হয় বাইপাস করাতে। 
অনেক সনয় সমস্যার সনাধান হয় না। চার-পাঁচ মাসের মাধোছি 
আবার এক-তৃতীয়াংশ ক্ষেতে কন্ধ হয় আটামী। তবে পদ্ধতি 
বাইপাসের তুলনায় কম আফ্রনণাৰ্যক ও কন ব্যয়সাপেক্ষ। 
ডাক্তার ডীন অরনিশ কখনও কখনও এই পদ্ধতিওলি 
করতে তার রোরীদের উপদেশ দেন, বিশেষ করে যখন 
এমারদরক্দী উপস্থিত হয়। অথবা যখন তিনি বোঝেন, রোগী 
ভীবনযাত্রা পরিবর্তনে আগ্রহী নন। তরে তার কাছে এটা 
পরিদ্ধার যে এই পদ্ধতিণল্িতে সমস্যার সমাধান হয় না। 


মান বাক্তের দলা তোনোভাকে শিলা বা 
বলজীতে দমে বহুল অটিকে দেচ, 
তখন হে হাকযস্ের ওপর 
হয়, তাতে বলে কবোনাহি ঘাস্বোপিস ৷ 





ব্লকেজ কেন হয় 

যখন করোনারী আর্টায়ীতে কোনও ক্ষত হয় তখল দেহ 
সেই ক্ষত মেরামত করার জন] সেখানে কোলেস্টেরলের একটি 
ভ্রলেপ (45০) এঁটে দেয়। মাঝে মাঝে এখানে কোলাদেনও 
থাকে। বার বার একই জায়গায় ক্ষত হলে এই লেপওলি 
একের উপর আরেকটি ভ্রমা পড়ে। অনেক বছর হরে এটা 
চললে করোনাহী। আর্টারীগুলির অভ্যন্তরীণ বাস কমে আসে) 
কাজেই, মেরামত করার বর্ম থেকেই বিপদ আনে। কী থোকে 


১) মাত্রাতিরিক্ত রক্তের কোলেস্টেরল 
২) খাদো অতিরিক্ত কোলেস্টেরল এবং সংপৃক্ত তেল-চৰি 
৩) উঁচু ব্লাড প্রেসার 
৪) নিকোটিন 

উপরের চারটি কারণ একে একে আলোচনা ধারা হচ্ছে। 
রক্তে মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল এবং খাদো কোলেস্টেরল 


রক্তবাহী শিরাগুলিতে ব্রকেজ সৃষ্টি কর! ছাড়াও. রৃক্রে 
বেশি কোলেস্টেরল শিরাগুলির ভেতরের লাইনিংয়ে ক্ষত সৃষ্টি 
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করতে পারে । এমনকি ওমুবের কোম্পানিরাও স্বীকার করে যে 
রক্তে কোলেস্টেরল কমাবার প্রথম উপায় খাদ্যাভ্যাস 
পান্টানো। আমেরিকান হার্ট এাসোদিত়েশন নিদিষ্ট মোট 
খ্াাদোর ফালরির ৩০ শতাংশে তেল/চবি সীমিত করলে এবং 
দৈনিক খাদো কোলেস্টেরল ৩০০ মিলিগ্রাম রাখলে হৃদ্রোগীরা 
ভালো থাক্তবেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই হারে তেল/চর্বি খেলে রক্তে 
ঝোলেম্টেরল মাত্রা খানিকটা ফমে। আরেকটি গাবেষলায় দেখা 
গিয়েছে, ২০ শতাংশ মোট ক্যালরি যদি তেল/চবি খ্বাওয়া হয়, 
তাহলেও কোলেস্টেরল রক্তে বিশেষ কমে না। এই সব খবর 
রোগী ও ডাক্তারদের কাছে বিশেব আশাপ্রদ নয়। 

রক্তে কোলেস্টেরল যখন কমে না. রোগী তেল/চবি 
খাওয়া কমানো সত্তেও. তখন ডাক্তাররা অনেক সময় 
কোলেস্টেরল কমাবার ওষুধ খেতে বলেন সারা ভীকন। 
ডাক্তারদের এই বিধানের পশ্চাতেও ওষুবের কোম্পানিদের 
আনেক সৃন্ম্ প্রভাব ঘাকে। ওষুধের কোম্পানির। আমেরিকায় 
বহু লক্ষ ডলার বায় করে পাকে ডাক্তারদের ওষৃব সম্বন্ধে শিক্ষা 
দেবার জনা। ডাক্তারি পত্রিকায় বড় বিভ্ঞাপনদাতাও তারাই। 
ওধুবের কোম্পানিরা ডাক্তারদের খাবার-দাবার, ফ্রী স্যানপেল 
দিয়ে থাকে। মিটিং-এর ব্যয়ভার বহন করে। অনেক সময় 
যাতায়াতের খরচও দেয়। এইসব বন্ধুসুলভ বাবহারের ফালে 
ডাক্তাররা খানিক নী বোধ করতে পারেন। তাই কোলেস্টেরল 
কমাবার ওষুধ তারা রোগীদের খেতে উপদেশ দেন, প্রেস্ক্রাইব 
করেন। 

কোলেস্টেরল কমাবার ওষুধ খুবই দাহী। খরচ ছাড়াও 
এই ওষুঘের নালা অবাঞ্ছিত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া আছে -_ জানা এবং 
অছালা। জান! পার্ক্রিয়াগুলি হচ্ছে লিভারের ক্ষতি. 
ক্াটারাক্ট হওয়া। এছাড়া আছে অস্ত্রের ক্ষতি, গা-বমি-বনি, 
ফোলা-ভাব ও পেটে ব্যথা। দীর্ঘকাল এই ওষুধ খেয়ে যাবার 
ফলে কি হবে তাও ছানা নেই। 

Ni০in বা ভিটামিন বি বেশি পরিমাণে খেলে রক্তে 
কোলেস্টেরল কমে। যদিও ভিটামিন হিসেবে আমরা এটি খাই, 
বেশি পরিমাণে এটি খেলে লিভারের ক্ষতি হয় (ছেড়ে দিলে 
লিভার সুস্থ হয়), পুকোভ ইনটলারেন্স, গেটে বাত, মাথা বাঘা, 
চুলকানি ও গা লাল প্রভৃতি হয়। 

আলেরিকার ন্যাশনাল হার্ট, লাগ এযাণ্ড ব্লাড 
ইনস্টিটিউটের অপর একটি গবেবণাতেও প্রাণ হয়েছে. 
কোলেস্টেরল কমাবার ওষুবে হৃদ্রোগ সারেনি। অন্যদিকে ডীন 
অরনিশের নির্দিষ্ট ভীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে হ্যদ্রোগ 
খানিক সেরেছে। 

ওষুধ নিয়ে আরও দুটি গবেষণা হার্তার্ডেয় ডঃ এলান 
ব্রেট বিঙ্গেষপ করে দেশিয়েছেল : 


১) রক্তে কোলেস্টেরল কমাবার ওষুঝ খেয়ে অধিকাংশ 
ছাদ্রোগীর। তেমন কিছু সুবিধা লাভ করেন নি। 

২) কিছু সংখ্যক রোগীর এতে উপকার হয় তবে তার 
অনেক বেশি রোগীকে ওঘুঘ খেতে হয় । 

প্রথম গবেষণাটিতে সাত বছরের মধে ১৯০৬ জনের 
বো ১৫৫-র হার্ট এটাক হয়েছিল. যদিও তাঁরা ওধুব 
খাঙ্ছিলেন। অন্যদিকে ওষুধ খাননি এমন ১৯০০ জনের মধ্যে 
১৮৭ জনের হার্ট টাক হয়েছিল। দ্বিতীয় গবেধণাটিতে পাচ 
বছরের মে ২০৫১ জনের মধ্যে ৫৬-র হার্ট এযাটাক হয়েছিল 
ওষুধ খাবার পরেও. আর ওঘুধ খাননি এমন ২০৩০ জানের 
মধ্যে ৮৪ জনের হার্ট এটাক হয়েছিল। 

এও দেখা গিয়েছে, যে সব সমাজে মানুষের গড় 
কোলেস্টেরলের ঘাত্রা ১৫০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার থাকে বা 
আরও কম, সেই সব সমাজে ধরোনারী হার্ট ডিজিন্র বিশেষ 
দেখা যায় না। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রায় ব্যক্তিগত তারতম্য 
দেখা যায়। আনেক মানুষ এমন আছেন যাঁরা খাবারে বেশি 
তেল/চর্বি খেলেও কোলেস্টেরল রক্তে স্বাভাবিক থাকে, 
আব্যর অনেকে এমন আছেন যাদের খাবারে একটু বেশি 
তেল/চর্বি বা কোলেস্টেরল খেলেই রক্তে কোলেস্টেরল বেশ 
খানিকটা বেড়ে যায়। বেশির ভাগ মানুষই এই দুই অবস্থার 
মাঝামাঝি। 

জীবন ধারণের জন্য দেহের কাছে কোলেস্টেরল তৈরি 
করা একান্ত প্রয়োজনীয়। খাবারে কোলেস্টেরল একেবারে ন! 
খেলেও শরীর কোলেস্টেরল বানিয়ে নেয়। অতিরিক্ত পরিমাণ 
কোলেস্টেরল খারাপ হাদ্রোগের পক্ষে। এখনকার ভাবনা 
চিন্তা অনুঘায়ী, ২০০ মিলিগ্রাম/ ডেসিলিটার বা অধিক মোট 
কোলেস্টেরল খারাপ) যাদের হাদ্রোগ হয়েছে বা এাটাক 
হয়েছে, তাদের ব্রকে্র কমাতে হলে ১০০ মিলিগ্রাম/ 
ডেসিলিটার বা কম রাখতে হবে মোট কোলেস্টেরল 

ওষুধ ছাড়াও কিছু কিছু খাদ্য কোলেস্টেরল কমাতে 
সাহাঘ্য করে, যেমন ইসাবগুলের ভূবি। কাচা রমূন খেলেও 
হবে। 815 বা ভূষি জাতীয় খাদ], যেমন টেকি ছটা চালে থাকে, 
তাও খানিক সাহাবা করে। তবে এগুলির প্রভাব সীমিত, খাদো 
তেল/চর্বি না কমালে কোলেস্টেরল তেমন কমতে চায় না। 
শু ব্লাড প্রেশার বা রক্তচাপ 

এর আরেক নাম হাইপার টেনশন (hypertension) 
প্রেশার বেশি থাকলে অ্রমাগত সজোরে ঝাপটানির ফলে 
রক্তবাহী শিরা-উপশিরাগুলির অভ্যন্তরীণ লাইনিং-এ ক্ষতি হয়, 
যার ফলে ব্রকেন সৃষ্টি হয়। আবার, ব্লকে্ড বাড়লে প্রেশার 
আরও বাড়তে থাকে। এইভাবে উচু ব্রা প্রেশার থেকে 
করোনারী হার্ট ডিজিজ হতে পারে৷ 
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প্রেশার কমাবার তল] ডাক্তাররা anti-hypertensive 
ওমুব খেতে দেন। বেশির ভাগ রোগীরই এতে প্রেশার কমে। 
তবে, এই ওষুধন্ডলির অনেকগুলি অবান্থিত পার্ম্বক্রিয়া আছে। 
প্ত্রনন শক্তির ক্ষতি, ভয়ালক জ্রান্তি বা অবসাদ এবং 
রক্তকণিকার রোগ এই সব অবান্ছিত পার্থক্রিয়া। আমেরিকান 
হার্ট এাসোসিরেশনের পত্রিকা 17১77675807- প্রকাশিত 
একটি সমীক্ষায় ১৭টি বিভিন্ন পরীক্ষার কথা লেখা হয়েছে। এর 
মধ্যে »টিতে ব্রেশারের ওষুধ খেলে হাদ্রোগীদের উপর কি 
প্রভাব হয়. তা দেখা হয়েছিল। ৪৩,০০০ রোগীদের ৫.৬ বছর 
পরীক্ষা করে ভান। গিয়েছে, প্রেশারের ওঘুধের-এর ফলে 
হাদ্যোগীদের মৃত্যুর হার কমেনি। এমন কি জানা নিয়েছে, 
ধেশারের ওষুধ না খাওয়া কন্ট্রোল গ্রুপে হার্ট এাটাক কম 
হয়েছে। 

ওমুধ দিয়ে হাই ব্রাড প্রেশার কমানোর একটি সুফল, 
স্ট্রোকের সন্তাবলা এতে কমে, যদিও হার্ট াটাকের তুলনায় 
স্টোকের ঘটনা অনেক কম হয়। 

অনেক রোগীর মৃদু )14767517 থাকে, বিশেষ করে 
পঞ্চাশোর্ধ মানুষের । এই গ্রুপের রোগীদের ব্রাড প্রেশার আনেক 
সময় জীবনধারা পরিবর্তনের মাধামেই সারানো যায়। 

হেলসিদ্কিতে ৬১২ রোগীদের হাই ব্লাড প্রেশারের ওষুধ 
আর কোলেস্টেরল কমাবার ওষুধ একসঙ্গে খাওয়ানো 
হয়েছিল। অন্যদিকে ৬১০ হ্ৃদ্রোধীকে দুটি ওষুধের একটিও 
দেওয়া হয়নি। পাচ বছর পর দেখা গেল. যদিও প্রেশার ও 
কোলেস্টেরল ওষুধ খাবার ফলে কমেছিল, ওষুধ খাওয়া 
গ্রুপের রোগীদের দেখা গেল দ্বিগুণ বেশি হার্ট ডিদ্িতর হয়েছে! 

যখন কোনও মানুষের করোনাহী শাটার ব্লকেছ হয়, এটা 
ভ্রাঘ়শই দেখা যায় যে অন্যানা আর্টারীতেও ব্রকেভ আরও 
আগেই তৈরি হয়োছে। পুরুষের লিঙ্গে রক্তসরবরাহক্তারী 
আর্টারীতেও ব্লকেজ তৈরি হতে পারে, সেই কারণে যৌন 
অক্ষমতা অনেক সময় হার্ট ব্লকেলোর আগেই ধরা পড়তে পারে। 
কাজেই রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে ভীবনধারা 
পরিবর্তনের মাধামে যৌন শক্তি বর্ষিত হয়। 


নিকোটিন 


অনেকেই শুনেছেন, সিগারেট থেকে ফুসফুসে ক্যানসার 
হয়। কিন্তু অপর তথাটি হচ্ছে সিগারেটের ধোয়ার ফলে অনেক 
বেশি মানুষ হৃদ্রোগে মারা যান। ফুসফুসে ধোঁয়া সরাসরি যায়. 
সেটা বোঝা অনেক সহন্ত। কিন্তু ধোঁয়ার জন) হৃদ্রোগ হবে 
ফেন? 

ধোয়া থেকে নিকোটিন ও তামাকের অন্যান্য ক্ষতিকারক 
পদার্থ রক্তের মে) মিশে যায়। এগুলি করোনারী আর্টারীর 
ভেতরের লাইনিং-এর ক্ষতি করে। নিকোটিনের প্রভাবে 
আর্টারীগুলি সংকুচিত হয় এবং রক্তে ক্লট হবার প্রবণতা দেখা 
স্বায়। 


আর্টারী ব্রকেন্জ ছাড়াও অন্য কারণে হার্টে রড চলাচল 
কমে যেতে পারে। ১৯৭৩-এর দশকে ইটালীতে Dr. 5809 
Masti ও অন্যান্যরা দেখিয়েছিলেন, ত্রকেজ্জ ছাড়াও অনা 
উপায়ে রক্ত চলাচল কমতে পারে। রক্তবাইী শিরাগুলি যে 
মাংসপেশীর মধ্যে প্রোদিত, সেই মাস্ল্‌ বা মাংসাশেশীগুলি 
সংকুচিত হয়ে রক্ত চলাচল কমিয়ে দিতে পারে। এটিকে বলা 
হয় coronary artery SPasm. বা এক কথায় সপাম। 

এই স্পাজ্ম হলেও করোন্যরী আর্ারীর ভেতরের 
লাইনিং ক্ষতিগ্নত্ত হতে পারে, তার ফলে কোলেস্টেরল তমা 
হতে পারে। ভয়ানক স্পাজন হলে শিরার মধ্যে তিন্ধু রক্তের 
কণিকা ছমা হয়েও রক্ত চলাচল ব্যাহত করতে পারে। তৃতীয় 
উপায় হচ্ছে ॥৮০৮ বা রক্তের ক্লট (19) হওয়া। আবার, 
ব্রকেত ইতিমধ্যেই থাকলে এই স্পাছুমের ফল বেশি ভয়ানক 
হতে পারে। 

আজকাল পাঠকদের অনেকেই হয়ত শুনেছেন 
এামপিরিন ওষুধটি রক্রের ক্রট বা জমাট বাধায় বাধার সৃষ্টি 
করে। এই ফন! সার্ভারীর সময়ে বা ঠিক ছাগে/পারে 
এ্যাসপিরিন খাবার নিবেধ আছে, কারণ রডেক্ষরণ থামতে চাম 
না এই ওষুধের প্রভাবে। পাঁচ বছর ধরে ২২ হাজার রোগীর 
ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে. যে রোগীরা এযাসপিরিন 
খেতেন তাদের ৪৪ শতাংশ কম মৃদু হার্ট এটাক হযেছে ধারা 
এযাসপিরিন খেতেন না তাদের তুলনায়। এই পরীক্ষাণডলির 
ফলে অনেকে ভাবতে পারে, এ্যাসপিরিন খেলেই সসযা নিটে 
গেল। 

গবেষণাটি খুঁটিয়ে দেখলে জানা যায়, হার্ট এটাকের 
সম্ভাবনা যেনন এাসপিরিন খাওয়ায় কমেছে. ব্রোনে (মাথায়) 
হেনারেড স্টোকের সম্ভাবনা বেড়েছে। যাঁরা এাসপিরিন 
খেতেন তাদের স্ট্রোক দ্বিগুণ ছিল অন] গ্রুপটির ত্বলনায়। 
এছাড়া এাসপিরিন খাবার ফলে গ্যাসট্রিক আলসার এবং 
ডুওডেনাল আলসারও দ্বিগুণ হয়েছে দেখা গেল। যদিও হার্ট 
এযাটাকে মৃত্যুর হার কমলো, নোট নৃত্বার হার একই রইল 
এাসপিরিন খেয়ে। 

শ্ীপল্যাণ্ডের এসকিমোরা তাদের খাদো অনেক তেল-চবি 
খায় তাও তাদের করোনারী হার্ট ডিজি কম। এর কারণ 
অনুসন্ধান করতে লিয়ে আমরা তাদের চর্বিূক্ড মাছ খাওয়ার 
কথা জেনেছি। বিদ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, এইসব মাছে 
ওমেগা-৩ 1505 91৫5 বা 01৫9১017000 acid আছে, তা 
করোনারী অসুখ থেকে রোগীদের বাঁচাগ্র। যা সচরাচর মানুষ 
ভূলে যান তা হল, এসকিমোদের বিশ্বে সবচেয়ে বেশি স্ট্রোক 
হয়। ওই চর্বিগুলি থেকে মাথায় রক্তক্ষরণ হয়, তার থেকে 
স্টরোক। এছাড়া ওমেগা-৩ [50 ৪০৪ খেলেও মোট 
কোলেস্টেরল বৃদ্ধি পায় 
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তিনি ছিলেন 


প্রাণে, প্রজ্ঞায়, প্রত্যয়ে অ-সাধারণ 


নিরঞ্জন ধর 
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৫১ এল 


নিপাট সাধারণ চেহারা, বিরলকেশ খর্বকায় শান্ত স্বল্পবাক 
আত্মমণ্ মানুষটি। নিতাত্ত অনাড়ম্বর বেশবাস, চালচলন, 
হাবভাব দেখলে বোঝার উপায় ছিল লা _ লোকটি 
ছাত্রতীবানে অসাধারণ মেধাবী, দ্বাম্থিঝ বস্তুবাদী মনন এবং 
পাণ্ডিতা ও বৈদদ্ধে যে-কোনো বৃদ্ধিতীযীর সমীহ আদায় করার 
যোগা, এদেশে রাডিকাল হিউন্যানিস্ট দর্শনের পথিকৎদের 
একজন। এমনই নিরহদ্ধার, শ্রচারবিনুধ, প্রশংসায় লাজুক 
ছিলেন নিরগ্ঞন ধর। মিডিয়ার আঙোকবৃণ্ত থেকে আভীবন 
সন্তর্পণে সরে থাকতেন, তাই সংবাদ মাধ্যম একে 'বিখ্যাত' 
বানাতে পারে নি। 

উৎস মানুষের জল্মলগ্র থেকেই তিলি যে এই ক্ষুদ্র 
পত্রিকাটির স্বতস্ত্র সাহসী অগ্রগমন লক্ষ্য করছিলেন তা 
আমরাও প্রথমে বুকিনি। আলাপ হওয়ার পর জেনেছি. 
পত্রিকার আব্যবিশ্বাস বেড়েছে। ১৯৮৩ সালের অষ্টোবর- 
নভেম্বর সংখ্যায় তার 'গৃহী বিবেকানন্দ! প্রকাশ হওয়া মাত্রই 
পাঠক মহলে আলোড়ন পড়ে ঘায়। নিরঞ্জন বরের প্রত্া ও 
যুক্তিশীল বৈপ্লবিক চিন্তার ভরসাতেই আমরা সাহস করে 
১৯৮৩-৮৪তে ধারাবাহিকভাবে তার ছ'টি শ্বতস্তর চরিত্রের রচনা 
উৎস মানুব-এ প্রকাশ করি। এণ্ডলিরই সংকলন গ্রস্থ 
“বিবেকানন্দ অলা চোখে"? ১৯৮৭ তে প্রথম প্রকাশ। তার পরে 
আরো। দুটি সংস্করণ। সাধারণ হিন্দু মানলে প্রবল আলোড়ন 
ভুলে দেয় এই অনন্য চরিত্রের গ্রন্থ। অব্যা্-পুরুষ স্বামী 
বিবেকানন্দকে পরম ভক্তিতে মুদ্রিত ভাবালু চোখে দেখতেই 
অভ্যন্ত তাবৎ বাস্ভালী, ভারতবাসী ও অনেক প্রবাসীও। সে 
দেখায় স্বভাবতই অস্থচ্ছতা অযৌক্তিকতা থেকে যায়। নিরঞ্জন 


ধরই প্রথম বিবেকানম্দকে মানুষ নরেম্নাথ হিসেবে 
দেখিয়েছেন তপ্যনিষ্ট বী্রেষণে: স্বামীক্রির প্রতিকৃতির পেছনে 
বলযবন্ধ-আধ্াম্বিক "মেড টি সরিয়ে বান্তুব মূল্যায়নের কথা 
বলেছেন। বিবেকানন্দের মত মহান ব্যতিড্রমী চরিত্রকে প্রচলিত 
সংস্কারের বাইরে থেকে দেখা এবং দেখানোর দুঃসাহসে 
স্বভাবতই তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠেছিলো ৮০-৯০'-এর দশকে। 
এতে মানুষের চিন্তার প্রসার ঘটেছে, সংকীর্ণতা কেটেছে, এডনা 
নিরঞ্জন ধর-এর কাছে আমরা চিরকাল কণবন্ধ 

উৎস মানুষের সুনির্দিষ্ট 'র্যাডিকাল' মানসিকতা ও 
একনিষ্ঠতাই বোধহয় নিরঞ্জন ধরকে পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল 
সহানুভূতিশীল ও সংশ্লিষ্ট রেখেছিলো দীর্ঘদিন। মুখে বলতেন 
না সে কথা: পরবর্তীকালে ১৯৯৪ পর্যন্ত অনেক শ্রচলিত- 
ধারণা-বিরোধী নব মূল্যায়ন তার কলন থেকে আমরা পেয়েছি । 
যেমন, শ্রীচৈতনোর ভনসংগঠন, ভারতীয় যোগসাধলা, হিম্মুঘঠ 
না বাগানবাড়ি, বিবেকানন্দ ও বামপন্থীরা ইত্যাদি। এছাড়া 
অবশ্য তার নিজন্ব সংগঠনের পত্রিকা 'জিজ্ঞাসা'য় নিয়মিত 
লিখেছেন বহু বিদ্ধ রচলা। দেশি বিদেশি জার্নালে অনেক 
গবেষণামূলক তাত্তিক প্রবন্ধ। 

“বিবেকানন্দ : অলা চোখে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর 
সদা-প্রকাশিত বইটি নিয়ে, সম্ভবত ১৯৯৭ সালে, যখন আমরা 
ভার ঢাকুরিয়ার বাড়ির একাকী ঘরে গিয়ে দেখা করি তখন তার 
রোগাক্্রা্ত শয্যাশায়ী শরীরে যে উচ্ছাস আনন্দ দেখেছিলাম, 
তা ভোলবার লয়। বাক্শক্তিও প্রায়-রুজ অস্পষ্ট হয়ে 
গিয়েছিলো । ভাই, ভাইপো, ভাইপো-বধুদের য়ে ও সেবায় 
থাকলেও ভগ্র শরীরে প্রচুর কষ্ট পেয়েছেন শেষ কয়েক বছর 
এই অসাধারণ" অকৃতদার মানুবটি। স্বভাব অনুসারেই নীরব 
প্রস্থান হল __ ৮ই মার্চ '০২ শুক্রবার, রাত ৯টা ৩৫এ। 

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 


নিরঞ্জন ধর 


উপ বশ চে আর 
লেখক নিরঞ্জন ধরের জন্ম হয় ১৯১৯ সালে। 
পিতৃভূমি ছিল পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত 
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বিনতিলক গ্রাম। বাবা যোগ্সেশচন্্র ধর, সা অমিয়বালা ঘর। 
বাবা এম. এ. পাশ ছিলেন। যোগেশচন্্র ও অমিয়বালার ছিল 
ছয় সম্ভান -_ মেজর নিরঞ্জন খুব সম্ভবত ১১১০-এর দশকে 
কোনও সময়ে, তার বাবা পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ড হারবারের 
কাছে হটগঞ্জে চাকরিসূত্রে সপরিবারে চল্গে আসেন) 
যোগেশচন্ত্র হট্গঞ্জের স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সেখানেই 
নিরঞ্জন ধরের ভ্রন্ম। 

স্কুলের পড়াশোনার (১৯৩৫) পর নিরঞ্জন ধর কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়েই উচ্চশিক্ষা লাভ করেন _ বি. এ. পড়েন স্কটিশ 
চার্চ কলেতে (প্রিন্সিপাল আরকোহাট ও ব্যালাসের আনলে) 
১৯৩০ দশকের শেষ দিকে। কলকাতা বিষ্ববিদ্যালয়ে তিনি 
প্রথমে ইতিহাস (১৯৪১) ও পরে বাংলায় এম. এ পাড়েল। দুই 
বিষয়েই তিনি 0০14140৫919 (প্রথম স্থানাধিকারী) ছিলেন। 
১৯৪০ সালে যখন তিনি ইতিহাসের এহ. এ.-র ছাত্র, তখন 
বয়সে একটু কনিষ্ঠ সুশীল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বনু হয় 
_ শ্রথম দেখা মানবেন নাথ রায়ের Radical Democratic 
৮৭)-র অফিসে। হযারিসস রোড ও কলেন্ড স্ট্রীটের 
সংযোগস্থলের পশ্চিমদিকে ভবানী দন্ত লেনের কাছে এই 
অফিস ছিল। সুশীলবাবুর সঙ্গে তার এই বন্ধুত্ব শেষ অবধি 
ছিল। সুশীলবাবু মিনাৰ্ভা এাসোসিয়েট্স্‌ প্রাইভেট লিমিটেড 
প্রকাশনা সস্বোর জনক। নিরঞ্জনবাবুর যাবতীয় ইংরেজী বইয়ের 
প্রকাশক সুশীলবাবৃই (১৯২১-), যদিও প্রকাশনা সংস্থার নান 
পাপ্টেছে। 

নিরঞ্জন ধর এম. এন. রায়-এর পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। 
তার প্রথম লেখা রায়ের 17107074911 1879 পত্রিকায় দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রকাশিত হয় -- শিরোনামে “07০9, 
17০5০" শব্দটি ছিল। নিরঞ্জন ধর ইরেজীতেই বেশি. বাংলার 
কম লিখতেন; কেউ অনুরোধ করলে বা অনুপ্রেরণা যোগালে 
তবেই সাধারণত লিখতেন॥ অধিকাংশ লেখাই সমাজবিজ্ঞান 
(রাজ্রনীতি সহ) ও শিক্ষাসংক্রাত্ত। চুপচাপ. আত্মমগ্ন, ও বিনয়ী 
স্বভাবের. নিরঞ্জন ধর একজন ৪৫৮i! বা [41155 ছিলেন 
না বটে, কিন্তু পার্টির একজন বিশ্বস্ত সদস্] ছিলেন। 
আলোচনাসভাগুলিতে তিনি শুনে যেতেন, মুখ খুলতেন না। 
এম. এন. রায় ভারতের স্বাধীনতার পর তার নিজের পার্টি বন 
করে দেন। তার Independcn। 1010 পত্রিকাটির নতুন নাম 
হয়৷ 'র্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট' (Radical Humanist) প্রথমে 
সাপ্তাছিক হলেও পরে র্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট একটি মাসিক 
পত্রিকায় পরিপত হয়েছে। অধুনা যোম্যাইতে এর দত্তর। 

নিরঞ্জন ধর সারাজীবন Radice} Humanis।-এ অনেক 
লেখা দিয়েছেন। Swarmjye. Quest. Mainsiream, Social 


Scicnce Revicw প্রভৃতি পত্তিকাতেও তিনি লিখেছেন, ঠার 
মৃত্যু অবন্তি তিনি র্যাডিকাল ছিউম্যানিস্ট এাসোসিয়েশনের 
সদসা ছিঙ্গেন। 

এম. এ. পাশ করার পর তিনি কিছু বন্ছর রিপন (অধুনা 
সুরেন্্রনাথ) কলেছে পড়াতেন। এরপর তিনি ব্রিটিশ সরকারের 
Government of Bengal Education Service- যোগ 
দেন। এর ফলে কিছুকাল তিনি কালিম্পডের ভনতা 
0০০১) কলেতে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। 

ভারতের স্বাধীনতার পর ডঃ বিধানচ্্র রায়ের শ্রামলে 
অনেত নতুন কলেভ খোলা হয়। উত্তর ২৪ পরণনায় 
বারাসতের কাছে বাণীপুরে (হাবডা) Equcutinal Basic 
Training কলেছে নিরগ্তন ধর ১১৫৩ সালে যোগ দেন ও 
১৯৭৮ সাল অবধি সেখানে অধ্যাপনা করেন। ছাত্র-শিক্ষক 
উভয় মহালেই তিনি তখন ছিলেন অত্যন্ত পরিচিত, ড্র, বিন 
ও উদারচেতা নানুষ। বাণীপুরের সন কলেজগুলির 
অধযাপকদের সরকারি আবাসন ছিল, অকৃতলার নির্জন বানু 
সেখানেই থাভতেন। অন্যান্য কলেদের তৎকালীন 
অধ্যাপকদের সঙ্গে নিরঞ্জন বাবুর পরিচিতি ৫ বন্ধুত্ব দিল। 

সন্তবত বাদীপুরে ১৯৫৬ সালে ফেরার পরেই কোন 
সময়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি, এন, 
ব্যানার্টির অধীনে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রমীতি বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির 
জন্য গবেধণা গুরু করেন, তা ১৯৬১/১৯৬২ সালে শে হয়। 
নিরগ্রন বাবুর থিসিসের শিরোলান ছিল, "The Admin. 
tive Sysicm of ihe East India Company in Bengal : 
1774-86"। এই থিসিসটিই একই শিরোনামে নিরঞ্জন বাবুর 
বন্ধু সুশীল মুখোপাধ্যায় দুই খণ্ডে বই আকারে প্রকাশনা করেন। 

নিরঞ্জন বাবুর আরও চারটি ইংরেছী বই মিনার্ডা 
এাসোসিয়েট্স্‌ প্রকাশ করে। The Political Thought of 
M. N. Roy". “The Fundamentals of Social Fxluea- 
tion’. ‘Vedanta and Bengal Renaissance” (১৯৭৭) 
এবং "Aurobindo. Gandhi any M. N. Roy’ তার 
চমৎকার ডকটরেট থিসিস ‘The Auministralive System 
of the East India Company in Bengal : 1774 : 86'- 
এর জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Griffis 
9005 সম্মানে ভূষিত হন। 

নিরঞ্জন বাবুর বাবা যোগেশচন্ত্র একজন কট্টর রামকুঝ- 
বিবেকানন্দ ভক্ত ছিলেন। ঘোগেশচন্্র তাকে ছোলেবেলায় প্রায়ই 
বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতেন। যোগেশচন্দর 
উচ্চশিক্ষিত হলেও ছেলে নিরজ্বলের বই-পোকা স্বভাব লক্ষ 
করে একবার ভবিবদ্বাণী করেছিলেন, বেশি পড়লে মানসিক 
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ভারসাম। হারানোর সম্ভাবনা। এতে অবশ! নিরঞ্জন বিচলিত 
হননি। দাদা নীহাররঞ্জন ও ভার বৌদি যথাক্রমে রামকৃজ্জ-শিশ্য 
স্বামী অভেদানম্দ ও স্বামী অখণ্ডানদ্দের মন্ত্রশিঘা ছিলেন) 
অবিবাহিত নির্ন তার বৌদির ভক্তি পরায়ণতাকে মাঝে মাঝে 
ঠাট্টা করতেন জানা যায়। হয়তো এই ধরনের পারিবারিক 
অভিজ্ঞতা থেকেই নিরগুন বাবু রামকৃষ-বিবেকালন্দ বিষয়ে 
আকৃষ্ট হন। এর ফলস্বরূপ 'ডিন্রাসা' ও “উৎস মানুষ" পত্রিকায় 
তিনি একাধিক লেখা দিয়েছেন এবং "Vedanta and Bengal 
Renaissance" বইটিতেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিষয়ে 
অনেক আলোচনা করেছেন। 

বর্তমান লেখকের সঙ্গে নিরঞ্জন ধরের ১৯৯৬-২০০০ 
বছরণুলিতে চার-পাঁচ বার দেখা ও আলাপ হয়েছে তার 
ঢাকুরিয়ার বাড়িতে। বাশীপুর থেকে অবসর নেবার পর তার 
ভাইপো নিরঞ্জন বাবুর দেখাশোনা করতেন ঢাকুরিয়ায়। দৈহিক 
কষ্ট সত্বেও ডাকে সব সময়েই আমার মানসিকভাবে সভীব 
মনে হয়েছিল । শ্মতিশক্তিও দেখেছিলাম অসুখ সত্তেও ভালো। 
সন্তুবত চতুর্থ বা পত্ধমবার যখন দেখা করতে গিয়েছি তখন 
তিনি আমাকে দেখালেন বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে একটি বিশাল 
বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করছেন। সেটি প্রকাশিত হলে আশা 
করা যায় বাংলার পাঠক পাঠিকা কৃতজ্ঞ থাকবেন। 


রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় 


(ডঃ ধরের বন্ধু সুঙ্গাল মুখোপাধ্যায়, বার্গীপুরের হাক্তন অধ্যাপক রা্বিহারী 
সাহা ও ভাইপোর দেওচা বিভিন্ন ত্য সমন করে লিখিত) 


নিরঞ্জন ধর স্মরণে 


ধাপক ধরের নাম ১৯৮৯ সালের আগে আমার কাছে 

অদ্রানা ছিল। ওই বছর আগস্ট মাসে আমি 
কলকাতায় আসি এবং গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট 
অব্‌ কালচারের লাইব্রেরীতে নিরঞ্জন ধরের Vedanta and 
Bengal Renaissance বইখানি পড়বার সুযোগ পাই। সেই 
সময় আমার Ramkrishna Paramahamsa : A Psycho- 
logical Profile-এর প্রথম পাণ্ডুলিপি লাইডেনের চ. 1. 
৪0-এর অফিসে 'শৃহীর্ত হয়ে গিয়েছে। তবে ধরের রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ পরিচ্ছেদ পড়বার পর ভেবে দেখলুম যে আমার 
পাগুলিপিটি ফেরৎ আনিয়ে একটু অদল বদল করে নেওয়া 
দরকার. কারণ অধ্যাপক ধরের মতানতের সাথে আমার অনেক 
মিল থাকলেও, উনি নিঃসন্দেহে রাবকৃষ্ণের পূনর্মল্যায়নের 


পথিকৃৎ, একথা মানতেই হবে। তার কয়েক বছর পরে আমার 
অনুজ্প্রতিম ও সহগবেবক ডঃ রাজ্ঞাগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 
সৌজনো শেষ পর্যন্ত অধাপক ধরের বাড়িতে আসা সম্ভব হল 
ও তার সাথে আলাপ করে নিজেকে ধনা মনে করলাম। এরপর 
বার দুয়েক তার সাতে দেখা হয়েছে, কিন্তু তখন তিনি অতান্ত 
অসুস্থ ও দূর্বল হয়ে পড়েছেন। ভালো করে কথা বলার 
শক্তিটুকুও হারিয়েছেন। এর মধো আমি তার ‘বিবেকানন্দ : 
কিছু বিতর্ক এবং আরও একটি সমীক্ষা' পড়ে ফেলেছি ও 
স্বাযীতীর ভীবনী লেখা শুরু করেছি। বলা বাহুলা, স্বামীকীর 
পুনর্মূলায়্নের বাপারেও তার অবদান অপরিসীম়। আমি 
আমার Ramakrishna Revisited : A New Biography 
(১৯৯৮) বইটি অধ্যাপক ধরের নামে উৎসর্গ করেছিলাম। 
কারণ তিনি হলেন আমার সত্যিকারের গুরু __ এতিহাসিক 
পুনর্মূল্যায়্নের পরিপ্রেক্ষিতে । তার সব লেধা নতুন প্রজন্মের 
প্রতিহাসিকদের অবশ্াপাঠ্য হওয়া দরকার, কেননা অধ্যাপক 
নিরঞ্জন ছিলেন ও চিরদিন থাকবেন, এক কিংবদডিসম "0. 
manitanan historian" হয়ে । 
(অধ্যাপক) নরসিংহ প্রসাদ শীল 
ইতিহাসের অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয় 
মনমাউথ, ওরেগন ৯৭৩৬১ 
ইউ. এস, এ, 


মুদ্রণ প্রমাদ 


উৎস মানুষ গত সংখ্যায় (জানুয়ারি ২০০২) ২০ 
থেকে ২৫ পৃষ্ঠায় 'বৈদিক জ্যোতিষ ...' অনুবাদ- 
রচনায় বেশ কিছু ভুল ছাপা হয়ে গেছে। ২০ 
পৃষ্ঠার শুরুতে প্রারস্তিক [ ]-বদ্ধ বক্তব্য মূল 
লেখকের, অনুবাদক প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের নয়। 
এ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামে ৮ লাইনে 'জ্যোতিষি- 


বিদ্যার' ছাপা হয়েছে, হবে 'জ্যোতি্বিদ্যার'। ২১ 
পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামে 'গ্রিষ্ট' ছাপা হয়েছে 
ভুলক্রমে, হবে 'খ্রীষ্ট'। ২৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলামে 
শেষের আগের লাইনে “.দায়িত্‌ গ্রহণের' ছাপা 
হয়েছে, হবে “দায়িত্ব গ্রহদের উপর ...'। আমরা 
লঙ্জিত। 


স.উ মা. 
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বছর সরস্বতী পূজার দিন ১৭ ফেব্রুয়ারি রবিবার 
ডেভিড হেয়ার-এর ২২৭তম ভম্মদিনে কলেজ 

স্কোয়ারের ভেতর তার সমাধিস্থলে বিকাল চারটায় একটি সভা 
ছয়। সভার ধধান উদ্যোক্তা 'প্যানীচ' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার 
শ্রাণতোবধ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শুরুতে পুষ্পার্ঘ। অর্পণ হয় সমাধিস্থলে। এই বাংলার কিছু 
আদর্শনিষ্ঠ বিশিষ্ট মানুষ ছাড়াও বাংলাদেশের জনাকায়েক 
প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক সাংবাদিকও উপস্থিত ছিলেন এই খোলা 
আকাশের নীচে অনাড়স্বর অনুষ্ঠানে। প্রথমে ছ'জন স্কুল 
ছাত্রছাত্রী একে একে ডেভিড হেয়ার সম্পর্কে তাদের জানা কথা 
নিজেদের মত করে সরলভাবে বলে। তারপর বড়দের বক্তব্য 
ও সংক্ষিণ্ড ভাবণ। নানাজনের বক্তব্যে দাবি তোলা হয়, 
ডেভিড হেয়ার-এর জীর্ণ সমাধিটি সাস্কার করে. সেখানে প্রশস্ত 
বাগান করে পাথরের ফলকে তার পরিচিতি ও অবদান লিখে 
রাখতে হবে। তার প্রামাণ] ভীবনী প্রকাশ করতে হবে। 

সরম্তী পৃত্রার দিনে কেন এই সভার আয়োব্রন করা হল 
প্রশ্ন করায় সোজা উত্তর পাওয়া গেল। ডেভিড হেয়ার এদেশে 
না এলে আমাদের বিদ্যাচর্চ। সরস্বতী পুঞ্যর মধ্যেই আরও 
অনেকদিন আবদ্ধ থাকতো। গতবছর থেকে তার জন্মদিন 
মৃত্যুদিনে ছাত্রছাত্রীদের সভা শুরু হলে ডীর্ণ সমাধিটি সামান্য 
সাক্ষোর করা হয়েছে। হেয়ার চর্চা প্রসারের ভন) আরও অনেক 
কিছু করতে ছবে। ছোট বক্তাদের বই উপহার দিলেন শিশু 
সাহিত্য সংসদ. উৎস মানুষ, ভারত সভা. বিশ্বকোব পরিষদ 
মিষ্টি মুখ করালেন পুটিরাম। 

সভায় বিদদ্ধ মানুষের! জানালেন ডেভিড হেয়ার-এর 
দু'শত বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠানের পরে ওর অবদান সম্পর্কে 
কোথাও কোনো আলোচনা হয়েছে বলে তাদের দ্রানা নেই। এই 
কঠিন সময়ে আধুনিক চি্তাচেতনার অগ্রপথিক, মানবতাবাদী 
হেয়ার-এর কান খুব প্রাসঙ্গিক। দাবিগুলি ন্যাযা ও 
সময়োচিত। 

১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৭৭৫ স্কটল্যান্ডে ডেভিড হেঘার-এর 
ভস্ম। ১লা জুন ১৮৪২ কলকাতায় তীর প্রয়াণ প্রথাগত শিক্ষা 
না থাকলেও তিনি ছিলেন পারিবারিক ঘড়ির ব্যবসার নিপুণ 


কারিগর ৷ মাত্র পচিশ বছর বয়সে ভাগ্যাস্বেবণে কগকাতায় 
এসে কর্মনৈপুণ্ে ও স্বভাবগুলে যথেষ্ট অর্থ ও যশ অর্ঞন 
করেন। 

কোনো দয়া বা করুণার বশবর্তী হয়ে নয়, এদেশের 
মানুষের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তিনি প্রতিষ্ঠিত 
ব্যবসা ছেড়ে তাদের কল্যাণকর্ণে ব্রতী হন। কলেরা রোগে 
আক্রান্ত এক ছাত্রের সেবা করার সময় নিজে রোগান্্রাস্ত হয়ে 
৬৭ বছরে অকৃতদার মানুষটি শান্তভাবে মৃত্যুকে বরণ করেন। 
আধুনিক শিক্ষাধারা ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার 
অধদানে কায়েমী স্বার্থে ঘা লাগে। কোনো গোরস্থানে তার 
মৃতদেহ বর দিতে দেওয়া হয়নি। অধুনা কলেছ স্কোয়ার-এর 
দক্ষিণ দিকে পরম শ্রদ্ধায় এদেশের বিশিষ্ট মানুষেরা ভাবে 
সমাহিত করেছিলেন! 

আধুনিক শিক্ষাধারার প্রবর্তন, ধর্মনিরপেক্ষ পাঠক্রম, 
আধুনিক পাঠাপুস্তক প্রণয্নন, পঠলপাঠনের মানোঘয়দের জলা 
বিদ্যালয় পরিদর্শন, মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার প্রসার, 
পূর্ব গোলার্ধে প্রথম আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা কে 
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন, এদেশীয় ছাত্রদের কুসংস্কার 
দূর করে শবব্যবচ্ছেদ করতে অনুপ্রাণিত করার সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতে শ্রম শ্রমিক কল্যাণে আইন প্রণয়ন করতে বৃটিশ 
শাদকদের বাধ্য করা। বিচার ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতার দাবি 
তোলা _ সর্বক্ষেত্রেই তার সময়ে সকল শুভঠেতনার তিনি 
অগ্রপথিক। অন্ধকার হতে আলোর পথের তিনি দিশারী। তিনি 
এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশের জলা প্রবন্ধ নির্বাচন 
উপসমিতির সভাপতিও ছিলেন। 

একটি ভুল ধারণার অবসান হওয়া শ্রয়োহ'ন। হেয়ার সকল 
বা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ তার স্মৃতিতে গঠিত হয়েছিল 
তার নৃতার পরে। এই প্রতিষ্ঠান')লির কানের সঙ্গে তিনি যু 
ছিলেন না। তার অবদান আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থা, সংস্কৃতিতে 
সর্বব্যাপী যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী চেতনার শ্রয়োগ। তার 
অবদানের সঙ্গে আগামী প্রচ্ছন্মর নিবিড় পরিচয় গড়ে তোলার 
দায়বন্ধতা সকল মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী বাক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে 
বহন করতে হবে। 


প্রতিবেদন 0 উৎস মানুষ 





bt) 
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নের শৃহযুদ্দের জ্রিঘাসো আর কলুকের আবহে . 


সমাসীন থেকেও কবি ও নাটাকার ফেদেরিকো 

গারসিয়া লোরকা"র মানসে সর্বদা ছিল ফুলের পুচ্পিত মুখের 
আদলে অমল ও পবিত্র আগামীর নির্মাণ) এটাই অনুপম ও 
স্বাভাবিক। আমরা প্রায়শই ভুলে যাই, মার্কসবাদ ধনতস্ত্রের 
চাইতে অনেক আলোকবর্ষ এগিয়ে কিন্তু এই মানবিক 
প্রশ্যটনের নিরিখেই। তাই যুদ্ধের হিংস্র পটভূমিতে দাঁড়িয়েও 
অস্ত্র হাতে ভিয়েতনামী কমিউনিস্ট বা নিকারাগুয়ার সান্দানিস্তা 
সৈনিক বা অধুনা কলম্বিয়ার ফার্ক (787২০) গেরিলারা 
অনিন্দ্যসূন্দর প্রেমের কবিতা লিখতে পারেন। শুধু ঘৃণা ও 
অস্মিতার নির্মিতিতে কোনও উভমুবীতা থাকে না, যে 
উভমুখীতা মানব সমাজের সংস্থান-বিধানের শ্রতিবিদ্ব। কোনও 
সনাজই কোনও মুহূর্তেই এক জায়গায় থনকে দাঁড়িয়ে নেই। 
দুটো আলাদা অথেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। ইতিহাসের 
নিয়ম মেলে নিয়ে সমাদর এগিয়ে যাচ্ছে, দ্বান্দিকতায় শীর্ণ হচ্ছে, 
প্রতিমূহূর্তে পুনকুজ্্ীবিত হচ্ছে, ফের সংঘাতে পিষ্ট হচ্ছে, 
পরক্ষলে নতুন সভায় নির্ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে 
সামাডিক মানুষের পারস্পরিক বিনিময়-সম্পর্ক বদলে ঘাচ্ছে, 
কারণ সম্পত্তি ও ধনগত চেতনা শ্রেণী বিভাজনের 
দায়ভাগঘযুক্ত, তাই নিহিত বৈপরীত্যের এই শ্রেণীচেতনার 
আশ্রয়ের বাইরে কোনও মানুষই নিরালম্ব থাকতে পায়ে না) 
সাম্রাজ্যবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৬ কোটি 
জনসংখ্যার প্রায় সমস্ত নানুষকেই কট্টর জাতিবিদ্বেষী. 
জিঘাংসক ও বর্ধক বলে মার্কিন নুলুককে একটি 1,01108076- 
০45৫৬ প্রতিপন্ন করতে চেয়ে সুজিত দাশ সাত্রাজ্যবাদের 
উষালয়ের ইতিহাসের উপর ভীষণ জোর দিয়েছেন। কলম্বাস 
ও তার অনুচরদের কৃতকর্মের অনুভূনিক ধারাবাহিকতা 
আক্তকের 'ছোট বুশের" কীর্তিকলাপের মধোই প্রতিভাত _ 
এমনতর যুক্তি বিল্যাসই তার বন্ডবে] বেরিয়ে আসছে। দবার্থহীন 


ভাবে বলা যায় ইতিহাস-পাঠের এই সরলরৈধিক দৃষ্টিকোণ 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত শুধু নয়, বিপজ্জনকও বটে। এরমধ্যে হিটলারেব 
সমাজ-দর্শনের অনুপূরক বিন্যাস দেখ! যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ 
রূপাত্জররিত পুঁজিবাদ! এখনো উৎপাদনের অনুভূমিক প্রসারণ 
যতটা মুক্তির অবকাশ তৈরি করে, মালিকানার উদ্শ্ব শৃঙ্খলা 
তার বেশি তাকে সংকুচিত করে। এই মৌলিক দ্বন্দের সমাধান 
করতে করতেই পৃজিবাদ পৌছে যায় সাস্রাজ্যবাদে। আর 
সাশ্রারাবাদী একটি দেশে অভ্যস্তরস্থ শ্রেণী দ্বন্থ বর্তমান। 
সুজিতবাবু 'সাহেব' ও খ্রিষ্টানদের ধর্ষক ও মনুব্যেতর প্রমাণ 
করতে গিয়ে ইতিহাস. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক অর্থনীতির 
সমস্ত চেনা ছককেই ওলটপালট করে দিয়েছেন। এতে কেউ 
খুশি না হলেও, হ্যাটিংটন ‘সাহেবে'র অনুগামীরা যে ভীষণ 
উৎফুল্ল হবেন তা বলাই বাহুল্য। বিস্ফোরণকারীদের *শহিদ' 
মর্যাদায় ভুবিত করে সুজ্রিতবাবু ৭০০০ মৃত মার্কিন জনগণ ও 
কয়েকজন প্রবাসী ভারতীয়র মৃত্যুকে 'উচিত শিক্ষা" বলেই 
মন্তব্য করেছেল। আসলে "আমরা পারিনি, ওরা তো পেরেছে" 
এই অপারগতা বোধ থেকে নৈরাজাবাদীদের সমর্থন করলে যে 
প্রকারাস্তয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেই সাহাঘা করা হয়, সেই 
বোধটি অন্ধ-একদেশ্দদশীতা কেড়ে নিয়েছে। এখানে স্মর্তব্য 
লৈরাড্রযবাদী অগ্রত্রকে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিতে দেখেই, 
হার্কসীয় অস্বক্ষায় লেনিন দীক্ষিত হয়েছিলেন। 

সবচাইতে ভ্রান্ত ও বিপল্ডনক হল ‘এখন কী করবেন' বা 
“what is U0 be done" অংশ্টিতে সুজিত বাবু বলছেন 
“ভারতের কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনই এই লক্ষ্য নিয়ে 
এগুতে পারেনি। তাই যার যার নিজ ক্ষেত্রেই প্রতিরোধের 
সংগ্রাম গড়ে উদ্যোগ নেওয়াই বাস্তব কর্মসূচি হবে।' এটিই এই 
সময়ের সবচাইতে বিপক্রনক দর্শন। সবাইকে বোঝানো যে 
সম্পূর্ণ নেই, হবেও ন! কখনো, তাই আ্যামিবার মত বিচ্ছিয় হয়ে 
নি নিজ বৃত্তে সৃস্থিত থাকো, অথবা লড়ো। এনজিও ও পোর্ট 
মডনিরা সাম্রাজাবাদের সহায়ক শক্তি হিসাবে এই মতাদর্শই 
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ফেরি করছে। বন্তত ফলিত মার্কসবাদের এই সংকট পর্বে উৎকৃষ্ট, বিকল্পহীন একটি মতাদর্শ। নার্কসবাদের যে অংশটিকে 
বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানতাবশত অধঃপতিত নতুন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তা হচ্ছে বিগ্লাবোন্তর 
পুঁজিবাদের বিশ্বস্ত গ্রাহক বনে ঘাচ্ছেন। কেউ কেউ এনজিও সমাজে মার্কসবাদের শুয়োগ-পদ্ধতি। 


অথবা পোষ্ট মডার্ন বলে গিয়ে দু'হাতে ডলার রাশি কামাচ্ছেন 
এবং 'ব্যান্ধক থেকে হনলূল্‌' সেমিনার-টেমিনার করে 
ভোগবাদী জীবনের রিরংসা পরিতৃপ্ত করছেন। আরেকদল 
অদ্ঞানে অথবা 'ভীষণ-জ্রানে' উঠে পড়ে লেগেছেন এটা প্রমাণ 
করতে যে মার্কস সাহেব কতখানি তুল ও অসম্পূর্ণতায অষ্টাদশ 
শতকে তার ততুকে অসংবৃত রেখে চলে গিয়েছেন। কিন্তু, তারা 
সকলেই এই সহজ সত্যটি ভুলে যাচ্ছেন যে, আজকের 
বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ মার্কসবাদই সবচাইতে 


অসীম মজুমদার 
যাঝিনি ইতিবৃত্ত ও ভারতের সংকট 
সুছিত কুমার দাশ 
শ্ুকাশক : কস্যুনিষ্ট মল, কলকাতা ৫৯ 


শ্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০২ 
দাহ : ৪০ টাকা 






এ রাজাগোপালবাবুর দ্বিতীয় বাংলা গ্রন্থ লেখকের 
প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'মিথ্মুক্ত বিবেকানন্দ' বিদন্ধ 
পাঠকসমাজে সাদরে প্রশংসিত হয়েছে। লেখক স্বামী 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সত্যোদঘাটনে একতন বিদন্ধ শ্রাবন্ধিক। 
প্রচুর অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম করে, ত্কৃত তথ্য অনুসন্ধান 
করে, একজন দক্ষ বৈত্রানিকের মত নিরপেক্ষ ভাবে তিনি স্বামী 
বিবেকানন্দর মূল্যায়ন করেছেন। লেখকের এই গ্রন্থটি, আমার 
মতে. তার 'মিথ্মুক্ত বিবেকানন্দ'র পরিপূরক) 

লেখকের মতে 'বর্তমান বইটির অনেকটাই (তার) 
ইংরেজী ভাবায় মোতিলাল বানারসীদাস প্রকাশিত '$৬) 
Vivekananda in India : A Corrective Biography. 
1999 তে মিলবে।' ইংরেজী গ্রন্থটির মূল্য ৯৫০/" টাকা হওয়ায় 
বেশিরডাগ বাঙালী পাঠকের নাগালের বাইরে। সুতরাং বর্তমান 
গ্রন্থটি বু আগ্রহী পাঠকের তৃষ্ণা নিবারণ করবে, তা আশা করা 
যায়। 

আলোচা৷ গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তু সিংহল, মাগ্রাজ, বাংলা, 
উত্তরভারত ও আসামে স্বাহী বিবেকানন্দের অভ্যর্থনা, ব্কৃতা, 
সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকায় শ্রশংসা ও নিন্দার বিশদ বিবরণ। 
অষ্টম অধ্যায়ে পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের ‘রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ 
প্রসঙ্গ' (১৯২৪ সালে প্রকাশিত) থেকে হুবহু উদ্ধৃতি দেওয়া 
হয়েছে এবং এটি বর্তমান গ্রন্থের এক মুখ্য আকর্ষণ । সাম্প্রতিক 
পত্র-পত্রিকায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নিয়ে তর্কবিতর্ক, 'মিথমুক্ত 
বিবেকানন্দ" সন্বদ্ধে কিছু বিদগ্ধ পাঠকের লিখিত মতামত এবং 


স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যর্থনা সংবাদ 


অন্মনাথ ভট্রাচার্যকে লেখা স্বামী বিবেকানন্দের চিঠির বর্তমান 
গ্র্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। 

লেখক স্বাহীকীকে নিয়ে অসাধারণ গবেষণা করেছেন ঘার 
ফলপ্রদূত বর্তমান গ্রন্থটি। সত্যোৎদঘাটনের অভীঞ্লায় দক্ষতায় 
তিনি বিবেকানম্দকে মিথ্দুক্ক করেছেন। তিনি মান্য 
বিবেকানন্দকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন এবং 
দেখিয়েছেন যে বিবেকানন্দ আমাদের নতনই মানুষ ছিলেন 
বঙ্গে তার কিছু আত্মবিরোধ এবং অসঙ্গতি থাকা স্বাভাবিক.) 
তাতে তার অসাধারণত্ত কোনো মতেই গ্রাস হয় না, বরং তিনি 
আমাদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেন। 

গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক যঘার্থই বলেছেন 'কালোম্বো 
থেকে কামাখ্যা স্বামীফির অভার্থনায় প্রশংসা যেমন ছিল নিন্দা 
ও সমালোচনাও ছিল। দুই-ই দেখা ও পড়া উচিত, এবং দুই-ই 
এখানে মিলবে" 

রাজাগোপালবাবুর বর্তমান 'বাযতিক্রমী' গ্রন্থটির কিছু 
গুরুত্বপূর্ণ দিক পাঠকের গোচরে আনতে চাই। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক জনৈক উইলবার্ট ওয়াইটকে 
পাঠানো আমেরিকার বিদদ্ধ মানুষদের অভিমত. যা পরে 
সংকলিত করে পুন্তিকাকারে প্রকাশিত হয়, তার থেকে কিছু 
অংশ উদ্ধৃত করেছেন। লেখক অস্রাস্ত তথ্য দ্বারা প্রমাণ 
করেছেন যে, মাদ্রাজ বন্ৃতাুলির পূর্বে স্বামীজিকে নিয়ে যে 
সবোদ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল. সেগুলির মধ্যে 
ইন্ডিয়ান মিররের জানুয়ারি ২১, ১৮৯৭" এর সম্পাদকীয়টি, 
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বেখানে স্বামীজিকে সর্বাধিক প্রশসা ধরা হয়েছিল, সেটি "উদ্ভট 
কথা ও মিথ্যা আম্ফালনের জন্য প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন 
হয়েছিল।'। ভইলবার্ট ওয়াইটের সংকলিত পুস্তিকা (5৬৪7) 
Vivekananda and his Guru with letters from promi- 
nent Americans on the allcged progress of 
Vedaniism in ihe Unitucd Staics) সতোর 
পুনঃপ্রকাশিত হওয়া উচিত) 

ডঃ জল হেনরী ব্যারোজ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান সংবাদ 
গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরিবেশিত হয়েছে। ডঃ ব্যারোজ সন্বদ্ধে 
বুল প্রচারিত অনেক ভ্রান্ত ঘারণার নিরসন হবে এই গ্রন্থটি 
শড়লে। 

চতুর্থ অধ্যায়ে স্বাযীজী ও ধিওসফিকাল সোসাইটির 
সম্পর্ক সংক্রান্ত অনেক চাঞ্চল্যকর তথা আছে। লেখক 
তথান্ধারা প্রমাণ করেছেন যে স্বামীক্জীর মাপ্রাজের বকৃতযবলীর 
স্থানীয় প্রভাবে যথেষ্ট হলেও দেশব্যাপী প্রভাব তেমন হয়নি যা 
সাধারণত প্রচারিত হয়ে থাকে। 

পঞ্জম অধাায়ে কলকাতায় অভিনন্দন ও সংবাদপত্রে 
প্রতিক্রিয়া বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। কিভাবে 
অতিরঞ্জন দ্বারা সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে, লেখক তা 
নিতীকভাবে তথান্ধারা পাঠকের দৃষ্টিগোচর করেছেন। 

সপ্তম অধ্যায়ে বিদ্রযী হেমচন্দ্ৰ ঘোষের ওপর স্বামীজীর 
প্রভাব সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে এই অধ্যায়ে। 
এটি পড়লে অনেক এতিহাসিক উপকৃত হবেন। 


অষ্টম অধ্যায়ে লেখক মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ 
ভট্রাচার্যের ১৯২০র দশকে লেখা 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ' 
পুস্তকের অনেকাংশে সরাসরি উদ্ধৃত করেছেন যা বর্তমান গ্রন্থের 
গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। পল্পনাথ ভট্রাচার্যের সমালোচনাটি 
অসাধারণ ॥ এ ধরনের গঠনমূলক (০0751001150) সমালোচনা 
খুবই দুর্সড। স্থাযীজির সম্বন্ধে শান্ত ব্রাহ্মণদের কী বারণা ছিল 
তা এই সমালোচনাটি পড়লেই হাদঘঙ্গম হবে। মন্মথনাথ 
ভট্টাচার্যকে আমেরিক৷ থেকে লিখিত স্থায়ী বিবেকানন্দের একটি 
পত্রের সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ রূপ উদ্ধৃত হয়েছে ঘা পড়লে স্তম্ভিত হতে 
হয়! 
বর্তমান বইটি পড়ে স্বামী বিবেকানন্দ, অস্তত আমার 
কাছে, অনেক বেশি বাস্তব, বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য 
হয়েছেল। 
সুপ্রতীক বন্দোপাধ্যায় 


কলস্বো থেকে কামাত্যা £ বিবেকানন্দের অভ্যর্থনা 
রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
প্রকাশক : লেখক। ১৬ গড়পার রোড, কলকাতা-৯ 
প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০১ 
প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত, দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, ্রহেশ 
লাইব্রেরী ইত্যাদি। মূল্য : ১২০ টাকা 


DECLARATION 
বিধিসন্রত ঘোছণা 


বরুণ ভট্টাচার্য (সা.) 
ভারতীয় 


বি ডি ৪৯৪, সণ্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ 


এ 


সচিব, উৎস মানুষ" সমিতি (বরুণ ভট্টাচার্য) 
বি ডি ৪৯৪, স-্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ 


বরুণ ভট্টাচার্য 
শৈলী, ৪এ. আনিকতুলা নেইন রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৪ 
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সো.) 
ভারতীয় 


এ 


আমি এতদ্জারা ঘোবণা করিতেছি যে উপরিউক্ত তথাগুলি আমার বিস্থাস ও জ্ঞানানূসারে সত্য। 


স্থাঃ বরুণ ডট্টাচার্থ 
প্রকাশক 
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|_ প্রাপ্তিসংবাদ ] 





[] জ্যোতিষ নয়. জোরতিবিভ্ানে চাই। প্রকাশক __ 
বিজ্ঞান মনম্বতা প্রসার কর্মসূচির সম্মিলিত উদ্যোক্তাদের পক্ষে 
জয়দেব দে। কাচরাপাড়া, উত্তর চব্রিশ-পরণনা। দাম ১ টাক্তা। 

অনাড়স্থর নিউজন্রিন্টে ছাপা একটি পৃত্তিকা। যথাসাধ্য 
সাধারণ মানুবের আয়ন্ডের মধ্যে রাখার সং প্রচেষ্টা দামও তাই 


জ্যোতিবশাস্তু কী? হত্তরেখা কি ও কেন? মণি, রত. পাথরের 
মোহ, মাদুলির যাদু ও জ্যোতিষের ভেলকি ... এরকম বেশ 
কয়েকটি সরল ও সহজবোধ্য যুড়িনিষ্ঠ তথানির্ভর রচনা রয়েছে 
এতে। সম্প্রতি জ্যোতিষ নিয়ে বড় বড় মিডিয়া, সংবাদপত্র, 
সভা-সেমিনার যে সব কথা বলছে, এ পৃস্তিকায় বস্তুত তার 
চেয়ে পৃথক কিছু নেই, তবে দরকারি কথা বারবার চাবুকের মত 
আঘাত দিয়ে লেগে-থাকার কাজটি হবে এসব ছোট পুন্তিকা 
থেকেই॥ তো ব্যাখ্যায় গুণমানের ঘাটতি নেই। তবে 
অগ্রীতিকর একটা কথা বলতে হয় __ পৃস্তিকার বেশ কিছু 
রচনার মৌলিক, সূত্র স্বীকৃত হয়নি। গোটা তের উদ্যোক্তা 
বিজ্ঞান সাস্থা রয়েছে, তাদের কারুরই বোধহয় খেয়াল হয়নি 
যে ৫ পৃষ্ঠার 'জ্যোতিষশান্ত কী, ১২ পৃষ্ঠায় বিত্রানের চোখে 
রত্ু-পাথর'. ১৪ পৃষ্ঠায় রডের রশ্মিশোধণ' ইত্যাদি রচনাওুলি 
উৎস মানুষ প্রকাশনায় পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। সৌজন্য 
স্বীকার করলে খুব অন্যায় হৃত না বোধহয়। 

[ই] চিকিৎসার বর্জ। হ্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'বসুদ্ধরা'র 
পরিবেশ চেতনা গ্রন্থমালার ৭ম পুত্বিকা। প্রকাশকাল __ 
বইমেলা ২০০২। মূল্য লেখা নেই। যোগাযোগ __ মহামায়া 
পার্ক আপার্টমেন্টস. ফ্যাট ২/১২ মহাসায়াতলা, কলকাতা-৮৪। 

৯২ পৃষ্ঠার ছোট পু্তিকা. কিন্তু দারুণ কাক্তের। কোনো 
ফেতাব থেকে সংকঙ্গিত তথ নয়, সরাসরি সরেজমিন সমীক্ষার 
রিপোর্ট। সহজ্রবোধ্য, সুবিনাত্ত দুত্প্রাপা খবরাধবরে সমৃদ্ধ। 
প্রারস্তিক ভূমিকা ভনিতা বাদ দিয়ে সোজাসুজি কাজের কথা 
দিয়ে শুরু __ চিকিৎসার বর্জা কাকে বলে. বর্জ্যের পরিমাণের 
সারণি, বর্জ্য দহন সমস্যা. ভারতীর আইন. বর্জ্য সংগ্যাহকদের 


অবস্থা, বসদ্ধরার কলকাতায় সমীক্ষা. কী করা প্রয়োজন । এসব 
কৌতুহলী শ্রসঙ্গের বাব সরকার, পুরসভা কিংবা কোনো 
সংবাদসূত্র থেকে সহে মেলে না. যা মিলবে এই পত্রিকা 
বেকে। 

ভি] ছোটদের তেরটি চমক শ্রদ বই। ১) হাতে ঘড়ি চোখে 
চশমা, ২) বড়ো হওয়া খুব ভুল. ৩) লালটেম, ৪) ডাকাতের 
দল আর গুরুদেব। শুকাশক __ দোয়েল । ঠিকানা __ “মাটির 
বাড়ি ওকার পার্কে, ঘোলাবাজ্ঞার, উত্তর চব্বিশ পরগনা । এই 
শ্ইগুজ্ছ দিয়েই দোয়েল-এর আত্মপ্রকাশ ২০০২ বই নেলায়? 
তিনটি বই ২৫ টাকা করে. একটি ৩০ টাকা। 

চারদ্রন বড় মানুষ __ জীপান্থ, শঙ্খ ঘোষ, শীর্বেন্দু 
মুখোপাধ্যায় এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়. লিখেছেন ছোটাদের 
জনা: কিন্তু অসম্ভব আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণের এই বইগুলি 
স্টালে বড়রা কিছুমাত্র কম আনন্দ পাবেন বলে মনে হয় না। 
আবার, এর মধ্য লালটেম' আর 'ডাকাতের দল্গ ...' ঘতখালি 
সরল ও প্রাঞ্জল অনা ছুটি ততখানি নয়। সবচেয়ে বড় কথা, 
(বিষয়ে. অলংকরণে, মুদ্রলে এমন উচ্চনানের মুলশিয়ানা বাংলায় 
শিশুপাঠা প্রকাশনার জগতে, এক অনুকরণীয় উত্তরণ বলতেই 
হবে) 

ভি) রবিশস্য, বইমেলা ২০০২ সংখ্যা। তার্যকনী 
সম্পাদক : অসীম সরকার। ৩/৫৯৩, চিন্তরপ্রন কলোনি, 
কলনাতা - ৩২) চতুর্থ বর্ষ। দাম ৪০ টাকা। 

সাময়িক পত্রিকা হলেও ২৫৬ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ মননশীল 
উচ্চমানের প্রকাশনা প্রায় গ্রচ্থের সমতল! বলা যায়। এ সংখ্যার 
মূল বিষয় 'এই বিশ্থায়ন, এই যুদ্ধ৷ রমা রঁলাঁর উদ্ধৃত রচনার 
অনুবাদ থেকে শুরু করে পলেরটি নিবন্ধ রয়েছে এ বিষয়ে _ 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবিধ বিস্সেষণের আলোচনা) বিদন্ত 
পাঠকরা পরিতৃপ্ত না হয়ে পারবেন না। এছাড়াও রয়েছে ৬টি 
কবিতা, ৩টি গল্প, ১টি উপন্যাস। অসন্তুব পরিশ্রমের স্বাক্ষর 
রয়েছে সম্প্যদনায়। পাওয়া যাচ্ছে পাতিরাম, বুক মার্ক, নিউ 
হরাইজন, ডেকার্স লেন (দিশ্সীপ মলুমদার) ইত্যাদি 
বিক্রয়কোন্তরে 

[€] কেন এমন হয়। সমীরকুমার ঘোষ। পরিবেশক: - 
পত্রপূট, ৩৭/৯, বেনিয়াটোলা লেন, কলক্যতা - ৯। মূলা ২৫ 
টাক্তা। 

ছোটদের মনের ভেতরকার ফানার হচ্ছে-প্রদাপের 
সল্তেটাকে উস্কে দেবার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাছটা দারুণ 
সরসভঙ্গীতে গল্প করে রাখা হয়েছে এই ছোট বইটিতে। ছোটরা 
কোন ছ্যর. বড়রা কজন ভ্রানেন __ তারা কেন কাপে, লঙ্কার 





৭৩ 


উৎস মানুষ __ এপ্রিল - জুন ২০০২ 


কালের আড়ালে লুকিয়ে আছে ভিটামিন সি. আপেলের থেকে 
বেশি লোহা থাকে নানান শাকে? কিংবা টিকটিকির আওয়াজের 
সঙ্গে পাশ-ফেলের সম্পর্ক, পৃথিবী ঘুরছে না আমরা! পড়াতে 
ইচ্ছে করবেই। বইয়ের প্রচ্ছদ দেখেও বোঝা যায় হান্ধা কথায় 
ভারী জিনিস পরিবেশনের প্রচে্টা। তবে কথার মারপ্যাচে 
কোনো কোনো বিষয়ের ব্যাথা প্রায় হারিয়ে গেছে। এটা খেয়াল 
করলে বোধ হয় ভাল হত। 

[5] সাপ নিয়ে গালশল্প। ইন্্রনাথ বন্দোপাত্যায়। প্রকাশক 
- পত্রপুট. কলকাতা ৯। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২ মূলা 

২৬ টাকা। 

- মূলত ছোটদের জনা লেখা ৩২ পৃষ্ঠার আকর্ষণীয় 
পেপারব্যাক। অত্যন্ত প্রাপ্তল ভাষায় গল্প বলার ছ্বন্দে সাপ নিয়ে 
নানারকম আক্তণুবি গল্প ও ভ্রান্ত ধারণাকে আমরা যে অকারণে 
বিশ্বাস করি, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রতি পাতায় 
ছবি ও ক্কেচের সাহায্যে সাপের বৈশিষ্ট্য ও অজানা 
বিষয়গুলোকে সহন্ত করে বুঝিয়েছেন লেখক, যা ছোট বড় 
সকলের সাপ সম্পর্কে তীতি প্রশমনে সহায়ক হবে। আমরা 
সাপুড়েকে বাশি বাজিয়ে সাপকে নাচাতে দেখি অথচ সাপের 
শ্রবণেন্ত্িযই নেই, শুধু চোখের ক্ষীণ দৃষ্টির সাহায্যে বাশির 
নড়াচড় লক্ষা করে ঘাড় নাচায়। পৃথিবীতে এই সরীসৃপ 
প্রাণীটির সংখ্যা কমে এলেও বিশেষ করে আমাদের দেশে গ্রামে 
গঞ্জে এখনও সাপ দংশনে সৃত্যুর সংখা নেহাত কম নয়। 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে অজ্জানা তীতি থেকে। তাই এই 
বইটি মানুষকে অনেক সাহাঘা করবে। 

বড় হরফ এবং সুন্দর ছাপায় বইটির প্রচ্ছদের সাথে 
সানগ্তসা রোখে পরিকল্পনা করা হয়েছে যা সবার কাছে 
আকর্ষণীয় হবে। রি 

লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ছদ্মানামে উৎস মানুষ 
পত্রিকার পাতায় সাপ সম্পর্কে নিয়মিত লিখতেন । বহুদিন ধরে 
সাপ সম্পর্কে লেখকের আগ্রহ বিষয়টিকে জনপ্রিয় করে তুলতে 
উৎসাহিত করে। মনে হয় বাংলা ভাবায় এই ধরনের প্রকাশনা 
প্রথম প্রকাশিত হল। আশা করা যায় ছোট বড় সব পাঠকের 
কাছে বইটি সমাদৃত হবে। 


সাম্প্রতিকতম উৎস মানুষ প্রকাশনা 
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ 


তথ 


জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান? 


(৩য় সন্কেরণ) 


৩০. 





প্রসঙ্গ : উৎস মানুষ-এর সংকট 


উঃ যাদুর জানুয়ারি ২০০২ সংখ্যাটিতে একটি 
বিপদের সবোদ পেলাম __ “উৎস মানুষ আপাতত আর 
দ্বিমাসিকও প্রকাশ করা যাচ্ছে না।' 

ঘে প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে আমাদের প্রতিটি মানুষকে 
আজ চলতে হচ্ছে (শুধু ভারতবর্ষে নয়), তার স্বাভাবিক 
পরিণতি __ সামাজিক মানূব হিসেবে আমাদের অস্তিত্বের 
কোনো আশ্বাস নেই। তার বিরুদ্ধে লড়াই-এর প্রেক্ষাপটও 
অস্পষ্ট । তবু মানুষ পরাজয় মেনে নেয় না। উৎস মানুষও তাই 
অসম সাহসিকতায় এতদিন লড়াই করে এসেছে। কিন্তু 
অতিবান্তব কাঢ় সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা হেরে যাচ্ছি। 
হেরে যাচ্ছে উৎস মানুষও। 

একুশ শতাব্দীতে তাহলে আমরা হেরেই যাব? নানা 
ফ্ন্টেই আমাদের ওপর আক্রমণ শানিত হয়েছে। আমরা হেরে 
যাচ্ছি। কারখানার পর কারখানা বন্ধ হচ্ছে। কর্মের সুযোগ 
কমছে। বিশ্ব জুড়েই অন্ধকার। উৎস মানুষের পরিণতি 
আত্মসমর্পণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর স্বাভাবিক পরিণতি ছাড়া 
অনা কিছু নয়। এটি দুঃখের, উদ্বেগের, ভয়ের এবং নৈরাশোর। 
ভ্বানিনা এর উত্তরণ কোন পথে? 

অভিবাদন। 


মুরারি ঘোষ 


শিবপুর, হাওড়া । 


মলে পড়ে, উৎস মানুষকে সামনে রেখে আমরা 
হরিণঘাটায় গড়ে তুলেছিলাম “উৎস মানুষ পাঠচক্র' ৷ পত্রিকার 
শ্রতিটি সংখ্যার লেখাগুলি নিয়ে আলোচনার সাথে যে 
বিহয়গুলি খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের পাঠচক্রের আলোচনার 
মধ্যে এসে পড়ত তাহল, __ যুক্তির ওপর নির্ভর করে উৎসব 
পরিকল্পনার কথা। উৎসব মানুষের জীবনে একান্ত অপরিহার্য । 
কর্মক্রান্ত মানুষ উৎসবের দিনগুলিতে দৈনন্দিন কাজের 





উৎস লান্বব __ এপ্রিল - ছুন ২০০২ 


৭৪ 


একঘেয়েমিপনা থেকে মুক্তি পায়। একে অনোর সাথে ভাবের 
আদানপ্রদান করতে সুযোগ পায়. নৃতন করে নিজেকে কর্মে 
নিয়োগ করার শক্তি লাভ করে। প্রচলিত উৎসব যেমন পৃক্তা- 
পার্বন, ঈদ.বড়দিন ইত্যাদি সম্পর্কে সবচেয়ে বড় খটকা লাগত 
এ জন্য ঘে কোনো এলাকার সব লোক __ এই ধর্মকেন্দরিক 
উৎসবকে “আমার উৎসব' বলে ভাবতে পারেন না। এক 
কথায়, আক্ষরিক অর্থে বর্মকেন্িক উৎসব কখনই সর্বজনীন 
উৎসব হতে পারে না। পরন্ত বলা যায় ধর্মকেন্দ্রিক উৎসব কারে 
বারে আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা আলাদা আলাদা, এক 
একটা ধর্মের লোক যেন, এক একটা স্বীপের বাসিদ্দা। উৎসব 
পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটা সমাধানে আসার বিষয়ে আমাদের 
ভাবনাটা ছিল -_ শরীর ও মনের সমবায়ে শ্রতিটি মানুষ। 
সুতরাং মানুষের শারীরিক ও মানসিক জগৎকে ঘিয়ে 
পরিকল্পনামাফিক এগুলে যুক্তিবাদী উৎসব তৈরি করা সন্তব। 
এই ভাবনা চিন্তার থেকে শারীরিক জগতের উৎসব হিসাবে 
১৯৮২ সনে 'নারায়ণপুর গ্রামীণ ত্রীড়। প্রতিযোগিতা" নামে 
খেলাধুলার অনুষ্ঠান শুরু। বছর দুয়েক যেতে না যেতেই আমরা 
অনুভব করলাম এ অনুষ্ঠানটিকে ' প্রতিযোগিতা বলা সঠিক 
হচ্ছে না _ এটা প্রতিযোগিতার অনেক উতের্ব নামকরণ করা 
হল 'নারায়ণপুর গ্রামীণ উৎসব" এই নামই অদ্যাবধি চলছে। 
নারায়ণপূর গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবের একটা প্রভাব এলাকার 
বিভিন্ন অঞ্চলে পড়ছে। এসব অঞ্চলের লোকজন ক্রীড়া 
অনুষ্ঠান গুরু করেছেল। কোথাও গ্রামবাসীরা কমিটি করেছেন, 
কোথাও কোনো প্রতিষ্ঠিত ক্লাব সংগঠিত করেছেন। তেমনই 
কিছু সংগঠকদের তালিকা_ 


ক্রমিক কড়া অনুষ্ঠান উদ্যোক্তা বর্ষ 

১. নারায়ণপুর ক্রীড়া উৎসব গ্রামবাসী ২১ তম 

উত্তর রাজাপুর গ্রামীণ বিদ্রোহী সঘে ১৬ তন 
ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 

৩ বাংসরিক ক্রীড়া দিশারী সংঘ ১৩ তম 
প্রতিযোগিতা সুকান্ত পল্লী 

৪ শীতকালীন বাৎসরিক শিশু সংঘ ২ তম 
গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব 

৫  লাউপালা গ্রামীণ ক্রীড়া ত্ৰিশক্তি সংঘ ২ তম 

প্রতিযোগিতা 


দীর্ঘদিন বরে গ্রামীণ ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে 

আমাদের এরকম অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, __. 

ক) আনন্দ দেওয়ার দিক থেকে গ্রামীণ ক্রীড়া অনুষ্ঠানের 
যোগ্যতা অন্য যে-কোনো বর্মীয় অনুষ্ঠানের থেকে বেশি। 

খ) উদ্যোগী লোক থাকলে যে-কোনো এলাকায় ড্রীড়া 
অনুষ্ঠানের আয়োন্রন করা সম্ভব, এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ 


পরক্রিঘার ঘনীভূত রূপ যারা পয়দা যোগান তারাই 
খেলায় অংশ নেন, তারাই আবার দর্শকি ইত্যাদি। 

গ) ক্রীড়া অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা যদি কালো সময়ে ছিন্ন 
হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে উীদ্যোগহীনতাই মূল কারণ, 
ক্ছনসাবারণ কিন্তু সব সময় ক্রীড়া অনুষ্ঠানের পক্ষে 

ঘ) ক্রীড়া অনুষ্ঠানে আর্থিক সহাঘ্রতা করাটা অনেকেই, 
নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন। শ্রেচ্ছায় এসে পয়সা 
দিয়ে গেছেন এরকম উদাহরণও কম নয়। 

ভজ) গ্রামের ছোট খাট বিবাদ বিসম্বাদের অবসান ঘটে। 


নিরঞ্জন বিশ্বাস, বড় জাণ্ডলিয়া (হরিণঘাটা) 


ও পক তালিকা 





বিদ্রান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (১ম খণ্ড) ৩৫.০০ 
বিদ্রান অবিন্ঞান অপবিদ্ঞান (২য় খণ্ড) ৩০,০০ 
চলতে ফিরতে ১০,০০ 
অতীন্দরিয় অলৌকিকের অন্তরালে ৩০.০০ 
যে গল্পের শেষ নেই ৩০,০০ 
এটা কী ওটা কেন (নিংশেবিত) 
শয়োজলীয় অপ্রয়োজনীয় ২০.০০ 
শরমিথিউসের পথে নব্যচিত্তার বিদ্রোহী নায়াকেরা  ১২.০০ 
লুঠ হয়ে যায় স্বদেশ ভূমি (নিঃশেষিত) 
খাবার নিয়ে ভাবার আছে (নিঃশেবিত) 
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ ৩০,০০ 
জ্যোতিষ কি আস বিজ্ঞান? ৩০.০৩ 

(নিঃশেফিত) 


সাপ নিয়ে কিংবদন্তী ২০.০০ 
বিবেকানন্দ অন্য চোখে ২৫.০০ 
শেকলভাঙা সংস্কৃতি ২৫.০০ 
হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান (নিঃশেষিত) 
তিন অবহেলিত ভ্যোতিদ্ক ১৮.০০ 


চেনা বিষয় অচেনা জগৎ ১৫.০০ 
নদী বন্দর ১০.০০ বন্য! প্রতিরোধ ৮.০০ বন্যা নিয়ে 
বেঁচে থাকা ৪.০০ (তিনটি একত্রে ২০.০০) 

প্রাপ্তিস্থান : শতপুট (৩৭/৯. বেনিয়াটোলা লেন লতা-৯) বকা 


(কলেজ স্বোচার পর্ব), র্যাডিফল ইন্জ্রেশন (৪৩. বেনিয়াটেলা লেন, 
ফলকাতা->). নিবারণ সাহা (১৩ কার্তিক বোস পি), 
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কেন চেয়ে আছ গো হে 


আমাদের ঘরে একটা ক্যালেন্ডার ছিল। তাতে | 
একজন মানুষের বুক অবধি ছবি। এক পাশ ফিরে 
হাতের বাইাসেপস নামক মাস্ল ফুলিয়ে দেখাচ্ছেন। 
মাস্ল-ওয়ালা হাত যেদিকে, সেদিকে মাথা প্রায় 
সমকোণে. মানে ৯০ ডিগ্রি কোণে ঘোরানো। অমন 
পেশিবসন্ধস লোকের মুখ যেমন হওয়া উচিত, 
তেমনই-ম্লীতিমত গন্তীর। ছবিটা ছিল আয়রলম্যান 
শ্রীলমণি দাসের। এক সময় বিষ্টী ঘোষ, নীলমণি 
দাস প্রমুখ বায়ামবিদের ক্যালেন্ডার-ছবি অনেকের 
বাড়িতেই থাকত। ভগ্মানক দুষ্টু ছিলাম। বাগে 
আনার জনয নীলমণি দাসের সেই ছবি দেখিয়ে : 
আমায় ভয় দেখান হত। ওতেই কাবু হতাম। ঘরের যে 
দিকেই যেতাম, দেখতাম ছবির নীলমণি-নুখ আমাকেই 
দেখছে। 

স্কুলে যখন পড়তাম, তখন ড্রিমগার্ল হেমা মালিনীর 
বাজার। আমার এক বন্ধু হেমার অন্ধ ভন্র। হেযার 
ছবিওয়ালা একটা ক্যালেন্ডার কিনে ঘরে টাঙিয়ে 
রেখেছিল। একদিন ওর গা ছুইয়ে, দিব্যি খাইয়ে, কাউকে 
বলব না তিন সত্যি করিয়ে ইত্যাদি যাবতীয় প্যাচ প্রয়োগ 
করে চুপিচুপি বলল, হেমা মালিনীরও নাকি ওকে বেশ 
পছন্দ। ও ঘরের যেদিকেই যায়, হেমা নাকি হাসি হাসি মুখ 
করে ওর দিকেই তাকিয়ে থাকে! 

ওর ভুল কবে ভেপ্েছিল জানি লা। বয়স বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে আমার ভয় কেটে যায়। এখনও কত মেয়ের দিকে 
আমির-সলমনরা বা ছেলের দিকে জুহি-মাধুরীরা তাকিয়ে 
থাকে, কে জানে! কিন্তু ওই ছবি-চরিত্রের তাকিয়ে থাকার 
রহস্য কী? পরে জানলাম. পুরে! ব্যাপারটা চোখের ভ্রম: 

“নিজের চোখে দেখা' বলে একটা কথা আছে। 
নিজের চোখে আমরা যা দেখি, তাকে অবিশ্থাস করার 


. 
চে 












|] 





রী এ 
কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু চোখ বলে কি আর সে 
"মানুষ" নয়! তার কি ভুল হয় না? 

পরশুরামের ভাষায় বলতে হয়, “হয় হয় ?ানতি পার 
না'। চোখ নিজ্ঞেরই হোক বা পরের. সে অনেক সময়েই 
তুল দেখে। তা কোনো সময় ইলাসন, কোলো সময় 
হ্যালুদিনেসন বা কখনও ডিল্যুসন নামে মনোবিজ্রানীদের 
কাছে পরিচিত। এর জ্রোরেও আমরা ভূত দেখি বা মা 
কালীর দেখা পাই। আমাদের এ আলোচনায় শুধু ইল্যুসনই 
যথেষ্ট। রজ্জুতে সপ্পঘ্রম, মালে দড়িকে সাপ বলে ভুল 
করা। এ হল অপটিক্যাল ইল্াসন বা দৃষ্টি ভ্রমের সহজ 
নমুনা দর্শক যে দিকেই যাক ছবির মানুষ তার দিকে 
তাকিয়ে __ এটাও সেই দৃষ্টিব্রমের বাপার। 

এই ছবিশুলোর চোখেতেই থাকে মূল রহস্য। যে মুখ 
শঁকা হয়, তার চোখের একদম কেন্ে থাকে চোখের 
তারা। ইরেজিতে যাকে বলে পিউপ্ল। কারো ফটো 
তোলা হলে তার চোখ থাকে সরাসরি ক্যামেরার দিকে। 
থাকে একদম চোখের মাঝামাঝি। পাশের দিকে তাকালে 
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৭৬ 


কিন্তু চোখের তারা আর মাঝধানে থাকে না. সেও সরে 
যায় পাশে। এ তো গেল ভলজ্ঞাত্ত বা ডান্তাজ্যান্ত মানুষের 
কথা। কিন্তু ছবির বেলায়? তারও কি চোখের মণি ঘুরপাক 
খায়? না, তা খায় না। কিন্তু ঘেহেত আমরা ছবিটাকে এক 
নাগাড়ে দেখি, আমরা যখন পাশে চালে যাই, মনে হয়. 
ছবিটাও বুঝি আমার সঙ্গে তার মাথা ঘুরিয়েছে, এবং সে 
আমার দিকেই দেখছে। ছবির মুখ যদি একটু পাশ ঘুরিয়ে 
থাকে বা দৃষ্টি যদি সামনের দিকে না হয়ে অন্য দিকে হয়, 
তাহলে তার দৃষ্টি তখন সরাসরি দর্শকদের দিকে পড়ে না। 
এ ক্ষেত্রে এই দৃষ্টত্রম হওয়ারও কোনো সম্তাবনা নেই। 

মানুষের ছবির পাশাপাশি এই দৃষ্টিত্রমের আরেক 
নমূনাও আছে। সে হল লাফানো ঘোড়ার ছবি। কোনো 
ঘোড়া সামনের দুপা তুলে সরাসরি কারও দিকে আঘাত 
করছে বা লাফিয়ে পড়ছে এমন ছবি যদি সামনের দিক 
করে আঁকা হয়, মানে ছবির দর্শক যেন সেই ঘোড়াটারই 
মুখোমুখি। এ ক্ষেত্রেও সেই একই দৃষ্িত্রম ঘটে। যে পাশ 
থেকেই দেখা হোক না কেন, মনে হয় বুঝি ঘোড়াটা 
আমার ঘাড়েই এসে পড়বে। পালাবার পথ নেই যম থুড়ি 
ঘোড়া আছে পিছে। আর সিনেমায় যখন ঘোড়া বা গাড়ি 


গ্রাহক চাদা 


উৎস মানুষের নিজস্ব ঘর. উপযুক্ত পরিবেশন বাবস্থা, তরুণ কর্মী, এসব কিছুর অভাবে নিয়মিত 
পত্তিকাকে সচল রাখা আরো দুরূহ হয়ে উঠছে। পাঠক বন্ধুদের চাহিদার কথা মনে রেখেও 
আপাতত ২০০২ সন থেকে উৎস মানুষকে ব্রৈমাদিক করতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। গ্রাহকাদা 


আগের মত বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক) থাকছে। প্রতি সংখ্যার দাম ১০ টাকা, পত্রিকার 
পৃষ্ঠাবৃদ্ধিও হবে। কোনো বিশেষ সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত মূল্য গ্রাহকদের দিতে হবে লা। চেক 


0059 Manush’ নামে হবে; টাকা 1.0 
700 064 - এই ঠিকানায়। 





ক্যামেরার দিকে সোজা আসে, তখনও দর্শকের মনে হয়_ 
জা, মল যা, এ তো আমারই ঘাড়ে পড়ল বলে! 


সম্ীরকূমার ঘোষ 


করা ঘাবে BD 494, Salt Lake, Kolkata 
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__ একটি সমীক্ষা = 
কীচরাপাড়া পৌর এলাকায় খাবারে ভেজাল রঙ 


দাদ্রবো ভেদ্রালরোধে ১৯৫৪ সালে ভারত 

সরকার ভেজাল নিরোধক একটি আইন (Th 
Prevention of Food Aduhicration Act. 1954) তৈরি 
করে। আইনের চোখকে ফাকি দিয়ে ভেজালদদাররা বরাবরই 
রেহাই পেয়ে গেছেন। 

সম্প্রতি গণবিজ্ঞান সংগঠন বিজ্ঞান দরবারের কর্মীরা 
কাচরাপাড়ার কয়েকটি এলাকায় খাবারে ডেজাল রঙ ও 
ভেজাল খাবার নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছেল। 
সমীক্ষার কয়েকটি চিত্র : 

১) কাচরাপাড়া স্টেশন অঞ্চলে যেসব ঘুগনি বিক্রি হয়, 
সেগুলির মধ্যে কিশোরী রঙ (মেটানিল ইয়োলো) মেশানো 
হয়। গত ২১, ২০০২ জানুয়ারি স্টেশন অঞ্চলের ঘুগনির 
নমুনা পরীক্ষা করে এ তথা জানা গেছে। অন্ত ঘুগনি বা হলুদ 
রঙের খাবার (মিষ্টি) কাচের পায়ে নিয়ে, সামানা ভ্রলের সঙ্গে 
লঘু হাইড্রোক্লোরিক আযসিড (মিউরিটিক আযাসিড) মেশালে 
যদি প্রবণের বর্ণ লালচে (বেগুনী) হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে 
এ খাদ্য প্রবো কিশোরী রঙ আছে। পৌর এলাকায় বেশ 
কয়েকটি অঞ্চলে এধরনের ভেজাল রঙ ঘুগনি ও হলুদ রঙের 
খাবারে মেশানো হচ্ছে। অথচ পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ 
এবিবয়ে নির্বিকার। ভেজাল রঙ পরীক্ষা করার. কোনো 
যস্তুপাতিও তাদের নেই। আইনানুযায়ী পৌরসভায় "81০5 
54710) Inspccior-aর এই কান্রটি করার কথা। বিষয়টি 
একেবারেই অবহেলিত। 

শারীরিক ক্ষতি : স্তনের টিউমার, কিডনি ও ফুসফুসের 
বিভিন্ন রোগ হতে পারে ও শুক্রাণু উৎপাদনে ব্যাঘাত, ঘটাতে 
পারে। 

২) বারাকপুর মহকুমা ও কল্যানী মহকুমাতে স্বাস্থ্য 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি। কল্যাণী গান্ধী 
হাসপাতালের Assistant Chicf Medical Officer of 
Health, Kalyani-সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান 
যে তাদের ওখানে কোলোরকম খাদ) দ্রব্যের গুণমান পরীক্ষার 


ব্যবস্থা নেই। বারাকপুর অফিসেও নেই । সমীক্ষা করে দেখা 
গেছে ভেজাল ও রঙিন খাবার খেয়ে পেটের রোগ বেড়ে 
যাঙ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে খান্যের গুণমান পরীক্ষার কাটি সরকারি 
স্তরে পুরোপুরি অবহেলিত) 

৩) আইনানুযাযী যে সব ক্ষতিকারক রঙগুলি নিবিদ্ধ করা 
হয়েছে সেগুলি হল _- মেটানিল ইয়োলো, ঝাঙ্গোরেড, 
রোডাসিন বি, ম্যালাকাইট গ্রীন, ভায়মণ্ড লীন, সূজান-গ্রি ও 
অরেঞ্জ-টু। বাজারে এই রঙগুলি খাদাঘব্যের সঙ্গে প্রায়ই 
মেশানো হচ্ছে । ফলে পেটের রোগ বেড়েই চলেছে। 

৪) ভারত সরকার এক সরকারি আদেশে জানিয়েছে যে, 
আদেশনামা __ P-15025/55/95 (i) - PH (F) dt. New 
Delhi 4.6.97 

(0০৬. of India, Ministry of Health & 194. 


4০01. of Health) কোনোরকম কৃত্রিম রঙ খাবারে ব্যবহার 
করা যাবে না। যদিও সরকারি ভাবে কয়েকটি খাদে) (যেমন 
আইসক্রিম, মিল্ক লিল, চেরি, টমাটো জুস, জ্যাম, ফলের রস, 
আচার ও সফট ডিস্ক) নিম্থলিখিত রঞ্ডগুলি খুবই অঙ্গমাত্রায় 
ব্যবহার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। রঙণ্ডলি হল, শালরডের 
জনা কারমোসিন, পনকিউ ফোর আর হলুদ রঙের ভ্রন্য 
টারট্রাজিন, সানসেট ইয়োলো, নীলরঙের জনা ইনডিগো 
কারনিন, ব্রিলিয়েন্ বু: সবুজ রঙের জনা ফাস্ট গ্রীন এফ সি 
- এফ __ এই মোট আটটি রঙ। অথচ সরকারি গবেষণা স্ব 
(Toricological Research Centre, Govt. of India) 
সমীক্ষা করে জানিয়েছে উল্লিখিত আটটি রঙ কোনোভাবেই 
নিরাপদ নয়, বরং প্রতোকটি রঙই শরীরে কোনো না কোনো 
ভাবে ক্ষতিকারক। 

সংক্ষেপে বলা যায়, কৃত্তিম রঙ কোনো খাবারেই যেশানো 
উচিৎ নয় কারণ শরীরে এণ্ডলি নানাভাবে ক্ষতি করে। 
পাশাপাশি প্রাকৃতিক রঞ্জিন খাবারগুলি খাওয়ার অভ্যাল করা 
দরকার কারণ তাতে অনেক প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে। 


প্রতিবেদন জয়দেব দে 
সম্পাদক, বিজ্ঞান দরবার, কাচরাপাড়া 


"এট শা টা টু — — 
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৭৮ 


খোর্দ মোহনপুরে ৪র্থ বার্ষিক অধ্যাপক দতোন বসু বিদ্ঞান 


ব্যাপী স্বাস্থ মেলা ২০০২" অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার উদ্যোক্তা 
স্বাস্থ্য ভাবনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, সহযোগিতায় ইক্যাট 
সুইমিং ক্লাব, শ্রীরামপুর । স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা 'স্বাস্থ্য ভাবনা 
মাসিক' এর তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই মেলার আয়োজন 
করা হয়। মেলার উদ্বোধক ছিলেন হুগলী জেলার সহকারী স্বাস্থ 
আধিকারিক । মেলায় ২২০ জনের ব্লাড সুগার এবং ১৮০ 
জনের ব্রাড গ্রুপ নির্ণয় ও ব্রাড প্রেসার পরিমাপ করা হয়। 
এছাড়া ১১৫ জন শিশুর (৩ বছর বয়স পর্যতত) স্বাস্থ পরীক্ষা 
করা হয় বিনামূল্যে । ডাক্তারি পরীক্ষা ছাড়াও দুটি পৃথক বিবয়ে 


an 


শ্রশ্ন ও উত্তর পর্বে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি ছিল 
কমিউনিটি এযাকোয়ার্ড লিউমোনিয়ার উপর। বলেন শেঠ 
সুখলাল কারনানি মেমোরিচাল হাসপাতালের বক্ষ বিভাগের 
বিভাগীয় প্রধান ডাঃ এ. জি. ঘোষাল। অপরটি অভিভাবক ও 
তাদের সন্তানদের মানসিক সমস্যা নিয়ে মনস্তান্তিক বিস্লেষণ। 
বক্তব্য রাখেন মগরার বিশিষ্ট মনরোগ বিশেষ ডা; তরুণ 
কুমার সাহা এবং কোলকাতার মন ফাউন্ডেশন-এর মোহিত 
রণীপ। লৌকিক- অলৌকিক বিষয়ে প্রদর্শনী করেন পশ্চিমবঙ্গ 
বিজ্ঞান মনের টাপদানী শাখা। স্বাস্থ্যমেলায় রক্তদান এবং 
মরণোত্তর চক্ষুদান ও পেহদানের জন্য মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করে 
হ্ীরামপুর স্বেচ্ছা রক্তদাতা সংগঠন, শ্রীরামপুর সেবাকেন্ত ও 
চক্ষু ব্যান্ত ও লোকায়ত মরণোত্তর দেহদান সহায়তা কেনস্র। 

0) গণবিদ্ঞান সংসদ, করিমগঞ্জ (আসাম)-এর উদ্যোগে 
করিমগঞ্জ জেলায় প্রথম বিজ্ঞান মেলা" অনুষ্ঠিত হল গত ১৯ 
ও ২০ জানুয়ারি। বিতর্ক ও তাৎক্ষণিক বকৃতা প্রতিযোগিতা 
ছাড়া ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে বৈদিক জ্যোতিধ বিষয়ে 
একটি আলোচনা সভা। ছাত্রছাত্রীদের জনা দু'টি বিভাগে 
বিতর্কের বিষয় ছিল : 'বিজ্ঞানের অগ্রগতিই আমাদের 
জীবনযাত্রাকে স্বচ্ছন্দ করেছে' এবং "প্রচলিত ধর্ম 
বিজ্ঞানমনস্কতার পরিপান্থী'। করিমগঞ্জের সরকারি উচ্চতর 
মাধামিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই বিজ্ঞান মেলায় 
“চিকিৎসকের সঙ্গে মুখোমুখি" শীর্ষক অনুষ্টানে শ্রাথমিত 
চিকিৎসা ও ডায়াবিটিস রোগ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের বাব 
দেন ডাঃ জামাল করিম ও ডাঃ টি কে বণিক। 

0. সাড়ম্বরে পালিত হুল 'নদীয়া জেলা বিজ্ঞান অভিযান- 
২০০১৭। যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ২৫ ও ২৩ ডিসেম্বর 
চাকপহ পুর-মুক্তমঞ্চে ও রামলাল একাডেমিতে হল নানা 
অনুষ্ঠান। সকালে পদযাত্রায় অংশ নেয় ছাত্রছাত্রী, বিশিষ্ট 
মানুষজন ও বিজ্ঞানকর্মীরা। প্রতিযোগিতা পর্বে বিজ্ঞানের 
মডেল তৈরি, পোস্টার, খবরপাঠ ইত্যাদি ছিল। পুরক্কৃত করা 
হয় সফল প্রতিযোগীদের 'জ্যোতিব কি বিজ্ঞান শীর্ষক 
আলোচনায় মনোজ বক্তব্য পেশ করেন বন্ধিম দন্ত। ডা, 
অলোক ব্যানার্জি “শরীরচর্চা ও খেলাধূঙ্গা' প্রসঙ্গে সুন্দর বলেন। 
ছিল 'সাশ্রাজাবাদ ও সন্ত্রাস বিষয়ে আলোচনা) এ বিষয়ে 
বিস্তৃত বলেন অরিন্দম কোস্তার। এছাড়াও সাপ নিয়ে প্রদর্শনী, 
হাতে-কলমে ভেজাল নির্ণয় ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানে জমে ওঠে 
বিজ্রান অভিযান। এ 

0 নদীয়ার বালিয়া হাইস্কুলে ৪-৯ ভ্রানুয়ারি বিজ্ঞান 
প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক 
সস্থোর কর্মীরা ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা করে রক্তের গ্রুপ 
নির্ণয়, জলদূবণ, সাপ প্রদর্শনী, খাবারে ভেত্রাল, জ্যোতিষ 
ইত্যাদি নানা বিষয় বিপুল উৎসাহ ফেলে দেয় ছাত্রছাত্রী, 
অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে? 
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ছাত্রদের হিতাহিত নিয়ে ভাবিত পশ্চিমবঙ্গবানীদের কাছে 


খোলা চিঠি 


শিবপুর বি ই কলেজ, আর ভি কর মেডিকেল কলেজে, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ সহ কলকাতার বিভিন্ন 
কলেন্ত হস্টেলের আবাসিকদের মধ্যে ব্যাপক নেশাসক্তি. অসুস্থ যৌনতা, মারপিট এমনকি খুন্রখম সম্বন্ধে 
সংবাদপত্রে যেসব প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তা পড়ে আমরা উদ্থিম। সংবাদে প্রকাশ, কোনও-না-কোনও 
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্র-সংগঠন হস্টেলগুলি নিয্রণ করে এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কর্মী না হলে 
ছাত্রাবাসে স্থান পাওয়া খুবই কঠিন। 

এমন অনাচারের জের ধরে সম্প্রতি আর জি ফর মেডিকেল কলেজের ললিত মেমোরিয়াল হস্টেলে চতুর্থ 
বর্ষের ছাত্র ভীমান সৌমিত্র বিশ্বাসের অস্বাভাবিক মৃত্য হয়েছে। এমন বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, লৌমিস্রের 
এক সহপাঠিশ্রীর মুখ অন্য এক না নারীদেহের সঙ্গে সাযুক্তিকণই (54০০1/77০5116)) ছাত্রটির মৃত্যুর কারণ। 
মুখ্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, অপরাধী সৌমিত্র নিজেই। সে আন্মহত্যা করেছে। পক্ষান্তরে, সৌমিত্রের মা 
সবিতা বিশ্বাস লিখিত বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তার ছেলেকে খুন কর! হয়েছে: কারণ, সে তার অপমানিত 
সহপাঠিনীকে প্রকৃত অপরাধীদের নাম বলে দিয়েছিল। পুলিশ এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তর অভিযোগে সবিতা যেসব 
যুক্তি দিয়েছেন ত! গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত বলে আমরা মনে করি। প্রসঙ্গত, একাধিক সংবাদপত্রে বলা 
হয়েছে বে, আমাদের ছাত্তছাত্রীদের মধ্যে সক্রিয় এক “সেক্স র্যাকেট' -এর দুষ্র্ম ফাস করে দেবার জনাই সৌমিয়ের 


মৃত্যু, এবং এই চক্রের সঙ্গে নাকি কিছু বড় লেতাও যুক্ত আছেল। 

এই ধরনের অভিযোগের সামান্যও সত্য হলে, মানতেই হবে, আমাদের রাজ্যের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও 
বিপন্ন । কারণ তীর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকারীরাই ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজে ভর্তি 
হতে পারে। সুস্থ পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ পেলে ছাত্রছাত্রীরা যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠবে এই বিশ্বাস 
আমাদের আছে। আমাদের দেখতে হবে, যেন এদের বিপথগামী করবার ঘৃণা পরিবেশ দূর করবার জন) উপযুক্ত 


ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের সমূহ সর্বনাশ থেকে উদ্ধার করতে তৎপর হবার জন্য আমরা সব রাজনৈতিক 
দল এবং সফল গুভবৃদ্ধিসম্প্ন মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। রাজোর সমন্ত ছাত্রাবাসে অধ্যয়নের পরিমণ্ডল. 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবিলম্বে একটি তদত্ব কমিশন গঠন করুক, এই আমাদের দাবি। 
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উৎস মানুষ আপাতত আর দ্বিমাসিকও প্রকাশ করা যাচ্ছে না। 
আদর্শনিষ্ঠ মুক্তমনের তরুণ কর্মীর অভাব, পত্রিকার নিজস্ব ঘরের 
অভাব, এবং পত্রিকা পরিবেশন ব্যবস্থার অভাবে আমরা চূড়ান্ত 
সমদ্যাক্রিষ্ট। বহু দরদী পাঠক বিচলিত হচ্ছেন, হবেন জানি, তবু আমরা 
অসহায়। প্রয়োজনীয় সাহায্য চাই। 





= উৎস মানুষের বই-পত্র পাওয়া যাচ্ছে _ 


পাতিরাম, দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), বুকমার্ক, পত্রপুট, র্যাডিকাল ইত্প্রেশন 








“উৎস মানুয সোসাইটি র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সণ্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত 
এবং শৈলী, ৪এ, মানিকতলা মেইন রোড. কলকাতা ৫৪ হইতে মুদ্রিত 
















চিকিৎসকের শাস্তি 


আইনের একটি লনা হাত রয়েছে কিন্তু সেটি কতদূর প্রসারিত হতে 


আহরণ হালদার পারে আমরা কেউই বো হায় জানি লা । আইনের কাল্ চলে আদালত 
গাল, টং কক্ষে। সাহিত্যিক শিল্পীদের দেখা গেছে আদালতের কাঠগড়ায় পাড়াতে । 

উনি চলে গেলেন যুগলকাত্তি রায় ৮৬ | এখন ডাক্তার, লিক্ষক, এরাও এসে দীড়াচ্ছেন সেখানে। আনেরিকা- 
সংবাদ প্রবাসী ডাক্তার কুনাল সাহা তার প্রয়াতা স্ট্রী-র মৃত্যুর জন্যে দায়ী করলেল 
৮৭ | চিকিৎসকদের. দায়িত্ব পালনে অবহেলার জনয বিচারকবৃন্দ বিচার করে 

কলকাতার ভ্রলনিকাশ তপোত্রত সান্যাল ৮৮ || তাদের রায়ও দিলেন। তাদের শ্রজ্মা ও বিশ্বেষণ কোনো ব্যাপারেই 
আধুনিক ইসলাম .. আশীষ লাহিড়ী রর আমাদের কোনে! অশ্রন্ধা নেই। আমাদের মনে হয়েছে একটি নানবিও 


দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা কুলাল সাহার আবেদনটির গভীরে যাওয়ার চেষ্টা 
করেছেন। মৃত্যুর বিরুদ্ধে সাধারণভাবে কেউই কোনে! অন্যায়ের 
অভিযোগ আনেন লা। অথচ তারা দুঃখ পান মৃত্যু প্রতিরোধে যথাযথ 
চিকিৎসার ব্যাবস্থা না রা গেলে, ওমুধ সংগ্রহে বার্থ হলে, কখনো 


বিশ্বজিৎ চিকিৎসক তার দায়িত্ব পালন না করলে। কিন্তু অভিযোগ আনা তো 

ফেং খাই কা যার” ২০২! অন্যায় নয়! জনসেবী ডাক্তার বাবুদের প্রতি মানুষের শ্রন্তা কিন্তু আজও 
ভারতে বায়ুবিদ্যুৎ সুজয় বসু ১০৫ | অটুট। প্রশ্নটা দেখা নিয়েছে ই ভাপা বলের ডের রা 
ছায়াবিষ্ব : যতটা উচ্চারিত হয়, ততটা কি জীবনে হয়? আমরা সদুত্তর নিতে 
৮ ্জ লক্গ্জাবোধ করি এবং কখনো কখনো জুন্্ হই। বিপন্ন মানুষ রাত্রিতে 
শ্রতুল মুখোপাধ্যায় ১০৯ কল রা খেকে ফিরে আনহা দু 

বাঁধ বিপর্যয় সেধা পাটকর কোথায় কী করেছে তার জনে) সেবার মন্ত্রে ঙ্গীকারবন্ধ াড়ারেরা 
ভেবানীপ্রসাদ মুখ্োপাধ্যায়)১১২ ] উদ্ধত দৰ্পে রোগীর আন্দীরদের মুখের ওপর দরজা বদ্ধ জরে দেবেন, 

[ভিকিরির মত তাড়িয়ে দেবেন, এ তো হতে পারে না। আর এননই বা 

চিঠিপত্র ১, ২ ১৯৮ | কেন হবে যে সপ্তাহে বিশ্রামের জনা নিদিষ্ট একটি পূর্ণ ুটির দিন হবে 
সংগঠন সংবাদ ৰ) সম্পূর্ণ ডাক্ডারবিহীন? আমাদের জানাতে ইচ্ছে করে পৃথিহীর কটি দোশে 


এমন ঘটে: 

আসলে বড় যন্ত্রণার সময় আজ্জ আমাদের | বিস্ত বৈভব সমাজ 
থেকে কয়েকটি মূল্যকে হটিয়ে দিয়েছে, মানুষের প্রতি ভালবাসা, মানুষের 
জন্যে উৎকষ্টা। আন্ত সকলেই শিক্ষক চিকিৎসক কেউ বাদ লয়, বিস্তে 
বড় হওয়ার জনো প্রতিযোগিতায় লিড হয়েছি! চারপাশে দেখছি, 
অর্থনৈতিক সংকট বিশ্বব্যাপী সর্বনাশের খাঁলিযারি ভ্রারি করেছে। সকলেই 
ভাবছি টাকার পাহাড় গড়ে তুললেই বেঁচে ঘাব। কেউ “ভাবছি না, একটা 
পুরনো. বর্জিত. কদর্য অর্থনৈতিক কাঠানোটাকে ভাঙতে না পারলে 
মানুষের জীবনের নিশ্চয়তা নেই। ফলে আজ্র সবাই আমরা অসহার 
দর্শক। ডাক্তার, শিক্ষক আত্র আর বেল কোনো শ্রদ্ধেয় মহিমায় আনাদের 
সামনে প্রতিভাত হচ্ছেন না। নও, মিশন, ধর্মশালা, রাজনৈতিক দল. 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কোথাও দেখছি লা এই বিত্ত বৈভবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বরং 
দেখছি "আরো টাকা, আরো টাকা" এই আর্ত রণধ্বনি। শুধু দুঃখ হয়, 
সমাজের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় দুটি জীবিকাই, শিক্ষকতা এবং চিবিৎসকতা 
আদ্র আশ্চৰ্য নিন্দিত ক্তীবিকায় পরিণত হ'ল. যার জ্রন্যে এই দ্রীবিকায় 
যারা আছেন তাদের দিকে সাধারণ মানুষ ঘৃণ। ও অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চেয়ে 
দেখেন। এ এক দুর্লক্ষণ আমাদের সময়ের, আমাদের সমাজের। 


মুরারি ঘোষ 


প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, পত্রপুট, বুঝ মার্ক, র্যাভিক্যাল 
ন্প্রেশন, দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), 
সৈকত প্রকাশন (আগরতলা) 
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ভারতে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা 
গোপাল হালদার 4 


গোপাল ছালদার (১৯০২-৯৫) নামটি বোধহয় এখনকার তরুণদের কাছে খুব বেশি চেলা লয়। ভারতের মাধীনতার শ্রান্দোলন ও 
কিষানসভার সঙ্গে তিনি ঘুক্ত ছিলেন। যুগান্তর দল, ভারতীয় জতীয় কংগ্রেস ও সবশেবে ভারতের কমিউনিস্ট পাটির সনসা - এও তার 
পরিচট। কিন্তু এসব পরিচয় ছ্যলিয়ে চোখে পড়ে : বাঞ্চলা সন্কেতির বিভাগ সম্পর্কে ডার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি। বাঙলার মার্কসবালী সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনকে সঙ্গাগ সায়হীর মতে? তিনি পরিচালনা করেছিলেন পরিচয় পত্রিকার মাব্যমে। ১৯৪৪-৪৮ ও ১৯৫২-৬৭ __ এই দীর্ঘ পর্ব 
ছুড়ে তিনি ছিলেন তার সম্পাদক। এই সময়ে যাঁরা প্রগতি লেখক হিসেবে বি্যাত হয়েছেন রা একবাক্যে স্বীকার করেন : লেখক হয়ে 
ওঠার পেছনে পরিচয় ও গোপাল হালদারের দান ছিল কতখানি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মসমিতি ও 
পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিঘদ (এখন লৃপ্ত)-এর সদস্য ছিলেন তিনি; যোগ দিয়েছিলেন বিশ্বশান্তি সসেদ, ্যাক্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন ইত্যাদি 
সংস্থার বিভি্ন অধিবেশনে। সাহিতা ও ভাবাতত্ব (বিশেষ করে পূর্ব বাংলার উপভাঘা) বিষয়ে নানা গবেষগামূলক রচনা ছাড়াও তিনি রেখে 
গেছেন তেরোটি উপনাস. বেশ ক্ছু ছোটোগন্স, রম্যরচনা আর এক অসাধারণ আত্মজীবনী. াপনারায়দের কুলে (দু খণ্ড অসমা)। 

গোপাল হালদারের জন্মশতবর্ষে উৎস মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্মরণ করে। তার সাক্ষেতির রাপাস্তর-এর একটি অশে নিচে দেওয়া 
হলো। এটি নেওয়া হয়েছে সংস্কৃতির বিশ্বরাপ (কলকাতা. মনীষা. ১৯৮৬). পৃ. ১৭৯-১৮৮ থেকে। বিজ্ঞানকেও যে তিনি সন্কেতির অপরিহার্য 
আঙ্গ বলে মনে করতেন, উপনিবেশিক ভারত থেকে স্বাধীন ভারতের বিবর্তনে বিজ্ঞানের ভূমিকাকে তিনি কোন চোখে দেখতেন _- এ্ানেছ 


তার নমুনা পাওয়া যাবে। 





মানুষের যাত্রা সমহছন্দে 
পরিদ্ার। মানুবের সংস্কৃতিতে তাই 
ঘটিয়াছে, মানেরও তফাৎ ঘটিয়ান্ধে। তাহা লইয়াই 
সংস্কৃতির মধ্যে জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়া বসি। আসলে 
মূলত যে এক বিরাট একতান মানুষের সমস্ত ইতিহাস জুড়িরা 
সঙুখিত হইতেছে__ প্রকৃতির হয়ত ইহাই পরিহাস যে. মানুষ 
তাহাই শুনিতে চায় না। যে মানুষ দিনের পর দিন প্রকৃতির 
রাজা জিনিয়া লইতেছে, সে-ই সচেতন নয় ঘে. কত বড় বিরাট 
তাহার সাধনা। ভাই নিজের ইতিহাস-ভ্োড়া সে প্রকাশকে 
কেবলি খণ্ড করিয়া দেখে, খণ্ড করিঘ্রা ফেলে; তাহার মধ্যে 
ভ্রাতিভেদ বর্ণভেদ সৃষ্টি করিয়া বসে- বৈশিষ্ট্যকে জ্ঞানে বিভেদ 
বলিয়া। এমন কি. খণ্ডকে সময়ের সহিত মিলাইয়া বুঝিতেও সে 
চায় না। 
খণ্ডকেও অবশ দেখিতে হইবে._কারণ, মানুষের যাত্রা 
সমছন্দে চলে নাই, সাস্কৃতির বিকাশ সমতালের নয়। ইহার 
কারণ এই ঘে, বিকাশও অসমান। নানা কারণেই এই অসমানতা 
'আদিয়াছে। আমাদের মতো প্রাচীন দেশ একদিন সংস্কৃতির 
পুরোধা ছিল: আন্ত তাহা গিছাইয়া-পড়া দেশের কোঠায়। 
যেনন সম্রাট আকবরের কাল পর্যন্তও ধরিলে লে করিতে 
পারি, উহা এলিভ্রাবেঘের যুগ হইতে গৌরবে স্রান লয়। 
ভারতবর্ষ পৃথিবীতে তখনো তাহার আসন ধোয়ায় নাই__ 


চলে নাই, তাহা 
তালেরও তফাৎ 


মানুষের যাত্রায় তাহার স্থান পিছলে নয়। অবশ্য মেক্সাপীয়র 
আছেন-__আর 1 একা সেক্সপীয়রই আবহমান মানব সংস্কৃতির 
ইতিহাসে এক অতুলনীয় মহিমা। কিন্তু ফৈন্্রী, আবুল ফজল, 
কিংবা বিচক্ষণ তোডরমল আর আকবরের সভায় জৈন, খ্রীষ্টান, 
পারশী, হিন্দু, মুসলমান সকল ধর্মের সেই আলোচনা ইহাতে 
সম্কতির যে পরিচয় লাভ করা যায়, তাহা তখনকার যে 
কোনো দেশের পক্ষে নিশ্চগ্নই গৌরবের হইত। তবু এক 
শতাব্দী পার হইতেই দেখি__ ভারতবর্ষ একেবারে ম্ান। 
ইহার কারণ অবশ] অনেক আছে। কিন্তু যে কারণটি 
সহজেই চোখে পড়ে তাহা এই_ বিজ্ঞানের জন্ম । আকবর 
এলিজাবেথের যুগের তুলনা হইতেও তাহা বুঝিতে পারা ঘায়। 
ইউরোপের বাস্তব জীবনযাত্রা তখন স্তীবিকার তাড়নায় চঞ্চল, 
তাহা পৃথিবীব্যাপী ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর তাহার শম্মুধে এক 
Brave New World তাহার চক্ষে মানুষ এক পরম বিস্ময়, 
তাহার দৃষ্টিতে তাই বৈজ্ঞানিক উৎসূকা। গেলিলিও-বেকন সে 
যুগের জন্মদাতা । উহার তুলনা মলে হয় আমাদের তখনকার 
সমস্ত চেষ্টাই যেন “ভারতীয় মস্তিষ্কের অপব্যবহার''। তাই 
শতখানেক বৎসরের মধ্যে ইউরোপ যখন মধ্যযুগের সামস্ততন্ত্র 
হইতে নতুন বণিকতস্ত্রে নবজ্ঞন্ম লাভ করিল আমরা তখনো 
রহিলাম সেই সামন্ত যুগেই। ইহার ফলে আমাদের জীবনে 
বিজ্ঞানও স্বাভাবিকভাবে আসিল না, আসিল পরবর্তীকালে 
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সাম্রাজাবাদের প্রয়োজনে; আমরাও স্বাভাবিকভাবে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টির অধিকারী হইতে পারিলাম না. বিজ্ঞানকে পাইলাম পরের 
সম্পত্তি ছিসাবে। 

আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে ইহার অর্থ যে কত গুরুতর 
তাহা হয়ত স্পষ্ট করিয়া আমরাও বুঝি না এবং আমাদের 
বৈভ্তানিকগণও বুঝিয়া দেখেন না । কারণ, এই বৈভ্রানিক-ৃষ্টির 
বিকালের অর্থ_বৈজ্ঞানিক মনের বিকাশ। ভ্রীবনের প্রহানতম 
ক্ষেত্রচয়ে বিজ্ঞানের প্রবেশলাভের অর্থ - জীবনবোধে নতুন 
উপকরণ লাভ। হয়ত জীবন-অভিজ্ঞতা ইহার ফলে হইত 
তীক্ষতর, অটিঙ্গতর ও বিচিত্রতর, এবং তাহা হইঙ্গে মানুষের 
রাপসৃষ্টিতে (0৭0৮০ 97), অর্থাৎ অভিজ্ঞতার প্রকাশ- 
কলায়ও, সেই সৃ্ষ্মতর বিচিত্রতর বেদনার ছাপ পড়িত। কিন্ত 
এই কথা আজও সত] যে, বিজ্ঞান এখনো আমাদের 
জীবনবোধে বিশেষ নৃতনত্ব দান করিতে পারে নাই। আমাদের 
দেশের বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের সেবা করিয়াছেন দূর হইতে। 
ইহার কারণ তো ছিলই_এদেশে বিজ্ঞানের জন্ম হয় নাই 
পাশ্চাত্যদেশে হইয়াছে। সত্য বটে, এক কালে এই দেশেও 
বৈজ্ঞানিক গবেবণা হুইত। কিন্তু ভুলিবার উপায় নাই, চরক- 
সুশ্রত-নাগার্মন হইতে আলেকজেন্তরিয়ায় ঘুলানী বা আরব 
গবেবকমণ্ডলী পর্যন্ত যে ধারা অনুসরণ করিয়াছেন, বর্তমান 
বিভ্ঞানকে তাহারই বিকাশ বলা চলে লা। মানুষ চিরদিন জ্ঞান 
আহরণ করিয়াছে, চিরদিনই নতুন কৌশলে (1cchniquc) 
জীবনকে আয়ত্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাই বলিয়া! সব 
জ্ঞানই সমমূল্র বা এক গোষ্ঠীর নয়: সব ঝৌশলই সমান 
কার্যকরী হয় নাই। পুরাতন জ্যোতির্বিদ্যা ও রসায়নের সহিত 
আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও রসায়নের তফাৎ এই হিসাবে 
যৌলিক। তখনকার দিনের গবেষণার মূলে ছিল তখনকার 
সামাজিক জীবন--সেই মন, সেই ব্যবস্থা, তাহার আবিদ্ধৃত 
জীবন প্রণারী। সেদিনকার বৈজ্ঞানিকের চিন্তার ও চেষ্টার পুঁজি 
ছিল সেই সব কৌশল; তাহার গবেষণাগ্যরও ছিল তেমনি 
সামান্য যন্তে পরিপুষ্ট। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের এই দিকে যে 
সম্পদ আয়ত্ত হইয়াছে, তাহ্য তখন ছিল কল্পনার অতীত। 


ভারতে বিজ্ঞান আমদানী 


আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের দেশে এইরাপেই আমদানী 
হয়-_বিলাতি পণ্যের মত। আমাদের সামাজ্জিক পরিবেশে 
তাহার উত্তব হইতে পারে নাই। তাই. আমাদের দেশে বিজ্ঞানের 
গবেবণাও তাহার স্বাভাবিক রূপ এখনে! লাভ করে নাই। 
সাম্রাজ্যবাদের নিল্রস্ব শিল্প ও বিভ্ানের গবেষণা তাহার নিজের 
ঘরে বিলাতেই চলে-_সেথানকার বৈজ্ঞানিকেরাই সাম্রাজ্যের 
নিক শ্রেণীর সেই তাগিদ মিটায়। এই দেশ শাসনের জন্য যদি 
বা কোনে বৈল্ঞানিকের দরকার হয়, শাসকগণ সেই বৈজ্ঞানিক 
ও গবেবক বিলাত হইতে আমদানী করিত। লোকের অভাবও 


হয় লাই; কারণ বৃত্তি তাহাদের স্বভাবতই বেশি মিলিত: আর 
বিচিত্র ভারতবর্ষে বৈল্ঞানিক গবেষণার সুযোগও তাহাদের 
অফুরস্ত ছিল। অবশ্য বৈজ্ঞানিক কৌতুহলেই এদেশের 
ইউরোপীঘদের মবে! দার উইলিয়ম জোন্সের অতো মনন্বী 
এদেশে খ্রীঃ ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত 
করেন। উহাই ভারতে বৈদ্ানিক আলোচনার প্রথম উৎস। 
উহারই প্রেরণায় ভারতে বিজ্ঞান কাগ্রেস প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় 
স্ত্রী: ১৯১৪ তে। তারপর ক্রমশ গড়িয়া ওঠে ন্যাশন্যাল 
ইনস্টিটিউট অব সায়েজ ১৯৩৫-এ এবং সরকারি কাউন্সিল 
অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইনডাস্্রিয়াগ রিসার্চ ১৯৪১-এ। 
উনবিংশ শতান্দীর ভারতবর্ষে সরকারপৃষ্ট সাহেব 
বৈজ্ঞানিকদের ভূগোল, (সার্ভে অব ইভিয়া খ্রীঃ ১৮০০ তে 
প্রতিষ্ঠিত) ভূতত্ব. বৃক্ষতত্ব. জীবতত্ব, নৃতত্ব. আবহাওয়াতত্ত 
ভাবাতত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের গবেঘণা আজও শ্রদ্ধার 
উদ্রেক করে। উহ! শ্রদ্ধারই যোগ্য, কিন্তু তাহার পিছনকার 
ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুক্ত। 

ইহাদেরই তন্ত্রধারর্পে তথাপি ভারতীয় বৈষ্ঞানিক- 
মণ্ডলী আবির্ভূত হইতেছিলেন। ভারতীয়দের মধো ডাঃ 
মহেন্দবলাল সরকারের উদ্যোগে ভারতীয় বিজ্ঞানানূশীলল 
সমিতির প্রতিষ্ঠাই (ইং ১৮৭৬) বোধহয় প্রথম নিজ 
আয়োছন-_সে কীর্তি আজ গবেষণাগার রূপে বর্ষিত শ্রী লাভ 
করিয়াছে। ক্রমে অবশ্য দেশীয় শিল্পপতিরা (industrialists) 
যখন একটু একটু করিয়া বোস্বাইতে ও অন্যত্র কল-কারখানা 
গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন, তখন বিংশ শতান্দে পৌছিয়া 
তাহারা বুঝিলেন, বিজ্ঞানের সাহায্য না পাইয়া তাহাদের শিল্প- 
প্রয়াস অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বাঙ্গালোরে ১৯১৯- 
টাটার প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিলান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স ব্যবহারিক 
দিকে এক প্রধান চেষ্টা কিন্তু দেশীয় শিল্প পতিরা এদেশে তখনো 
নগণ্য। ধনবানরা বাঙলাদেশে অস্তত ছিলেন ভ্রমিদার। 
তাহাদের উচিত ছিল কৃষিবিভ্ঞানে সাহায্য করা। কিন্তু চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের আমলে কৃষির উন্নতি ও গবেষণা ভূম্বামীদের পক্ষে 
নি ্প্রয়োজ্জন। ভায়ততীয় বিজ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগী 
হন৷ একজন মধ্যবিত্ত চিকিৎসক। অবশা সেই সমিতির পুষ্টির 
অভাবের অনাতম কারণ বন্তিমচন্ত্র নির্দেশ করিয়াছিলেন 
উহার আলোচন! মাতৃভাষায় হইত না। দেশের অধিকাংশ 
বিজ্রান-প্রতিষ্ঠানই তখন ছিল সরকার প্রতিপালিত । তাহারা 
দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার কথা কল্পনাও করে নাই; দেশীয় 
শিল্পের জনম চাহে নাই, সাভ্রাল্রা শিল্পের পুষ্টি চাহিয়াছে। 
এইরূপে নিঘ্েদের শিল্পোপ্রতিতে সহায়তা! ন! পাইয়া! নেতারা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে নানা অধ্যঘ্রনশালায়, গবেষণা গৃহে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করিতে 
চাহিলেন,_তাহা ছাড়া তাহাদের গত্যত্তর ছিল না। সেইখালেই 
নানা বাধার মধে) সি. ভি. রামন, আচার্য ভ্রগদীশচন্ত্র বসুর 
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মতো অগ্রণীদের আবির্ভাব সম্ভব হয়৷ আচার্য প্রফুল্র চন্্র রায় 
এক গবেবকমণ্ডুল্সীকেও উদ্ধুদ্ধ করেন। কিন্তু ইহার ফলে বিজ্ঞান 
ভারতবর্ষে গবেধণার বিষয়ই হইয়া রহিল-__শিল্পক্ষেতরে নামিয়া 
যাতে পারে নাই, শিল্প কৌশল (৫০৭৬৫) ও শিলুযত্র 
(machinery) চাহে নাই. পারিপার্ট্িক ভীবন-যাত্তার সঙ্গে 
যোগসূয় পায় নাই-_বিজ্ঞানের অনুশীলনে একটা “ধ্যান” ও 
"আরাধনা" (5481০০10497) চিহ্নও দেখা দিল। বসু- 
বিজ্ঞান-মন্দিরেও এই লক্ষণটিই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি 
নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বেতারবাতার উদ্তাবনা 
করিতেছিলেন, পৃথিবীতে মার্কনির সঙ্গে তাহার নামও 
উল্লেখ্যযাগ্য হইত-_যদি গবেষণাগারে বৃহত্তর সুযোগ তাহার 
জূটিত: অর্থাৎ পরাধীনতার আওতায় যদি জগদীশচন্ত্রের দিন 
না কাটিত। প্রযুক্তি বিদ্রানের সুযোগ কোথায় ছিল? 


পরাধীনের বিজ্ঞান চর্চা 


এই পরাধীনতা ও বাস্তব প্রযুক্তির সুযোগের অভাবেই 
উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেধণাকে 
এমনি একটা ভীবনোড্ডর. বাস্তুবোত্তর লোকে প্রতিষ্ঠা করিবার 
শ্রবগতা দেখা দেয়। বিজ্ঞানের সত্য যেন ধানের বস্তু. ভাবগত, 
সাধনার জিনিস, বিশুদ্ধ ভ্রানমার্ণ। __ ভীবনের ধৃলিময় পথে 
বৈজ্ঞানিক পদচারণা করিবেন না-__সমাকের পরিবর্তমান 
স্রোতের উপর, বিলীয়নান চিত্তাভাবনার বহু উবে এই 
বিজ্ঞানের নিত) শান্বতলোক; সেখানকার তত চিরন্তন সত. 
চির অন্রান। এই মনোভাবের কারণ বুঝিতে আমাদের এখন 
আর বেগ পাইতে হয় না। প্রথমত, দেখিয়াছি আমাদের দেশে 
বিজ্ঞানের উত্তব হয় লাই, আমদানী হইয়াছে। আমাদের 
জীবনযাত্রার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিকাশ হয় নাই। দেশীয় ভাষার 
সহায়ে সেরূপ সম্পর্ক স্থাপনেরও চেষ্টা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, 
সাশ্রাজ্যাবাদের আওতায় এদেশের দেশীয় শিল্প ও তাহার 
সহোদর দেশীয় বিজ্ঞান দুইই স্বাভাবিকরাপে গড়িয়া উঠিতে 
পারে নাই। তৃতীয়ত, সাহ্াত্র্-শিম্ের ও সাম্রাজ্য বিভ্রানের 
ছায়ায় আমাদের দেশে যে বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিল তাহার পক্ষে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অমনি গবেষণা মন্দিরে গণ্ডী টানিয়া "বিশুদ্ধ 
বিভ্রানের' ব্যান করা ছাড়া পথ ছিল না-__বিজ্ঞানও যে 
সামাজিক পরিবেশের (5০০11 environment) শ্রয়োছনে 
গড়িয়া উঠে, ভাষ্টিয়া পড়ে, বাঁকিঘা-চুরিচা ঘায়, এই সত্য 
আমাদের পক্ষে তখন বুঝা অসম্ভব। আর ইহার চতুর্থ কারণ 
এই যে, আমাদের এই বৈজ্রানিকেরা অনেকাংশে ইউরোপীয় 
বিদ্যাগারে (2০৪৫০/716) বৈভ্ঞানিকদের ছাত্রত্ব করিরা আসেন; 
পরে দেশে সেই বিদ্যাগার সুলভ (৪০৫0৫৮০) মনোভাব 
পোষণ করেন: শিল্াগারের (70450%) সংস্পর্শে ও বিশেষ 
আসিতে পারেন নাই। 


কিন্তু এই 'ধ্যানী' মনোভাবটা (54015535857) শুধু 
ভারতবর্ষের অস্বাভাবিক পরিবেশে ভারতবরেই ভ্রশ্িঘাছে, 
এমনও মনে করা আর উচিত নয়। উনবিংশ শতান্দের শেষ 
দিকে ও বিংশ শতাব্দের এই প্রথম পাদে এইরাপ চিন্তা 
ইউরোপেও বিদ্যাশারী (9৩০৫০1/6) বৈজ্ঞালিকদের মধ্যে 
ক্রমশ শ্রকট হইয়া উঠে। জীবিকার প্রত্যক্ষ পীড়ন হইতে এইরাপ 
বৈজ্ঞানিকগণ মুক্ত; তাই ইহাদের নিকট বিভ্রান একটা মুক্তি- 
মার্গ স্বরূপ । বিশেষত বাহিরের জীবনে তখন নানা জটিলতার 
সৃত্রপাত হইয়াছে; যন্ত্রপরিপোষক বিজ্ঞান এক নির্মম তাণ্ডবতার 
ও আবিলতার সৃষ্টি করিয়াছে; বৈজ্ঞানিকদের বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি ও 
শ্বর্থলাবোধ তাহাতে আহত হইয়াছিল। তাহারা ভাবিলেন, 
“বিজ্ঞানে কোথায়? ইহা অবৈজ্ঞানিক অক্লাজকতা মাত্র।” 
অতএব এই “ফলিত বিজ্ঞান". “ব্যবহার্য বিস্ঞান' (applied 
$0i€nce). “শি বিজ্ঞান" (industrial 5610706) প্রভৃতি 
ইহাদের চক্ষে বিজ্ঞানের অস্বীকৃতি বলিয়াই প্রতিভাত্র হইল । 
তাহারা দেবমার্গের পথিক, শুক্রাচার্যের দানব-প্রয়াস ছাদের 
নয়। অথচ সেই দানব-বিদ্যা ও দানব'প্রয়াসকে ঠেকাইবার যত 
উপায়ও তাহাদের নাই। কারণ, শিল্ষপতিরা ধনৈশ্বর্যের মালিক। 
বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞানাগার তাহাদের প্রসাদে চলিতেছে; 
বিজ্ঞানের ধ্যান-ভীবনও গির্জার ধ্যান-ভীবনের মতই শিল্পপতির 
কৃপায় পালিত ও পৃষ্ট। অতএব পাশ্চাত্য বৈভ্রানিকদের পক্ষেও 
তখন দুই পথ মাত্র অবলম্বন করা সপ্ত হুইল হয় আপনাদের 
বিজ্ঞানের গবেবণা-ফল ধনিক শ্রেণীর হাতে তুলির! দিয়া 
তাহাদের প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করা এবং তাহাদের শোষণ-নীতিতে 
প্রত্যক্ষ সহায়ক হওয়া; নয় ধনিকদেরই প্রতিপালিত বিজ্ঞান- 
মন্দিরে ‘বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে'র ধ্যান করিয়া পরোক্ষে এই শোষণবর্মী 
অরাজক সনাঙর ব্যবস্থাকে সাহায্য করা। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ 
'মনীবীরাও জানিয়া-না-ভ্রানিমা অনেকেই ‘বিশুদ্ধ বিভ্ঞোন' নামক 
অবাস্তব বিদ্যাকে এইভাবে বড় করিয়া আসিতেছিলেন। 
বিজ্ঞানের জন্ম যে সামাজিক প্রয়োজনে, বিস্তার যে সামান্ছিক 
প্রেরণায়, বিজ্ঞানেরই আবার দায়িত্ব যে সামাজিক সমন্বয়” তাহা 
তাহাদের মনে উদিত হইল না। 


পরাধীনের চিন্তাসঙ্কট ( ১৯১৮-১৯৩৮) 


ঘে অস্বাভাবিক সামাজিক ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা বীক্ষণাগারে সাধনার বস্তু হইয়া উঠে, তাহারই আর 
এক কোঠার, বিজ্ঞানের অন্মভূমিতে, অন্যর'প সামাজিক 
অসামন্তরস্যে বিত্রত বৈজ্ঞানিকদল ক্রমশ বিভ্ঞালের মন্দিরে 
আপনাদের বন্দি করিয়া তোলেল। একদিন যে ক্রমবর্ধিত বণিক 
৩ বনিকদের তাগিদে বিজ্ঞান পৃথিবী জয়ে বাহির হইয়াছিল, 
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৮৪ 


আরদিন সেই বণিক ও ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কই বিভ্ানের 
বন্ধন-রজ্জু হইয়া পড়িল। তখন দেখা গেল, বিজ্ঞানের 
আবিষ্কার আর ধনিকদের কৃপা লাভ করে না। ঘন্তের পরিবর্তন 
বায়সাঘা বলিয়া আর নৃতনতর উন্নততর হস্ত প্রবর্তিত হয় না। 
ধনিক-গোষ্ঠী নতুন নতুন আবিদ্ধার কিনিয়া লইয়া তাহা বন্ধ 
করিয়া রাখে, ধ্বসে করিয়া ফেঙ্গে। গবেঘণাগার হইতে বিদ্রোহী 
বৈজ্ঞানিক বরং বহিদ্ধৃত হয় তথাপি নতুন উদ্বাবনযয় সাহাযা 
পায় না। বিজ্ঞানের অকলিত দানে এখন তচুর কৃষিজাত 
খনিজাত ও শিল্পজাত এশ্বর্য মানুষের ভোগে আসিতে পারে. 
অথচ মুষ্টিমেয় ধনিকের তাহাতে লাভ লাই বলিয়া সেই সব 
বৈদ্ঞানিক-বিদ্যা প্রযুক্ত হায় লা। এখন একদিকে 'অভাবগ্রস্ত 
নরনারী ক্রন্দন করিতেছে, অন্যদিকে সহত্র সহশু মণ গম, চা. 
ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। একদিকে মানব সমাজের প্রভূততম 
আংশ দৈনো, পীড়নে, রোগে, অজ্ঞানতায় তিমিরাচ্ছা্, 
অন্যদিকে অগ্রগায়ী অংশ বিজ্ঞানের মৃত্যুক্জয়ী মন্তরকে মারণ- 
ষড়যন্ত্রে প্রয়োগ করিয়া আপনাদের এন্বর্ঘ ফাপাইয়া তুলিতে 
ব্যস্ত। বুঝা গেল বিজ্ঞানের এক ঘুগসন্থ্যা সমাগত-_ তাহার 
আর অভ্যন্ত পরিবেশে অভ্যন্ দৃষ্টি লইয়া চলা সম্ভব নয়। এই 
কারণে দুইটি মহাযুদ্ধের মধোই (১৯১৮-১৯৩৮) পাশ্চাত) 
বৈজ্ঞানিক সমাজে দুইটি বারা দেখা দিয়াছিল - জিনস্‌ এভিংটন 
প্রমুখদের বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মবাদ; আর জে. বি. এস্‌. হল্ডেন্‌, 
অধ্যাপক বের্নাল প্রমুগ্খদের বৈভ্রানিক সামাছ্িকতাবাদ। 
ধ্যানী বৈজ্ঞানিকের দল বস্তুর (78110) বিশ্লেষণ করিয়া 
যখন দেখিলেন, তাহার প্রকৃতি সর্বাংশে এখনও সুনিশ্চিত জানা 
যায় না, __যখন বুঝিলেন বস্তু স্থূল নিরেট ভ্রড়পিণড নয়, এক 
মৃন্ষ্ম চঞ্চল শক্তি_তখন৷ তাহারা এক অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় 
লইয়া বলিলেন, বস্তু নাই, সর্বং খল্লিদং ব্রহ্মা, অথবা (জিন্সের 
ভাবায়) সর্বং খল্লিদং ম্যাথেমেটিক্‌স্‌ ; অথবা ব্রন্বা সততা, জগৎ 
মিথ্যা। জগতের বাস্তব দাবি, সমাজের সমাগত সন্ভট এবং 
পৃথিধীর ভয়ঙ্কর জটিলতাময় আবর্তের সম্মুখে এমনি করিয়াই 
পলায়নপর প্রাতভা আপনার সামাজিক দায়িত্বে অস্বীকার 
করে, কঠিন কর্তব্য হইতে নিজের মুক্তি খোঁজে: আর তাহাদের 
বিশ্রান্ত মনীষার উমকপ্রদ আলোকে পথচারীদেরও বিশ্রান্ত 
করিয়া তোলে। না হইলে এই আধ্যাস্মবাদী বৈভ্ঞানিকগণের 
যুক্তিতেও নৃতনত্ব নাই, আবিদ্ধারেও অধ্যাত্মবাদের সমর্থক কিছু 
নাই। বস্তুকে নিরেট যলিয়া কেহই আর মনে করে না: কিন্তু 
তাই বলিল্না বস্তু অস্তিত্বহীন বা “ভাবের সমষ্টি' বলিয়াই বা কি 
করিয়া প্রমাণিত হইল? বস্তুর ছটিলতর গঠন, প্রটিলতর 
নিয়ম-প্রণালী বিজ্ঞানই আবিষ্কায় করিতাছে। ইহাতে বিজ্ঞানের 
অক্ষমতা অপেক্ষা তাহার সার্থকতারই পরিচয় মিলে। আসলে 


এই মহামনস্বী বৈজ্ঞানিকদল নিজেদের ক্ষেত্র হইতে দর্শনের 
ক্ষেত্রে শ্রবেশ করিয়া আর পথ খুঁজিয়া পান নাই অতি 
সাধারণ দার্শনিক তথ্যকেই সেখানকার বৃহৎ সত্য বলিয়া 
আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। ফলে, সাধারণ মানুষ যাহারা 
বিজ্ঞানে ও দর্শনে নিতান্তই পথহ্যরা-_তাহারা ছহাদেরই 
হুহাদের পিছালে পিছনে ছুটিয়াছিল। কিন্তু এই পত্র পিছলেরই 
পথ্থ__সম্মুধের পথ নয়. বৈভ্রানিক পথ তো নিশ্চয়ই নয়। 
হল্ডেন ও বের্নাল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ কিন্তু বিজ্ঞানের 
জন্ম ও জীবন সামান্তিক কারণের (5০019) ০3০) দ্বারা 
নিয়মিত দেখিয়া বিজ্ঞানকে সামািক অরাজকতা (5০০৩1 07. 
5০9) হইতে উদ্ধারের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহেন: আর তাই 
চাহেন সমাজের বৈজ্ঞানিক বিন্যস (9188/1538107)। এই পথ 
বস্তবাদীর পথ। ইহারা জানেন. চেতনা ছাড়াও বাস্তব ঘটনা 
ঘটিয়াছে, এখনো ঘটিতেছে._ জগতে চেতনা-উ্মেবের 
পূর্বেও তাহা ঘটিত। অতএব 'চেতলা' আদি নয়, বরং 'বস্ত' 
আদি। াহাদের মতে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংশয় মোটামুটি 
জাগিয়াছে দুইটি ভুল বারণায়। তাহার একটি দেখা দিয়াছে_ 
বস্তু সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা আর খাটিতেছে না বলিয়া, অর্থাৎ, 
বস্তু ‘জড়পিণ্ড' নয়. বলিয়া। অন্য ধারণা এই যে, বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির দ্বারা বস্তুর আর নাগাল পাওয়া যায় না; কারণ, তাহা 
অনিশ্চিত (70৩৫77700886)। এই কথার ভুল কোথায় তাহা 
বুঝা দরকার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান অবলম্বন কার্য-কারণ 
সূত্র 02৯ ০ ০৭U5০|৷৮)। শতাব্দীর গোড়া হইতে বিদ্ঞান 
দেখিতেছে, বস্তুর কোনো কোনে! কাণ্ড ধরা যাইতেছে না, তাহা 
সুনিশ্চিত নয়। কিন্ত এই অনিশ্চয়তার আসল অর্থ দাঁড়ায় এই 
যে--বিজ্ঞানের জ্ঞাতব্য বিষয় শে হইয়া যায় নাই- বিজ্ঞান 
থামিয়া পড়িবে না.__ইহা স্থির নিশ্চিত হইয়া 'ধর্মে পরিণত 
হয় নাই। বরং আমাদের মলে রাখা উচিত যে, এই জাগ্রত 
জিজ্ঞাসা বিজ্ঞান গ্রহণ করে নাই বৈজ্ঞানিক নিজের 
জীবনঘাত্রায় পর্যন্ত তাহা গ্রহণ করিবার জনা বাগ নহেল। 
ঝ্রীবনযায্রায় বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক সবাই সমান বান্তবপত্ধী_ 
মোটেই ক্তকে “ভাবের ফানুস” মনে করেন না, বা কার্য-কারণ 
সৃত্রকে অবস্তা করিয়া অনিশ্চঘ়্তাবাদ (indeterminism) 
আঁকড়াইয়া বিয়া থাকেন না। তথাপি ভাবের ঘরে তাহারা যে 
কেহ কেহ এইরূপ চুরি করিতেছেন তাহার ফারণ-_তাহাদের 
এই চুরির পিছনে আছে তাহাদের সামাজ্রিক দাদ্নিত্ব অস্থীকারের 
চেষ্টা-_যৃক্তিহীন সামাজিক বিন্যাসকে ঘুক্তি-বিরোধী চিত্তান্থারা 
টিকাইয়া রাখিবার প্রয়াস। এই কারণেই 'আদের্শবাদী বিদ্ঞান" 
(2) মোটামুটি কার্যত প্রতিক্রিয়াশীল. পশ্চাদ্‌গামী। (ক্রমশ) 


আগামী সংখ্যায় আধ্যাত্মিকতা বনাম বিল্রান') 
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উনি চলে গেলেন 


'শ কিছুদিন ধরেই ভ্রগৎটা আমার কাছে ঘেন 
ছোট হয়ে আসছিল। চেনা মানুষণ্চলোকে ঘেন 
চিনতে পারছিলাম না। সব কেমন বদলে 
যাচ্ছিল। যাঁদের সঙ্গে দেবা হলে, যাঁদের কথা কেউ বললে, 
যাঁদের কথা কোথাও শুনলে বুকভরা লিংম্বাস নিয়ে আবার 
তাল্রা হয়ে উঠতাম দেই চেলা ভ্রগৎটা কেমন যেন অচেনা হয়ে 
যাচ্ছিল। একাকীড়ের সেই ছোট জগতে তবু যাদের কথা 
ভাবলে, চেনা জগতের কিছুটা দেখেও. মনে স্বস্তি পেতাম 
তাদের তিনভনের পর পর মৃতু) ঘেন আরও একাকী করে 
তুললো __ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন ধর. সর্বশেষ ডাঃ 
বিষ্ণু মুখার্জি _ একের পর এক চলে গেলেন। এই তিনজনের 
মধোই পেয়েছিলাম নিজেকে একেবারে জাহির না করার 
মনোভাব এখন প্রচারসর্বস্থ মনোভাব ভগৎটাকে যেভাবে গ্রাস 
করছে দেখছি তাতে তো এই মানুষগুলো চোখের সামনে 
আরও দুলজ্বল করে ওঠে। তিনন্কনের মধোই ছিল দারুণ 
একটা প্রতিবাদী মনোভাব __ অথচ তিনজনেই কী না বিনহ্. 
সহড-সরল-সুন্দর। 
বিষ্ণুবাবূর সঙ্গে পরিচয় 'আভকাল' যখন প্রকাশ হয় 
(২৪ মার্চ, ১৯৮২) তখন থেকেই। গৌর দা (গৌর কিশোর 
ঘোষ) বলেছিলেন, 'রোগ চিকিৎসা নিয়ে একজন ডাক্তার 
আমাদের কাগজে লিখবেন। একেবারে অন্য ঢংয়ে। পড়ে 
দেখবে।' বিষুঃবাবুর সঙ্গে খারা একটু কথা বলেছেন এই 
ব্যতিক্রমী ঢংয়ের পরিচয় পেতে তাদের দেরি হয় নি! বিষ্ণুবাবু 
মানেই একটি মিষ্টি মানুষ যিনি মাথাটি একটু নিচু করে, সারা 
মুখে হাসি ছড়িয়ে, সকলকে হাসিয়ে, অনেক কঠিন কঠিন 
বিষয়ে কথা বলে যেতেন __ যেখানে এতটুকু বিদো ক্রাহিরের 
ধাপার ছিল না _- আর অহমিকা সে তো ছিলই না। 
“আক্কাল'- এ প্রকাশিত লেখাওুলির কিছু কিছু নিয়ে তিনি 
একটি বই বের করেছিলেন -_ লাম 'ব্যারাম-আরাম' (বইয়ের 
নামকরণটি অবশ্া মৃণাল সেনের)। গৌরদা সেই বইয়ের 
ভূনিকায় লিখছেন, “... একটা ভারি অথচ প্রয়োজনীয় বিষয় 
নিয়ে লিখতে যে লেখক এনন আকছার কৌতুক সৃষ্টি করতে 
পারেন, তিনি যে বাহাদুর, একথা স্বীকার করতেই হয়।" তার 
লেখা বের হওয়ার পর “আদ্রকাল'-এ যে কীরকম চিঠি আসত 
তা তো নিজের চোখে দেখেছি। বাংলায় বৈভ্ঞানিক বিষয় 
স্লচনাঘ় যে এত সাড়া পাওয়া যায় তা নিক্তের চোখে লা দেখলে 
বিশ্বাস করতাহ না। সাধারণ নবানুষের বিজ্ঞান চেতনা আনতে, 
নানান অবৈজ্ঞানিক, শ্রান্ত ধারণা দূর করতে. আমরা তো 
কতরুকন চেষ্টাই করি কিন্তু বিফ্ণুবাবু যে তার চলনে-বলনে- 
লেখায় মানুষের কত কাছে চলে যেতে পারেন তা নিঃসন্দেহে 
অনন্য। ডায়াবেটিস, কোন রোগে কী ওষুধ __ এই লিয়ে তার 
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আরও দুটি বই আছে। বাংল। বিদ্ঞান-সাহিত্য নিয়ে যারা 
ভাবছেন তারা ডেবে দেখতে পারেন বাংল। বিজ্ঞান সাহিত্য 
এরকম রমা-রচনার স্বাদ আগে কোথাও পাওয়া গেছে কিনা, 
বা এখনও আর কোথাও মেলে কিনা! ডেবেছিলেন ডাক্তারি 
নিয়ে আরও কয়েকটি বই বের করবেন। এ ব্যাপারে গৌরদাই 
তার প্রেরণা। একথা তিনি বারবার স্বীকার করে গেলেও তার 
মননের মূলে ছিল মান্য জীবন-দর্শন। সাধারণ মানুষের কাছে 
যাওয়ার জন্য যখন যে হাতিয়ায় উপযুক্ত ভেবেছেন তা গ্রহণ 
ঝরে নিয়েছেন। উত্তর কলকাতার একটি চেস্থারে যখন বসতেন 
তখন দেখেছি এক-একদিন রাত বারোটা পর্যন্ত বেজে যেত, 
তিনি এসব নিয়ে, গল্প করেই যাচ্ছেন। “সাধারণ মানুষের 
চিকিৎসক" এই পরিচয়ে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উজ্্বণ 
ছিলেন __ তার অতি সাম্প্রতিক বাসস্থানের জায়গা _ 
নুয়ারীপুকুর রোডের একটি সাধারণ এলাকাতেও। 

এই নরম স্বভাবের মানুষটি অন্যাঘ-অবিচারের সামনে 
কতখানি কঠিন হতে পারেন তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা গবেবণা 
করাতে পারেন! আপাতত তার স্ত্রী পূবালি দি'র কাছে পাওয়া 
একটা উদাহরণ দিই। তাঁর জন্ম থেকে একটা দীর্ঘ সনয় (প্রায় 
১৯৭৮/৭৯ পর্যন্ত) ভামশেদপুরে কেটেছে। অবিভক্ত কম্যুনিস্ট 
পার্টির সদস্য ছিলেন তিনি। এই পার্টি ভাগ হওয়ার পর তিনি 
সি. পি. আই.-য়েই থেকে ঘান। কিন্তু জরুরি অবস্থার সময় মি, 
পি. আই-এর-'ভূমিকা মেনে নিতে না পেরে দল ত্যাগ করেন। 
প্রতিবাদ হিসেবে তিনি সাতান্তরের নির্বাচনে তার অতি ঘনিষ্ঠ 
বন্ধু কেদার দাস (সি. পি. আই. শ্রাহী)-এর বিরুদ্ধে ভোটে 
দাঁড়াতে স্থিধা করেন নি। সারাজীবন মার্ক্সবাদী হিসেবে থেকেও 
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কোনো দঙ্গে আর নাম লেখান নি। ঘা ভার অযৌক্তিক মলে 
হয়েছে তারই বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। 


বন্ধ করেন নি। মাস কয়েক আগে চন্দননগরের কাছে একটি 
জায়গায় একটা গণ্ডগোল হয়েছিল। অনেকেই এটাকে 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বলে ভেবেছিলেন। সত্যিই তাই কিনা 
দেখার জন] একটি বেসরকারি তদন্ত টিমের সঙ্গে অসুস্থ 
শরীরেও গিয়েছিলেন। এর আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল 
কলেজ স্ট্রিটে কপকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে একটি ভ্যোতিষ 
বিরোধী সভায়। কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্যোতিব পঠন-পাঠনের 
উদ্োগকে তার নিল্রস্থ ভঙ্গিমায় কৌতুস করে যেভাবে আক্রমণ 
করেছিলেন. শত-সহশ্র কঠিন কঠিন কথা বলেও আমরা সেই 
মানুষের মত করে বক্তব্য রাখতে পারব না। 

মারা গেলেন ওঠা মে। তারই কদিন আগে গুজরাতের 
সাম্প্রদায়িক হানাহানির প্রতিবাদে কলেজ স্ট্রিটের একটি সভায় 
যোগ দিয়েছিলেন। সেখান থেকে বাগবাজার পর্যন্ত মিছিলের 
সঙ্গে হেঁটেছিলেন। পৃবালি দিকে বলেছিলেন, 'এভাবে হেঁটে কী 
ফল হবে জানি না। হেঁটে আমার যে কষ্ট হবে সেই কষ্ট নিয়ে 
টানার উন সামিল হব নি তে 

্ 

গুজরাতের মানুষের যন্ত্রণায় তিনি বাড়িতে স্থির থাকতে 
পারেন নি। পুবালি দি বললেন. তিনি এ নিয়ে এত ছটফট 
করতেন যে হয়ত কয়েকদিন পরেই বলতেন, চল এখন 
'আমেদাবাদে গিয়ে থাকি। 

বিজ্ঞানকর্মীরা তার মৃত্যুতে একজন নির্বিরোধী" বন্ধুকে 
হারাল সন্দেহ নেই। 'নির্বিরোধী' বলছি একারণে যে, যে- 
কোনো স্বেচ্ছাসেবী বিজ্ঞান সংগঠন তার যখনই সহযোগিতা 
চেয়েছে তিনি পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি সেই সংগঠনের চরিত্র 
বিচার করেন নি। এ নিয়ে বিষ্ণুবাবু সম্পর্কে আমাদের 
অনেকের কিছু লিচু অনুযোগ ছিল। তিনি বলতেন. 
“সংগঠনের ভাবভঙ্গি যাই-ই হোক, আমি তো গিয়ে মানুষকে 
বিজ্ঞান চেতনার কথাই বলব। আমার তো সেটাই দরকার। 
এসব ক্ষেত্র বিরোধ বাড়িয়ে লাভ কি।' এই যুক্তি বিষ্ণুবাবুর, 
আমরা তাতে একমত হই বা না হই। তবে এটুকু বুঝতে পারি, 
তিনি তার চিন্তন ও মননে একটা মঞ্চ তৈরি করে রেখেছিলেন 
যেখানে তিনি তার নিল্পস্ব সবাকে অক্ষুণ রেখে কান্ত করে 
যেতে পারবেন __ যেখানে তা পারবেন না সেখান থেকে সরে 
যেতে দ্বিধা করবেন না _. সেই পরিচিত হাসি মুখটি নিয়েই। 


যুগলকাস্তি রায় 


[বাদ] 
মাটির নীচে জলস্তর নেমে যাওয়ায় 
কলকাতাতেও ধস নামতে পারে 


অদূর ডবিয্যতে না হলেও কোনো একদিন কলকাতার বুকে 
ধস নামতে পানে এমনই আশংকা করাছেন সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড 
ওয়াটার বোর্ড। মাটির নীচে জলন্ত নেমে যাওয়াই এর কারণ 
বলে জানিয়েছেন সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ডের সদস্য ডঃ 
এস. পি. সিংহ রায়। সম্প্রতি কলকাতায় সাংবাদিকদের সঙ্গে 
কথা প্রসঙ্গে তিনি জানান বি. বা. দী, বাগ থেকে রাসবিহারী 
আভিনিউ __ কলকাতার এই অংশে মাটির নীচের ডলন্্র 
ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে এখনই সতর্ক লা হলে 
পরিস্থিতি এক সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। শ্রী সিংহ 
রায় জানান গত চার দশকে কলকাতা পৌর এলাকার কিছু কিছু 
অঞ্চলে মাটির নীচের জলস্তর ৫ থেকে ৯ মিটার পর্যন্ত নোনে 
গেছে। এই সমস্যার সমাধানে রা সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা 
চলছে বলে তিনি জানান। প্রসঙ্গত, শ্রী সিংহ রায় ভ্ঞানান, 
মাটির নীচের জলত্তর লেমে যাওয়ার ফলে যে সমস্যার উত্তর 
হয়েছে তার সমাধানে সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড একটি 
পাইলট প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। এই শ্রকল্পের আওতায় 
বৃষ্টির জল ছাদে ধরে পাইপঙ্গাইনের সাহায্যে তা মাটির গভীরে 
প্রবেশ করিয়ে ভূগর্ভের ভ্রলস্তরের ভারসামা রক্ষা করা যেতে 
পারে। যত্রতত্র গভীর নলকূপ বসিয়ে মাটি থেকে যথেচ্ছভাবে 
জল তুলে নেওয়ার ফলে মাটির নীচের ভলত্তর লামতে শুরু 
করায় ও ব্যাপক আকারে ধসের আশংকা অমূলক নয় 
বলেই শ্রী সিংহ রায় মনে করেন। দুটি নলকূপ বসানোর মহো 
অন্ততপক্ষে ২০০ মিটারের ফারাক থাকা উচিত বলে সেন্ট্রাল 
গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। নতুন 
নতুন আবাসন প্রকল্প গড়ে ওঠায় সেখানে যথেচ্ছেভাবে নলকৃপ 
বসানোর বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে বলে হী) সিংহ 
রায় ভ্রানান। একই সঙ্গে এই সমস্ত আবাসন প্রকল্পের ছাদে ঢল 
ধরে তা মাটির গভীরে প্রবেশ করিয়ে এই সমস্যার সমাধান 
সন্তব। ইন্দোর ও দিল্লিতে এই প্রকল্পের কাজে উৎসাহক্তনক 
সাড়া পাওয়া গেছে। বোলপুরে বিশ্বভারতীতে এবং কলকাতায় 
বৈধ্বঘাটা পাটুলীতে এ ধরনের কান্ডে ১৮ লক্ষ ৩০ হাজার 
টাকা দেওয়া হয়েছে বলে বৈঠকে জানালো হয়! মাটির নীচের 
জলত্তর নেমে যাওয়া সংক্রান্ত সমস্যার নিরসনে সরকারি, 
বেসরকারি এমনকি স্বেচ্ছাসেবী সাস্থার পক্ষ থেকেও 
কোনোরকম প্রস্তাব পেশ করা হলে ত! যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে 
বিবেচনা করা হবে বলে সেন্রাঙগ গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড সৃনে 
জানানো হয়। 
বিজ্ঞপ্তি : প্রবাহ. এপ্রিল ২০০০। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, 
তথা ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার, কলকাতা। 





৮৭ 
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কলকাতার জলনিকাশি ব্যবস্থা 





একটি পর্যালোচনা 





তপোরত সান্যাল 


তা মশাই আমার কাছে 
একটি আপাত-সরল, কিন্তু আসলে জটিল প্রশ্ন 
উত্থাপন করেছিলেন। প্রশ্নটি হ'ল __ "আগামী বর্ধায় 
কলকাতা শহর ফি ভাসবে?' এক কঘার এ'প্রশ্বের জবাব হয় 
লা। স্বল্প পরিসরে বিষয়টির বিস্লেষণ করা যেতে পারে। তবে 
আগেভাগে বলা দরকার যে কলকাতায় বর্ষার সময় কতটা জল 
ভ্রমবে, বা আদৌ জমবে কিনা, তা' নির্ভর করবে বৃষ্টির পরিমাণ 
ও তীব্রতর (70750)) ওপর, এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টির জল 
নিচ্কাশন-বাবস্থার কার্যকারিতার ওপর বৃষ্টি অল্প সময়ের মধ্যে 
বেশি পরিমাণে হলে জল জমার সম্ভাবনা, বোধগম্য কারণে, 
বেশি থাকে। নিকাশি ব্যবস্থা কার্যকর হলে জয়া জল তাড়াতাড়ি 
বেরিয়ে যেতে পারে। বৃষ্টির পরিমাণ ও তীব্রতা নির্ধারণে 
মনুবের কোনো হাত নেই। তাই নিকাশি ব্যবস্থাকে কার্যকর 
রাখাই এ-সমস্যার সমাধান। 

কলকাতা শহরের নিকাশি ব্যবস্থার একটা ইতিহাস আছে। 
১৮৯১ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে কলকাতা শহরের নিকাশি 
ব্যবস্থার প্রথম পরিকল্পন! ও তার রূপায়ণ হয় জনৈক ইংরেজ 
ইঞ্জিনিয়ারের (মিঃ ক্লার্ক) উদ্যমে। পরিকল্পকরা কলকাতার 
ভ্রনসংখা যে ১২ লাখ ছাড়িয়ে যাবে. একথা ভাবেন নি। তাই 
সে অনুযায়ী শহরের জল-নিকাশি পরিকল্পনা করা হয়েছিল। 
বেলেঘাটার কাছে পানারবাজ্গারে প্রথম পয়োনিদ্ধাশন পাম্প 
বসানো হয়। এই পাম্পিং স্টেশনটির সঙ্গে শহরের সব মূল 
পয়োনালীর সংযোগ ছিল। পামারবাদ্রার স্টেশন থেকে তরল 
বর্জ্য পাম্প করে ফেলা হত কলকাতার পূর্ব দিকে বহমানা 
বিদ্যাধরী নদীতে। ১৯২৮ সাল নাগাদ বিদ্যাধরী নদী৷ তার 
ধারণক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অশোধিত বর্জা ক্রমাগত ফেলার 
কারণে। সে-সময় বৃষ্টির জল ও তরল বর্ছের জন্য আলাদা 
নিকাশি নালী ছিল না। ১৯৩৪ সালে ইংল্যান্ডে কার্ঘরত এক 
পুর্তবিদ্‌ (ডঃ বি. এন. দে) কে কলকাতা শহরের নিকাশি ব্যবস্থা 
ঢেলে সাজানোর ভার দেওয়া. হয়। ১৯৪৩-এর মধ্যে ডঃ দের 
পরিকল্পনা রাপায়িত হয়। নতুন নিকাশি ব্যবস্থার রক্ষণা- 
বেক্ষণের ভার পড়ে কলকাতা কর্পোরেশনের ওপর। 


নবীকৃত নিকাশি পরিকল্পনায় বালিগঞ্জে দ্বিতীয় একটি 
পাম্পিং স্টেশন নির্মিত হয়। পামারবাজার ও বালিগঞ্জ _ এই 
দুটি স্টেশনের সন্চালিত পয়োমল তপশিয়ার কাছে গিয়ে 
মিলত। এছাড়া বানতলা পৰ্যন্ত কাচা" নালীও কাটা হয় বৃষ্টির 
জল নিকাশের জন্য। পরে এই 'কাচা' নিকালি লালীটি কুলটি 
গাং পর্যত্ত প্রসারিত কর! হয়। কুলটি গাং-এ তৈরি হয় লক 
গেট। আর তরল বর্তঠ নিকাশের ভন) ‘পাকা' একটি লালী 
আলাদা নির্মিত হয়। এই পাকা লালীটিকেও নিয়ে যাওয়া ছয় 
ফুলটি গাং পর্যন্ত এবং সেখানে একটা আলাদা লক গেটও 
তৈরি করা হয়। কুলটি গাং যুক্ত ছিল মাতলা নদীর সঙ্গে। যদিও 
বৃষ্টির জল ও তরল বর্জ) বহনের জন্য আলাদা নিকাশি নালী 
নির্মিত হয়েছিল, পরিস্থিতি বুঝে ধলগকাতা কর্পোরেশনের 
ইঞ্জিনিয়াররা কাচা নালীটি তরল বর্ম) সক্ধালনের জন্যও 
ব্যবহ্যর করতেন। এর ফলে ধারাবাহী কাচা প্রণা্গীটি যথাঘথ 
রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ক্রমশ বুঝে এল। জোয়ারের সময় 
জলন্তর উঁচু হলে পাম্প করেও কাজ হত না বা সবকটি পাম্প 
একসঙ্গে চালানোও যেত না। এছাড়া প্রশাসনিক অসুবিঘাও এ- 
ব্যাপারে দেখা দিল। কলকাতা শহরের অভ্যন্তরীণ জ্রল নি্ধাশন 
ব্যবস্থা কলকাতা কর্পোরেশনের হাতে থাকলেও বানতঙ্গার পর 
থেকে সমগ্র জলনিগমন ব্যবস্থাটা (oul 5/5০) চলে 
গেল সেচ ও ভরল্গপথ বিভাগের হাতে সরকারি নির্দেশে । এই 
দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি হয়েছে বলে 
কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন। 

এছাড়া একটা অপ্রিয় সত্য হ'ল __ সন্ট লেকের 
জলাভূমি (4০11704) ভরাট করে নতুন নগর স্থাপনা কলকাতা 
শহরের স্বাভাবিক জলনিকাশি ব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছে। বলা 
হত স-্টলেকের মত নগর-সংলগ্র এত বড় জলাভূমি পৃথিবীতে 
আর নেই। একটা সময়ে এর আয়তন ছিল ৭০ বর্গমাইিল। 
হুগলি নদীর অতিরিক্ত জল এখানে এসে পড়ত; পিয়ালী, বিদ্যা 
বরী ও কুলটি গাং-এর মত ছোট নদীর খাত বেয়ে অতিরিক্ত 
ডল গিয়ে পড়ত মাতলা ও অন্যান] নদী-মারফত 
বঙ্গোপদাগরে। কালাতিবাহনের সঙ্গে মানুষের আবাসনের 
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ক্রমবর্ধনান চাহিদা মেটাতে গিয়ে এই বিশাল জলাভূমি বিনষ্ট 
হয়েছে পারিবেশিক ভারসাম্যকে বিদ্িত ক'রে। মানুষের নিত্য 
নতুন প্রয়োদ্রন প্রকৃতিকে সুস্থিত থাকতে দেবে না। রাজার হাটে 
নির্ীয়মাণ উপনগরী সম্বন্ধেও একই মন্তব্য শ্রযোজ্য। শুধু 
পরিবেশ নয়, কলকাতা শহরের স্বাভাবিক নিকাশি ব্যবস্থাও এর 
ফলে বিদ্লিত হচ্ছে। এখানে বলা দরকার, কলকাতা শহরের 
স্বাভাবিক ঢাল পূর্ব দিকে। আগে পূর্ব কলকাতার এই 
জলাভূমিতে জমা হত বর্ধার জল যেখ্যন থেকে অতিরিক্ত জল 
সমুদ্রাভিসারী হত বিদ্যাঘস্রী-পিয়ালি-কুলটি গাং-মাতলার খাত 
ধারে। আমাদের স্বার্থে আমরা এই স্বাভাবিক নিকাশি ব্যবস্থাকে 
বিদ্রিত করেছি। বিকল্প নিকাশি পরিকল্পনাও নেওয়া হয় নি। 
মূলত নিকাশি খালগুলির ধারে ধারে বাঁধ দেওয়ার ফলে 
স্বাভাবিক জল নির্গমনে বিপত্তি ঘটেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
যত্রতত্র অবৈধভাবে ঘর-দেকোন পাট-ইটখোলা গজিয়ে ওঠার 
ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। জনসংখ্যার অনিয়স্ত্িত বৃদ্ধি ও আর্থ- 
সমান্ধীয় নানা কারণ এই ব্রবণতার মূলে। প্রতিরোধী ও 
প্রতিবাদী জল-চেতনাও তো এসব ব্যাপারে তেমন গ'ড়ে ওঠে 
নি। অতএব কলকাতা ও তার আশে-পাশে নিকাশি ব্যবস্থার 
অবনতির ভ্রনা আমরাও কম দায়ী নই। 

এবারে কলকাতার নিকাশি খালগুলোর দিকে চোখ 
ফেরানো থাক। বৃহত্তর কলকাতার উত্তরাংশে প্রধান নিকাশি 
খাল হল __ বাগের খাল, ইছাপুর খাল ও তার শাখাগুলি, 
নোয়াই খাল, খড়দহ খাল ও বাগজোলা খাল। শহর কলকাতার 
উত্তরে নিকাশি ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাল হল বাগল্রোলা 
খাল। বাগজোলা খালের প্রসঙ্গে পরে আসছি। 

বাগের খাল মূলত ফাচরাপাড়া-হালিশহর এলাকার প্রধান 
নিকাশি খাল __ ৭.৩২ কিমি. দীৰ্ঘ, প্রায় ৬২ বর্গ কিমি. 
এলাকার ভাল৷ নিষ্কাশন করে এই খাল। ইছাপুর-শ্যামনগর 
অঞ্চলের প্রধান নিকাশি খাল হল ইছাপুর খাল ও তার শাখা 
খালগুলি। ১৮ বর্গ কিমি এলাকার ভ্রল এটি বের করে দেয়। 
খড়দহ খাল বারাকপূর-টিটাগড়-পানিছাটি অঞ্চলের প্রধান 
নিকাশি খাল __ প্রায় ৭ কিমি লম্বা; এর আওতায় আছে প্রায় 
৩০ বর্গ কিমি পরিমিত এলাকা। ওপরের স্ব কটি খালই 
পড়ছে হুগলি নদীতে। বারসাত অঞ্চলের প্রায় ২১০ বর্গ কিমি 
এলাকার জঙ্গ নিষ্কাশন করার কথা নোয়াই খালের, যার দৈর্ঘ 
২৯ কিমি। এটি গিয়ে পড়ছে হাড়োয়া নদীতে। ওপরে বর্ণিত 
সব কটি খালের অবস্থাই করুণ; রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এদের 
জলবহন ক্ষমতা কমে গিয়েছে: খালের বুঝে পলি জমে জমে 
জল ধারণ ও পরিবহণের শক্তি এয হারিয়ে ফেলেছে, মানুষের 


ব্যতিচারে জল নির্গননের পথও বহু ভ্রাগাম গিয়েছে রুদ্ধ 
হয়ে। সবকটি খালেরই আশু সংস্কার প্রয়োজন। 

আগেই বলেছি, শহর কলকাতার উত্তরাঞ্চলের প্রধানতম 
নিকাশি খাল হ'ল বাগতোলা খাঙ্গ। বাগঘ্োলা খালের দুটি 
ভাগ _- উচ্চ বাগভোলা ও নিম্ন বাগজোলা খাল। উচ্চ 
বাগজোলা খালের তিনটি শাখা যার মধ্যে আছে সোনাই খাল। 
নিশ্ন বাগডোলা খালের পাঁচটি শাখা। 

উচ্চ বাগদ্রোলা প্রায় ৪৯ বর্গ কিমি পরিমিত এলাকার 
জল নিদ্ধাশন করে থাকে যার মধ্যে আছে পানিহাটি, 
কামারহাটি, বরানগর ও দমদমের তিনটি পূরসম্ভা। উচ্চ 
বাগজোলা খাল ৯.৩০ কিনি. দীর্ঘ এবং এটির ভলবহনের 
ক্ষমতা হল ১৬৫০ কিউসেকের মত। বাগতোলা খালের 
অবস্থাও করুণ, অধিকাংশ জায়গাতেই ময়লা জমে জমে মজে 
এদেছে। দমদম রোডে রেলওয়ে শ্তরীজের কাছ পর্যত্ত ১৩০ 
কিমি দীর্ঘ অংশ প্রায় কুদ্ধ। এছাড়া আছে ঘত্ততত্র অবৈধ 
বাড়িঘর দোকানপাটের 'দৌরাত্মা'। উচ্চ বাগজোলা খালের 
প্রবাহের আধাআধি কেন্টপুর খালে চালিত হওয়ার কথা। 
কেষ্টপুর খালের গর্ত উঁচু হয়ে যাওয়াতে সেটাও হচ্ছে না। ফলে 
অবস্থা বেশ সঙ্গীন। বঙ্গ প্রচারিত সোনাই খালের অবস্থাও 
তখৈবচ। আগে নাকি সোনাই খালের খাত বেয়ে বইত ছল 
ধারা। এখন দেখলে কে বলবে _- সোনাই নাকি এককালে নদী 
ছ্ছিল! 

বাগজোলা খাল নিশ্রগতিতে ভি. আই. পি. রোডের 
রেগুলেটর থেকে রাজারহাট, ডাঙ্গর ও হাড়োম্া পেরিয়ে 
কুলটি গাং পর্যস্ত শ্রসারিত। নিশ্র বাগছ্োলা খালের দৈর্ঘ 
২৮.৮০ কিমি। ১১৫ বগকিমি পরিমিত এলাকা এর আওতা 
ভুক্ত। এখানে বল! দরকার উচ্চ ও নিম্ বাগড্রোল! খালটি 
অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহী নয়। কেষ্টপূর খালের মধ্য দিয়ে উচ্চ 
বাগজোলা খালের প্রবাহ বিভাক্রিত করার ফলে বাগজোলা 
খালের দুই অংশ আলাদা হয়ে গিয়েছে। বাগজোলা খালের এই 
বিচ্ছিন্রতা বর্তমান পরিস্থিতিতে সুবিধার চেয়ে শসুবিষাই করছে 
বেশি। যাই হোক, নিঙ্ন বাগভোলা খালের গর্ভ আগের থেকে 
প্রাঘ ১.৮ মিটার উঁচু হয়ে গিয়েছে। ফলে জলের প্রবাহ ব্যাহত 
হচ্ছে। এছাড়া তাঙ্গর এলাকায় প্রায় ৯ কিমি অংশে এই খালের 
গর্তে ও ধারে ক্রমাগত বালি উঠে আসে (5370 boiling)! 
এটা একটা অস্বাভাবিক সমস্যা। তাছাড়া নিম্ন বাগজোলায় 
লোয়ার-গাটা খেলে; ফলে জোয়ারের সময় বিপরীত সুখী 
স্রোত থাকায় ও ভ্রলত্তর উঁচু হওয়ার ফলে প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ হয় 
এবং জল নেমে যেতে অনেক দেবি হয়। 





৮৯ 
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এরপর প্রধানতম নিকাশি প্রণালী হল সার্কুলার- 
বেলেঘাটা-নিউ কাট-কেস্টপুর-ভাঙ্গর কাটাখালের নিকাশি 
জালিকা সার্কুলার-বেলেঘাটা খালের উৎপত্তি চিৎপুরের কাছে 
হুগলি নদী থেকে। আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের কাছে 
এসে এটি ভাগ হয়েছে। ভি. আই. [ল. রোড পর্যন্ত বিভাজিত 
অংশটির নাম “নিউ কাট" খাল (৭০ ০4৫ ০231)! কেষ্টপুর 
খাল এই নিউ কাট খালেরই প্রলম্থিত অংশ। “নিউ কাট' খালটি 
প্রসারিত হয়েছে ভাঙ্গর কাটা খালের মাধ্যমে কুলটি গাং পর্যত্ত। 
সার্কুলার বেলেঘাটা খালের অন্য অংশটি বেলেঘাটার মধ্য দিয়ে 
ই. এম. বাইপাস পেরিয়ে বিধান নগরের দক্ষিণপূর্ব সীমানা- 
বরাবর গিয়ে আবার কেউপুর খালে মিশেছে। সার্কুলার 
বেলেঘাটা খালের দৈর্ঘ ৮.৪৫ কিমি. আর অন্য অংশটি ২০.৫০ 
কিমি লশ্মা। উনবিশে শতকে এই জল প্রশালীটি নাব্য ছিল, পূর্ব 
বাংলার শ্রীহট্ট থেকে চুন-কমলালেবু আসত। বেলেঘাটার 
চুনাপট্রি নামটি এই খাল দিযে অতীতের জরলপরিবহণ ব্যবস্থার 
সাক্ষো বহন করে। চিৎপুর ও কুলটিতে দুটি লকগেট আছে। 
এদুটি লকগেট আর ব্যবহার করা হয় না। 

এই নিকাশি-জালিকার অবস্থাও বাগজোলা খালের মতই 
সঙ্গীন। অবৈধ নির্মিতিতে ভরে গিয়েছে এগুলির প্রবাহপথ। 
এদের খাতে যেখানে-সেখানে ফেলা হচ্ছে শিল্প বর্ত)। এই 
নিকাশি প্রণালী গুলির আবার ঢাল-ও নেই। ঢাল না থাকলে 
স্বাভাবিকভাবে জল সরবে কেমন করে? এছাড়া হুগলি নদীতে 
ঘ্োত্রার এলে নদীর জলস্তর উঁচু হয়ে যাবার জন্য জল নির্গমন 
ক্ষুদ্ধ হয়। জল যাস্তিক উপায়ে তুলে ফেল! ছাড়া তাই গতি 
নেই। 

শহর কলকাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিকাশি প্রণালী হল 
এস্‌ ডব্লিউ এফ (Sor ৬1306 Flow) ও ডি. ডব্লিউ. 
এফ (Dry ১4০907018০৬) চ্যানেল-দুটি। কলকাতার ১২৫ 
বর্গ কিমি এলাকার জল এ-দুটি বের করে দেয় ও সেইসঙ্গে 
সালঘ গ্রামাঞ্চলের প্রায় ১৭৫ বর্গ কিমি এলাকার জলও। 
বালিগঞ্জ, পামার বাজার ও ধাপ! পাশ্পিং স্টেশন থেকে দল 
তুলে এই দুটি খাতে বইয়ে দেওয়া হয়! চৌতাগার তিনটি পাম্প 
থেকে টালিগঞ্জ -পক্ষানরগ্রাম এলাকার জলও এই দুটি শ্রণালীতে 
ফেলা হয়। ঘুসিঘাটার কাছে কুলটি গাং-এ গিয়ে পড়ছে এই 
প্রালীগুলির জল। এস. ডবলিউ. এফ চ্যানেলের দৈর্ঘ্য ৪৪ 
কিমি। ডি. ভবলিউ. এফ চ্যানেলের প্রবাহপথে এস. ভবলিউ. 
এফ চ্যানেলের সমান্তরাল; পরে কুলটি গাং-এর আগে এই 
প্রণালী দুটি মিলে গিয়েছে। 

সমস্যা এখানে একই । খালের গর্ভ উঁচু হয়ে যাওয়া (হায় 
১.৭০ বিটার উঁচু বান্ছিত তল থেকে), প্রসর্যমান অপরিকল্তিত 


নগরায়ণ, জোয়ারের সময় জল নির্গমনের পথে বাধা, অসংখা 
অবৈধ নির্বিতি _ এসবই জল নিদ্ধাশনের শ্রতিবন্ধক। 

এবার বিতর্কিত টালির নালা বা আদিগঙ্গা শ্রসঙ্গে ৷ 
অতীতে আদি গঙ্গার প্রবাহ পথ মাতলা৷ নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। 
১৭৭৭ সালে মেজর টলি এর খাতকে শামুকপোতার কাছে 
বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে মিলিয়ে দেন। শামুকপোতা পর্যন্ত টালির 
নালার দৈর্ঘ্য ছিল ২৭.৩০ কিমি। এখন গড়িয়া রেল ব্রীজ 
পেরিয়ে এই খালটির অস্তিত্ব বোঝাই যায় না। বিদ্যাধয়ী নদী 
তো বহু আগেই মজে গিয়েছে! রাজোর সেচ ও জলপথ দ্র 
এই অংশটিতে পলি খননের পরিকল্পনা নিয়েছেল। কিন্তু এতে 
নিকাশি ব্যবস্থার কি কিছু সুবিধা হবে? আগেই বলেছি 
কলকাতা-অক্জলের ঢাল হুগলি নদীর পূর্ব দিকে। তাই প্রশ্ন 
উলটো পথে জল৷ কি স্বাভাবিক ভাবে পরবে? এছাড়া 
জোয়ারের সময় জল নির্গমনের সমস্যা তো আছেই। টালির 
নালার মূল সমস্যা অবৈধ নির্মিতি ও তার গর্ভে অবাধ পলি 
সঞ্চয়। আংশিক পলি খনন করে সুবিধা না হওয়ারই কথা। 
আদি গঙ্গার পুরো খাতটি সংস্কার না করলে ফাল্জ কিছুই হবে 
লা। এবিবয়ে অনুসন্ধান ও পরিকল্পনা __ দুইই আও প্রয়োজন 

টালির নালার দক্ষিণে আছে আরও কয়েকটি নিকাশি 
খাল। কেওড়া পুকুর খাল পড়ছে টালির নালায়। ৩৮.৮৫ বর্গ 
কিমি অঞ্চল এর আওতায়। শাখা-সহ এটি প্রায় ৯ কিমি লম্বা। 
বেহালা-মহেশতলা অঞ্চলের প্রধান নিকাশি খাল হল পুরনো 
ও নতুন সুনিধালি খাল (প্রায় ১২ কিমি, লম্বায়; এর আওতায় 
আছে ৫৪ বর্গ কিমি, পড়ছে হুগলি নদীতে)। কলকাতা 
শহরতলি ও মহেশতলা অঞ্চলের আর একটি খাল হঙ্গ বেগোর 
খাল। এটি পড়ছে মহেশতলা পুরসভা এলাকায় শিবরামপুরের 
কাছে নতুন মুনিখালি খালে। লক্বায় প্রায় ৪ কিমি (শাখা-সহ) 
এই খালটি প্রায় ৬ বর্গ কিমি এলাকার জল নিদ্ধাশন করে। এর 
পরে দক্ষিণে রয়েছে চড়িয়াল খাল ও তার বেশ কয়েকটি শাখা। 
এর আওতায় ১৬৫ বর্গ কিমি. পরিমিত এলাকা। দৈর্ঘ্যে ২৪.৬ 
কিমি (শাখা সহ) এই খালটি পড়ছে পুন্রালির কাছে হুগলি 
নদীতে। সবকটি খালের সমস্যা একই ধরলের। রাস্তার 
পেরোবার জায়গায় কালভার্ট ও সেতু থাকার ফলে খাত সংকীর্ণ 
হয়ে প্রবাহ প্রা প্রতিরুণ্ড হয়। স্বাভাবিক ঢালেও নেই বললেই 
চলে। 

এই হল মোটামুটি কলকাতা ও তার উপকণ্ঠের নিকাশি 
ব্যবস্থার চিত্র। সেচ ও জলপথ বিভাগ সম্প্রতি “হাডকোর' কাছ 
থেকে খপ নিয়ে ১৪২ কোটি টাকা বায়ে কলকাতার নিকাশি 
ব্বস্থার সামূহিক সংস্কারের কাছে হাত দিয়েছেন। একাজ নাকি 
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প্রায় ৪০ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে) সম্ভবত বর্ধার আশে কান্ত শেষ 
হবে না। তাই এবারেও বর্ষায় কলকাতায় জল ভমার সমস্যা 
কাটবে বলে মনে হয় না! 

এত ক'রেও কিন্তু সমস্যা মিটবে না। প্রথমত __ উত্তর ও 
মধ্য কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থার সব সস্কারই হচ্ছে কুলটি গাং 
পর্যন্থ। কিন্তু তার পর জল নির্গমন শে পর্যন্ত হবে কি করে? 
জল স'রে শেব পর্যস্ত যাবে কোথায়? নিকাশি খালগুলির সঙ্গে 
নদী-খাতচলির সক্ষোর না করলে ফাক্তের কাজ্জ তেমন কিছুই 
হবে না। এর জন দরকার আরও ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়নের 
এবং দেই সঙ্গে পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থালেরও। দ্বিতীয়ত _ 
জলচেতনা __ বিশেষ করে অবৈধ নির্ষিতি, নিকাশি খালগুলির 
সময়মত রক্ষণাবেক্ষণের শ্রয়েজেনীয়তা ও অপব্যবহার বিয়ে 
-__ বাড়াতে না পারলে সস্কোরের পেছনে টকো ঢেলে আখেরে 
লাভ হবে না। সরকার নিলে থেকে এ-ব্যাপারে কতটা গর্ভ 
দেখাবেন, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। আসলে দরকার রাজনীতিক 
সদিচ্ছার এবং রাজনীতিক স্বার্থ-মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিয়। এটারই 








এখন সবচেয়ে বেশি অভাব। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিক্ে 
ব্জলসচেতনতা বাড়াবার কাকে লাগালো যোতে পারে। প্রচার 
মাধ্যমণ্ডলিকেও এগিয়ে আসতে হবে অপরিকল্পিত নগরায়ণ 
ও বিচ্ছিন্ন আংশিক নিকাশি বাবস্থার সস্কোরের বিরুষ্ধে। রাজ্য 
সেচ ও জলপথ বিভাগ ও করকাতা পুরসভার প্রবৌশল্লীরা 
সমস্যা সন্বদ্ধে ওয়াকিবহাল কিন্তু ওপর মহলের সবুজ 
সংকেত ছাড়া তারা তো কিছু করেন না বা করতে পারেন লা। 
অবশ্য এমনটা যেন ঘরে নেওয়া না হয় র্যল্লাসরকার ও 
কলকাতা পুরসভা নিকাশি ব্যবস্থার ব্যাপারে এ পর্যন্ত কিছুই 
করেন নি। কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্তু আরও অনেক কাড 
তো হাতে নিতে বাকি আছে। বিচ্ছিন্নভাবে তাৎক্ষণিক কাড 
করা হলে তা ফলপ্রসূ হয় লা। শ্রয়োহ্রন সার্বিক নিরপেক্ষ 
প্রাযুক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির । প্রবৌশঙ্গীরা কলকাতা ও তার 
উপকণ্ঠের নিকাশি ব্যবস্থার ব্যাপারে তাদের অনপেক্ষ মতামত 
ও পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করুন __ এটাই 
নাগরিকদের প্রত্যাশা। তার পরের কাজ সরকারের। 











আধুনিক ইসলাম বনাম আধুনিক বিজ্ঞান 





রচনাটি প্রকাশ করা হল। --সম্পাদক উ. মা. 


ল্লির সার সৈয়দ আহমেদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) 
আর বীরসিংহ গ্রামের ঈশ্বরচন্তা বিদ্যাসাগর 
(১৮২০-১৮৯০) শ্রায় একই বয়সী। বাঙালি হিন্দু সমাজের 
ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের যে-ভূমিকা, উত্তর ভারতের মুসলিম 
সমাজের ক্ষেয়ে সার সৈয়দের ভূমিকাও কিছুটা সেই রকম। 
প্রসিদ্ধ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জনক তিনিই। 
বিদ্যাসাগর প্রাচীন হিন্দুশানত-নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা বদলে ফেলে 
ধর্মনিরপেক্ষ, বিদ্ান-নির্ভর আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে 
চেয়েছিলেন। সৈয়দ আছুনেদ-ও মুসলিম মাদ্রাসা-কেম্ত্রিক 
শিক্ষাব্যবস্থার মূল উপড়ে ফেলে অনেকটা সেইরকম শিক্ষাই 
চালু করবার ভন্য সফ্রিয় প্রয়াস চালিয়েছিলেন॥ তবে তার 
চিন্তাধারা বিদ্যাসাগরের মতো অতখানি এগিয়ে ছিল না (ফারই 
বা ছিল!)। আধুনিক ইয়োরোপীয় ঘ্রানবিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম 
সমাজের তীব্র অনীহা লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। দেখেছিলেন, 
হৌলবী-মোল্লাদের শ্রভাব সেখানে একেবারে নিশ্ছিলর। তারই 
ফলে _- 
আমার হতভাগ্য সহ-ধর্মীরা এখনো (১৮৬৯) অন্রেতার 
পথের একেবারে শেষ প্রান্তে পড়ে আছে, আরো অনেক 
দিন পড়ে থাকবে বলেই মনে হয়। আব্যতৃষ্ট অহবোধের 
সর্বনাশা এক ঘেরাটোপ আচ্ছন্ন করে রেখেছে মুসলিম 
সন্প্রদায়কে। ১ 
এখানে বলে নেওয়া ভালো, সৈয়দ আহমেদ নিজে কিন্তু 
প্রথমে বিশুদ্ধ এঁতিহাসম্মত ইসলামি শিক্ষাতেই শিক্ষিত 
হয়েছিলেন। আরবি, ফার্সি, গণিত, তর্কশাস্তু আর উর্দূতে তার 
দখল ছিল পাকা। কিন্তু আধুনিক যুগে সুস্থভাবে বাচতে গেলে 
এ শিক্ষা যে যথেষ্ট নয়, তা উপলব্ধি করে তিনি ইয়োরোলীয় 
জ্ঞানবিজ্ঞান রপ্ত করেন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় -- অনেকটা 


একটি আদর্শ সমাজে মানুষের ব্যক্তি পরিচয় 'ধর্ম' দিয়ে হওয়া উচিত নয়, মনেবতাই একমাত্র ধর্ম হওয়া উচিত। 
কিন্ত বাস্তবে বিভিন্ন ধমীর্য় সম্প্রদায়ে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে সাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষ পারস্পরিক 
বিদ্বেষ, বৈরিতা, অসহিফুঃত! পোষণ করে রাখে ভেতরে ভেতরে। দাঙ্গার দাহ্য-সূত্র এটাই। অন্তঃকরণের এই 
সংকীর্ণতার কারণেই বোধহয় কোনো কট্টর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এতিহাসিক পটভূমিকায় তাদের অগ্রগতি অধোগতি 
নিয়ে মুক্ত মনে ব্যাখ্য। খোজার চেষ্টা বিশেষ হয় না। অথচ নিরপেক্ষ, ধহীরি-পক্ষ পাতমুকত সূস্থ সমালোচনা, সুস্থ 
সমাজের স্বাথেই শ্রয়োজন। বর্তমান সময়ে আরে বেশি করে প্রয়োছছল। এরূপ মানদিকতার তাগিদেই বর্তমান 












বিদ্যাসাগরেরই মতো। এমন একজন মানুষ যখন তার 'সম- 
ধর্মীদের' অজ্ঞতার কারণ হিসেবে 'আত্মতৃষ্ট অহংবোধের 
সর্বনাশা ঘেরাটোপে*র কথা বলেন, তখন কথাটাকে অগ্রাহা 
করা চলে না। 

মুসলিম সমাজের _ বিশেষত উত্তর ভারতীয় 
মুসলিমদের এই কৃপমণ্ডুকতার চরিত্র ব্যাখা করে তিনি 
বলছেন, মুসলিমরা __ হিন্দুদেরই মতো __ চোখকান খোলা 
রেখে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার অভ্যেস হারিয়ে ফেলেছে বনুকাল। 
আধুনিক বিজ্ঞান এসে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার 
খোলনলচে যে বদলে দিয়েছে, গে বিবয়ে তার! সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও 
নিম্পৃহ। তার মব্যে আদৌ গ্রহণযোগ] কিছু আছে কিনা, মেটা 
তাদের কাছে আলোচ] বিবয়ই নয় _- কারণ সবই নাকি 
কোরানে আছে। কেন এমনটা হল? সৈঘ্নদ সাহেব নানা দিক 
থেকে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 

প্রথম কারণটা রাজনৈতিক। ১৮৫৭ সালের 
মহাবিপ্রোহের (যাকে অনেকে এখনো 'সিপাহী বিপ্রোহ' নামে 
ডাকতে ভালোবাসেন) পর ইংরেজদের অত্যাচারের যে বিপুল 
বন্যা নেমে এল, তাতে অভিজাত হিন্দুদের তুলনায় অভিজাত 
মুসলমানরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন (সার সৈয়দের নিজের 
পরিবারও তার ব্যতিক্রম নয়)। ইংরেজরা ঘোষণা করেছিল যে 
লাল কেল্লা আর জাম। মসজিদের মাঝখানে যত বাড়ি আছে, 
শুতোকটিকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। মহাবিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান 
অনসাহারণ এক জোট হয়ে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছিল। কিন্তু অভিজাত মুসলমানদের ইংরেজ-বিদ্বেষ 
অভিজ্ঞাত হিন্দুদের তুলনায় ছিল অনেক তীত্র। কারণ 
মুসলমানরা তখনো নিজেদের হিন্ুত্তানের প্রাক্তন শাসক- 
সম্প্রদায়ের লোক বলে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন৷ সদ্য সা্রাজ্যা- 
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হারানোর অপমানবোধ তাদের মনে দশগদগ করত। তাই 
মহাবিদ্রোহের ঠিক পরে যখন শুরু হল প্রতিশোধের পালা. 
তখন ইংরেজদের আক্রোশটা মুসলমানদের ওপরেই পড়ল 
বেশি। 

এর প্রতিক্রিয়ায় দুটো ঘটনা ঘটল। এক. রাক্পনৈতিক, 
সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পর্যন্ত মুসলমানরা আরো 
বেশি করে আঁকড়ে ধরলেন ধর্মকে। সেটাই হেন তাদের খাটি 
আত্মপরিচয় হয়ে উঠল। যা কিছু ইংরেজি ধ্যানধারণা. 
শিক্ষার্ীক্ষা, ভ্রানবিব্রানের সঙ্গে যুক্ত, তা-ই তাদের কাছে ঘৃণা 
বলে পরিগণিত হল। বিশেষ করে ইরেজি, অর্থাৎ আধুনিক 
বিভ্রানের প্রতি তাদের বিষণ জন্মাল। 

অপরদিকে, হিন্দুদের শিক্ষিত অংশ তুলনামূলক বিচারে 
ইংরেজদের অনেক কাছে চলে এল। হিন্দুদের মুসলমান-বিদ্বেষ 
ইরেজ-বিদ্বেষের তুলনায় বরাবরই অনেক বেশি ছিল (ঘষ্টব্য 
“আনন্দমঠ' আক্টব্য ‘দেবী চৌধুরাণী)। যলে শিক্ষায়, 
অর্থনীতিতে, বাণিজ্যে হিন্দুরা ‘এগিয়ে গেল।' এগিয়ে গেল এই 
অর্থে যে ইংরেজদের আনা নতুন গ্তগতের সজীব স্পর্শ তাদের 
এতদিনকার পুঞ্জীভূত ভ্রড়ত্বকে খানিকটা আঘাত করল। 

বিদ্যাসাগর-রাজেন্্রলাল-অক্ষর কৃমার-মহেম্রলাল-দের 
প্রয়াসে হিন্দু সমাজের একটা ছোটো কিন্তু প্রভাবশালী অংশ 
ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি গড়ার কাজে হাত দিলেন। 

এই প্রত্রিয়াটা মুসলিম সমাকে হয় ঘটল না, না হয় 
অত্যন্ত ক্ষীণ মাত্রায় ঘটল। সৈয়দ আহমেদ ১৮৬৯ সালে 
লিখছেন _ 

আমি অতাস্ত আনন্দিত যে আম্যর বাঙালি ও পার্শি 

্রাতৃবৃন্দ কিছু পরিমাণে সভ্যতার উন্মেষ ঘটাতে শুরু 

করেছেন। তবে তারা বড়ো দ্রুত এগোচ্ছেন, এর ফলে 

পতন ঘটার বিপদ আছে।* 

বাঙালি হিন্দুদের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে তার 
মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ £ 

কলকাতার একটি রাস্তায় রয়েছে কলকাতা মাদ্রাসা, যার 

শিক্ষার মান মোটেই উঁচু নয়। কলকাতার অপর একটি 

রাস্তায় রয়েছে শ্রেসিডেলি কলেজ, যার শিক্ষার মান খুবই 

উচ্চ। সেখানে ধায় সব ছাত্রই হিন্দু; মুসলমান নেই 

বললেই হয়। বাঙালি ছাত্ররা ... এই শিক্ষা দ্বারা প্রভূত 

উপকার লাভ করে।* 

আবার মনে করিয়ে দিই, একথাগ্ডলে! যিনি বলছেন তিনি 
ইসলামি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত ছিলেন। সুতরাং এগুলোকে 'যুসলিম 
বিরোধী অপপ্রচার" বলে উড়িয়ে দেওয়ার জো নেই। 


এঁতিহাসিক ও দাৰ্শনিক কারণ 


মুসলিম মানসের ওপর মাদ্রাসা-কেন্ত্রিক শাস্ত্রীয় শিক্ষার 
এই সর্বনাশা শৃঙ্খল কেমন করে চেপে বসল, তার বাজনৈতিক 


কারণ আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি। সার সৈয়দ এর দার্শনিক 
ও এ্রতিহাসিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। আমরা সহ্যলেই জানি, 
শ্িষ্টধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানচর্চার 
অবসান ঘটে, ইউরোপে নেনে আসে অন্ধকার যুগ। সেই 
অন্ধকার যুগে ইউরোপে আলো নিয়ে আসে ইসলাম । ইসলামি 
চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদরা প্রাচীন গ্রীক বিদ্রানচর্চার 
আলোকশিখাটি জ্বালিয়ে রাখেন। বিখ্যাত সব গ্রীক গ্রন্থের 
আরবি অনুবাদ করেন তারা। অপরদিকে ভারতীয়, এমনকি 
চৈনিক বিজ্ঞানচর্চার অবদানও হাত পেতে গ্রহণ করেন। এর 
ফলে বিজ্ঞানে নব যুগের সৃষ্টি হয়। ইসলামি চিন্তানায়কদের 
মায়ফতেই ইউরোপ খুঁজে পায় তার হারানো বির্োনের খঁতিহ্য। 
৭৫০ থেকে ১২০০ প্তিষ্টাব্দ অব্দি অপ্রতিহত জয়যাত্রা চালিয়ে 
তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে ইসলামি বিজ্রান। তখন (থেকেই শুরু 
হয় পাশ্চাত] বিভ্রানের আধিপত্য __ যা আদ্রও অব্যাহত। এই 
পটভূমিটি মনে রেখে সৈয়দ আহ্‌মেদ বলছেন 

বাগদাদের খলিফাদের রাজত্তকালে গ্রীকদের ন্যায়শাস্ু, 

দর্শন, জোোতির্বিল্ঞান ও ভুগোলের বইগুলি আরবিতে 

অনুবাদ করা হয়। তামাম মুসলিম দুনিয়া বিনা দ্বিধায় 

সেগুলিকে গ্রহণ করে।* 

মুশকিল হচ্ছে, এর মধ্যে একদিকে যেমন মানবচিস্তার 
শ্রেষ্ঠতম কিছু নিদর্শন ছিল, তেমনি আবার তারই সঙ্গে 
মিশেছিল প্রচুর আবোল তাবোল। ইসলামি চিত্তানায়করা সব 
সময় দুধ আর পিটুলিগোলার ফারাকটা ধরতে পারেননি । 
ফলে 

সামান্য অদলবদল করে এইসব ধ্যানধারণা গ্রুনে 

মুসলিমদের শান্তগ্রন্থের মব্যে ঠাই করে নিল। একটা সময় 

এল যখন এইসব বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা তাদের নিজেদের 

ধর্মের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল।* 

এফ কথার, যা ছিল সন্তাব্য বিজ্ঞান তা হয়ে গেল 
আপ্তবাক্য। তা নিয়ে কোনোরকম সংশয় প্রকাশ করার স্বাধীনতা 
রইল না। 

অথচ আধুনিক বিজ্ঞানের মূল কথাই হল সংশয় পরীক্ষা 
কোনো ধারণা বা ঘটনার সত্যাসত্য স্বীকার করা হয়। সেই পথ 
ধরেই তো ইউরোপে বৈজ্ঞানিক বিশ্রয ঘটে। শ্রিষ্টীয় অচলায়তন 
শত চেষ্টা করেও সেই তরঙ্গ রোধ করতে পারেনি। সেই নব 
যুগে আযারিস্টটলীয় আপ্তবাক্যগুলোর ভুল একে একে ঘর! পড়ে 
গেল। প্রচণ্ড ধাক্কা খেল ব্রিষ্টধর্ম, তবু শেব পর্যন্ত বিজ্ঞানের 
সঙ্গে আপস করতে বাধা হল। মুসলিমরা কিন্তু এই লবযুগবে 
প্রতযাধ্যান করলেন, নিজেদের গুটিয়ে নিলে শাস্ত্রীয় খোলার 
ঘধ্যে। এইটাই সৈয়দ আহমেদের ভাষায় মুসলিম চিন্তার 
আত্মতুষ্ট অহংবোধের সর্বনাশ ঘেরাটোপ এই আন্মতুষ্টতার 
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ক্ষতে নুনের ছিটে দিল ইংরেজদের কাছে মুঘলদের পরাজয়। 
এই ঘেরাটোপ থেকে মুসলিমদের বার করে আনবার উদ 


প্র্নাসে ১৮৭৭ সালে সার সৈয়দ আলিগড়ে মহমেডান 
আংলো-ওরিয়েস্টাল কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৯৮ সালে তার 
মৃত্য হয়। ১৯২০ সালে এ শ্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় 


আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, ঘা আন্ত একটি নামকরা 
বিদ্যাচৰ্চা-কেন্দ্র। 
“সবার পিছে সবার নিচে 

সেই আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি ১৯৮৬ সালে 
একালের বিখ্যাত পাকিস্তানী পদার্থবিজ্ঞানী প্রোফেসর আবদুস 
সালামকে সংবর্ধন! দেয়। সেই উপলক্ষে সালাম একটি অতি 
সুন্দর স্মৃতিচারণ করেন, যাতে সোজা সরল ভাষায় তার প্রত্যয় 
ও তার হন্ছওলি বাক্ত হয়। সেটি শ্রকাশিত হয় সৈয়দ 
সায়েবেরই স্থাপিত উর্দূ পত্রিকা তহ্জ্ীব-উেল-আখ্লক-এ। 
আমরা সেই স্মৃতিচারণ নিয়ে এখনই আলোচন! করব, তবে 
তার আগে একবার দেখে নেব আজকের “মুসলিম দুনিয়ায়" 
বিজ্ঞানের স্থান সম্বন্ধে সালামের কী ধারণা ছিল। 

১৯৮৭ সালে কুয়েত-এ অনুষ্ঠিত ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে 
একটি বক্তৃতায় সালাম বঙগেন __ 

এ নিয়ে আর কোনো দ্বিমত নেই যে আজ এই গ্রহে 

ইসলামি দেশশুলিই বিজ্ঞানচর্চায় সবচেয়ে দূর্বল। এই 

দুর্বলতা এতই বিপজ্জনক যে এই নিয়ে যত কথাই বলি 

না কেন, তা যেন যথেষ্ট হয় না।* 

মনে রাখতে হবে, এই কথাগুলি যিনি বলছেন, তিনি কিন্ত 
একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, বিনি নিজেকে সগর্বে পৃথিবীর 'প্রথম 
মুসলিম নোবেল লরিয়েট বিজ্ঞানী' বলে পরিচয় দিতেন। যিনি 
সায়া জীবন ইসলামি বিজ্ঞানে'র উন্নতির জন্য অমানুষিক 
পরিশ্রম করে গেছেন। আজকের “ইসলামি দুনিয়া'য় বিজ্ঞানের 
এই দুর্দশার কথা বলবার পর স্বভাবতই সালাম প্রশ্ন তোলেন : 
‘অতীতে মুসলিমরা বিজ্ঞানে এত অগ্রসর হয়েছিল কী করে?" 
৭৫০ শ্লিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ স্তিস্টাব্দ পর্যত্ত সার! পৃথিবীতে 
মুসলিম বিজ্ঞানীরাই আধিপত্য করেছেন, একথা তো 
ইতিহাসসিদ্ধ। তিনি বলছেন, এর একটা কারণ হল, 
'আদিপর্বের মুসলিমরা পবিত্র কোরান ও মহস্মদের 
নিেশিগুলো মেনে চলগত।' শুধু তাই নয়, তার মতে কোরানে 
প্রকৃতিকে অনুধাবন করার এবং বৈজ্ঞানিক উদ্যোগকে “জীবনের 
অবিচ্ছেদ অঙ্গ করে তোলার’ আহ্বান জানানে! হয়েছে। 
নিজেকে তিনি সেই প্রাচীন এতিহ্যের অনুসারক বলেই চিহিত 
করতেন। প্রকৃতিতে ক্রিয়ারত চারটি মৌলিক বঙ্গের দুটির মধ্যে 
এক্যসূত্র আবিষ্কার করে তিনি জগৎপ্রসিন্ত নন। তিনি বলেন, 
তার এই কীর্তির 'মূলে আছে আমার ইসলামি এতিহা। কারণ 


আল্লা তো এভাবেই দুনিয়! গড়েছেন। তার সৃষ্টির পেছনে আছে 
সৌন্দর্য আর সুবমা আর সুসংগতি? তার সৃষ্টিতে বিশৃস্মেলা 
নেই, আছে নিম্মবন্ধতা। কোরালে প্রাকৃতিক নিম্পমাবলীর ওপর 
বিশেষভাবে ভোর দেওয়া হয়েছে।'" 

এই বক্তবোর মধো কিন্তু স্ব-বিরোধ আছে। আদিপর্বের 
মুসলিমরা কোরানের নির্দেশ ভক্তিভরে মেনে চলতেন বলেই 
তারা বিজ্ঞানে অত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন, এ কথা 
তথ্যসম্মত নয় সালাম নিজেই বলেছেন, মুসলিম বিজ্ঞানের 
উত্তির মূলে ছিল উদ্যারচেতা রাজপুরুঘ আর ব্যবসায়ীদের 
আনুকৃঙগ। এরা অনেকে নিজেরাই হাতে কলমে বিজ্ঞানচর্চা 
করেছেন। 'রক্ষণশীলেরা' এই শ্রয়াসকে অনেক সময়েই বাতা 
দিয়েছেন। তার মানে দুই বিরোধী শিবিরের সংঘাতের মধ্যে 
দিয়েই ইদলামি বিজ্ঞান এগিয়েছিল। রক্ষণশীল তারাই যারা 
কোরানের অনুশাসনকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার পক্ষপাতী। 
যাঁরা প্রকৃতিকে খোলা চোখে দেখে বিচার করতে চান, তাদের 
বিচার যে অনেক সময়েই সে অনুশাসনের সঙ্গে মিলবে লা, 
এতো স্বাভাবিক। তাহলে কোরান মেনে চলার দরুনই ইসলামি 
বিজ্ঞান এগিয়ে গিয়েছিল, এ কথা মানা যায় না। 

সালাম ওমর খৈয়ামের কবিতার খুব ভক্ত ছিলেন। এই 
ওমর খৈয়াম একজন মস্ত গণিতন্ঞাও ছিলেন। রুবাইয়াতের 
মধ্যে সুরা ও সাকি নিয়ে যে-উচ্ছাস রয়েছে, তা কি কোরান - 
সম্মত? 

মুসলিম বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে ছিল ধনী বণিক, 
কর্মকর্তা ও রাজন্যবর্গের সক্রিয় সমর্থন, এক থা আমরা আগেই 
বলেছি। এই ব্যাপারটিকে সুন্দর করে বুঝিয়েছেন জে. ডি. 
বার্নাল তার “ইতিহাসে বিজ্ঞান” বইতে। ‘ইসলামি বিজ্ঞানচর্চার 
ধর্মনিরপেক্ষ ও বাণিজ্য-নির্ভর পটভূমিটি মধ্যযুগের শ্রিস্টান 
দুনিয়ার বিজ্ঞানচর্চার পটভূমি থেকে খুবই স্বত্ত; কেননা 
খ্রিস্টান দুনিয়ায় সে-পটভূমি প্রায় পুরোপুরিই চার্চ নিয়ন্ত্রিত 
ছিল।-ইসলামি বিজ্ঞানের এই পটভূমির সঙ্গে বরং পরবর্তী 
কালের রেলেসাঁস যুগের মিল রয়েছে। রাজ্রসভার এবং ধনী 
ব্যক্তিদের এই পৃষ্ঠপোষণা ছিল বলেই ইসলামি ডাক্তার আর 
জ্যোতি্বিজ্ঞানীরা নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করতে ও 
পর্যবেক্ষণ চালাতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, ধর্মান্ধ লোকেরা 
যখন এই বলে সোরগোল তুলল বে এসব দর্শনের চর্চা 
ভক্তদের ভক্তি টলিয়ে দেবে, তখন এ পৃষ্ঠপোবশাই 
বিল্রানচর্চাকারীদের রক্ষা করে।" সালাম নিজেও স্বীকার 
করেছেন, যখনই রাজপুরুষ আর বণিকদের সমর্থন চলে গেল, 
যখনই কট্টর কোরানপন্থীদের হাতে চলে গেল ইসলামি 
চিন্তাভাবনার রাশ. তখন থেকেই শুরু হল ইসলামি বিজ্ঞানের 
সর্বনাশের প্রক্রিয়া। তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্য 
করেছেন, ‘আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে বিজ্ঞানে আধিপত্য 
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খোয়ানোর এই পর্বেই কিন্তু বড়ো বড়ো ইসলামি সামরান্গুলো 


স্থাপিত হয় (ুর্কিতে ওস্মানলি, ইরানে সাফ্ভি, ভারতে 
মুঘল)'।* ভারতে মুঘল-শাসনের সাংস্কৃতিক অবদান সম্পর্কে 
তার মূল্যায়ন : 
দুর্ভাগ্যবশত, যে-তুর্করা ভারতবর্ষে এসেছিল তারা 
শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখায়নি, 
কোনো জ্ঞানচর্চার কেন্্রও গড়ে তোলেনি। তারা ফেলে 
রেখে গেছে চমৎকার কিছু স্মৃতিত্তন্ত আর মাজার; কিন্ত 
হায়, একটিও ভ্ঞানবিদ্যা চর্চার কেন্দ্র এই উপমহাদেশে 
রেখে যায্ুনি।১* 
কোরান ও ইসলামি খরতিহ] সম্বন্ধে সালামের দুর্বলতার 
প্রতি সম্পূর্ণ শ্রন্ধা রেখেও বলা যায়, তার নিজের জীবনের 
অভিন্রতাই প্রমাণ করে যে আন্রকের দিনে কোরানের সঙ্গে _ 
বে কোনো প্রতিষ্ঠানিক বর্ণের সঙ্গেই __ বিজ্ঞানের সমন্বয় 
ঘটানো অসম্তব। কেমত্রিজ থেকে ফিরে এসে তরুণ সালাম 
আধুনিক তাত্তিক পদার্থবিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়তে চেয়েছিলেন 
লাহোরে। কিন্তু নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাকে ফিরে যেতে 
হয়েছিল কেমব্রিজে __ বিদ্রানচর্চার সেই কেন্ডে যেখানে 
প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে সব সম্পর্ক 
চুকিয়ে দিয়েছে। ইসলামি সংস্কৃতি-বলয় থেকে ছিটকে বেরিয়ে 
যেতে পেরেছিলেন বলেই সালাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে এত 
বড়ো চিহ্ন রেখে যেতে পেরেছেন। 
প্রবেশ নিষেধ! 
এইবার আমরা সালামের সেই বিখ্যাত স্মৃতিচারণা থেকে 
কিছু তথ্য পেশ করব। অবিভক্ত ভারতের ঝাং নামক ছোটো 
এক মফঃম্বল শহরে, তারপর লাহোরে তার ইঙ্কুল ও কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয় জীবন কেটেছিল বিশ শতকের তিরিশের দশকে। 
সেই সময়কার কথা বলতে গিয়ে সালাম লিখছেন: 
আমাদের ইংরেছি পড়াতেন শেখ ইজাজ আহমেদ. 
আরবি পড়াতেন সুফি জিয়াউল হক. ফার্সি পড়াতেন 
খাজা মিরাজুদ্িন। কিন্তু অস্ক আর অন্যান্য বিজ্ঞানের 
বিব্যগুলি পড়াতেন হিন্দু এবং শিখ সম্প্রদায়ের 
শিক্ষকেরা। কেননা বিজ্ঞান ও অঙ্কের বিষয়গুলিকে হিন্দু 
আর শিখ ছাত্রদের পড়বার বিষয় বলেই গণ্য করা 
হত৷”? 
আবার স্মরণ করি সৈয়দ আহ্‌মেদের সেই উক্তি : 
“আত্মতুষ্ট অহবোধের এক সর্বনাশা ঘেরাটোপ আচ্ছন্ন করে 
রেখেছে মুদলিম সম্প্রদায়কে।' আমরা! দেখতে পাচ্ছি ১৯৩৮ 
সালেও শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের ঘরের ছেলেদের 
(মেয়েদের ঝখা তো বাদই দিলাম) বিজ্ঞানচর্চার স্পর্শ থেকে 


সচেতনভাবে সরিয়ে রাখতেন। এখানেই শেষ নয়। সালান 
বলছেন _ 
তখনকার দিনে পাল্রাব হুদেশে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা 
ছিল একটা জাতীয় কর্মসূচির মতো। এর সবথেকে বড়ো 
কারণ হল হিন্দুরা শিক্ষার বিষয়টিকে খুব মদত দিতেল। 
আমার বেশ মনে পড়ে, আমি দুপুর দুটো নাগাদ সাইকেল 
চেপে মাখিয়ানা থেকে কাং শহরে ফিরছি। ম্যাট্রিকে 
আমার ফার্স্ট হওয়ার খবরটা ততক্ষণে শহরে পৌছে 
গেছে। পুলিশগেট পেরিয়ে বুলন্দ দরওয়াজায় আমি বাড়ি 
পৌছাব। শ্রীণেরে শ্রচণ্ড দাবদাহে সেখানে সব দোকান 
সকাল সকাল বন্ধ করে দেওয়ার রেওয়ান্ত ছিল। কিন্তু 
আমি পরিদ্ধার মনে করতে পারছি, সেদিন সব 
দোকানদার দোকানের ঝাপ খুলে রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে 
থেকে আমায় অভিনন্দন জ্রানিয়েছিলেন। এবং সকলেই 
হিন্দু 
সৈয়দ আহ্মেদ-এর ১৮৬৯/৭০ সালের মন্তব্যগুলোর 
সঙ্গে সালাম-বর্নিত ১৯৩৮-এর এই অবস্থার তুলনা করলে 
আমরা বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখতে পাই কি? 
অথচ & সময়ের মধোই নহেম্্রলাল সরকার (১৮৩৩- 
১৯০৪) প্রতিষ্ঠা করেছেন তার 'কাল্টিভেশন' ; খ্রিস্টান 
জেসুইট সম্প্রদায়ের ফাদার লাফে (১৮৩৭-১৯০৮) বিভ্ান- 
শিক্ষাদান ও প্রসারের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখেছেন পার্শি 
সম্প্রদায়ের, বিশেষত দ্রামশেদজী টাটার আগ্রহে ও আনুকূল্য 
ব্যাঙ্গালোরে গড়ে উঠেছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স 
(ঘোর জন্য স্বনামধন্য বিজ্ঞানী সার জে. জে. টম্সনের পরামর্শ 
নেওয়া হয়েছিল): সি. ভি. রামন নোবেল পুরস্কার পর্যন্ত পেয়ে 
গেছেন; সতোশ্নাথ, মেঘনাদ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ 
করেছেন। কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞান জগতের এইসব যুগান্তকারী 
টনা শিক্ষিত মুসলিম মানসে বিশেব কোনো দাগ কাটেনি। এ 
লিয়ে আক্ষেপের অস্ত ছিল না আবদুস সালামের। আধুনিক 
সংস্কৃতি বলতে ঘা বোঝায় __ যার কেন্দ্রে আছে বিজ্ঞান _ 
তা থেকে মুসলিম সমাজ নিত্রেকে এইভাবে সরিয়ে রেখেছে 
বলেই তার অগ্রগতির ধারা রুদ্ধ হয়ে গেছে, এ বিবয়ে তিনি 
সুনিশ্চিত ছিলেন। 
আড্মথশুন 
অথচ তার দ্বন্ব এইখানে যে এ ইসলামি সংস্কৃতির যা 
বনেদ, সেই কোরানকে তিনি পবিত্র জ্ঞানে পূদ্জা করতেন। 
এরকম একজন বর্মপ্রাণ মানুষকে তার স্বদেশ পাকিস্তানের 
শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক ও ধর্মনেতারা "কাফের" বলে. দেশদ্রোহী 
বলে গাল দিয়েছে। তিনি লাহোর ফলেজে পা রাখলে আগুন 
জ্বলে যাবে হুমকি দিয়েছে ইসলামি ছাত্র ইউনিয়ন, এবং সে- 
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হুমকির কাছে মাথা নুইয়ে তার সংবর্ধনা বাতিল করতে হয়েছে। 
এতসব সত্বেও তিনি কিন্তু তার ইসলাম-ডক্তিতে অবিচল 
ছিলেন। অশিক্ষিত আরব রাষ্ট্রনেতাদের দোরে দোরে ঘুরেছেন 
অর্থভিক্ষা। করে - যাতে “ইসলামি বিজ্ঞানের" অগ্রগতির পথ 
ক্রুদ্ধ লা হয়। তার ধারণা ছিল, মুসলিম রাজপুরুঘ আর 
বণিকদের বিজ্ঞান-চর্চার জনা অর্থদানে রাজ্জি করাতে পারলেই 
"ইসলামি বিজ্ঞান' আবার জগংৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ 
করবে। কী আশ্চর্য আয্মধগুন! তিনি নিজেই দেখিয়েছেন, অষ্টম 
থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইসলামি রাল্পপুরুব ও বণিকরা 
কেবল টাকা দিয়েই খালাস হননি. তারা নিজেরা বিজ্ঞানের 
তাত্বিক ও দার্শনিক গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন. 
অনেকে সক্রিয় বিজ্ঞানচর্চাও করতেন। কিন্তু ধর্মনেতাদের 
রক্তচক্ষু উপেক্ষা করার মতো হিম্মত তাদের ছিল। সেই 
কারণেই সেমুগের ইসলামি বিজ্ঞান অত সাফল্য অর্জন করতে 
পেরেছিল, গ্রীস ও ভারতের বিষরানচর্চা থেকে মুকহত্তে দান 
গ্রহণ করতে পেরেছিল। 

আর আজ? ইসলামি রাষ্ট্রনেতারা ইসলামি ধর্মনেতাদের 
হাতের পুত্ুল। নইলে ইসলামাবাদের 'পেশ-ইমাম' কোন 
সাহসে সালামের মতো মহৎ বিল্রানী ও মহাপ্রাণ মানুষকে 
“ইত্ায়েলের দালাল" ও কাফের বলে গাল দিয়েও পার পেয়ে 
যায়? 
প্রতিরোধ 

এমন নয় যে মুসলিম সাকস্কেতিক মানসের এই সর্বনাশা 
ঘেরাটোপ ছিড়ে বেরিয়ে আসার কোনো প্রয়াস হয়নি বা হচ্ছে 
না। এদেশে সার সৈয়দই তো তার মত্ত উদাহরণ। আরব 
দেশগুলিতেও বিচ্ছিন্ত আকারে এ ধরনের বং শ্রচেষ্টা চলেছে। 
ইনস্টিটিউট ফর দি সেকুলারাইজেশন অব ইসলামিক 
সোসাইটি'র মুখপত্রে প্যালেস্টাইনের বির্জাইত (81201) 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাসান আব্দুল্লা এ ধরনের আন্দোলনের একটি 
সংক্ষিপ্ত তথ্যভিত্তিক বিবরণ দিয়েছেন।** তা থেকে আমরা 
জানতে পারি, উনিশ শতকের শেষ দিকে ইজিস্টে আল- 
মুাতাক বলে একটি অগ্রদী আরবি বিজ্ঞান-পত্রিকা বেযোত, 
যা একেবারে বিশ শতকের পঞ্চাশ দশক অব্দি একটানা 
প্রকাশিত হরেছে। ফরা আত্ধন এবং শিব্লি শ্মাইয়েল 
বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ধারণার প্রচার করে বিখ্যাত হন। 
কিন্ত আছ অধিকাশে আরব দেশে দের প্রসিদ্ধ বিতর্কশুলোর 
পুনরম্রণ নিষিদ্ধ। ডারউইনের 'অরিজিন'-এর আরবি অনুবাদ 
করেছিলেন ইস্মাইল মাঝের। এই সব লেখকরা আবিকাশেই 
নির্যাতিত হয়েছেন, হচ্ছেন, অনেকে প্রাণও দিয়েছেন। 
পাকিস্তানের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ পারভেজ্জ হুড়ৃভয় 


চলেছেন। ধর্ম থেকে বিজ্ঞানকে আলাদা করতে না পারলে 
মুসলিম দুনিয়ার ভবিলাৎ অন্ধকার __ এ বস্পবো তিনি 
অবিচল আবদুস সালামের এই শিব্য-সহকর্মী মুসলিম দুনিয়ার 
বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠ অংশের অন্যতম প্রধান ও শ্রেষ্ঠ গ্রবক্তা। 

এদের লেখার ও বক্তব্যের জনপ্রিয়তা থেকে নিশ্চয়ই 
প্রমাণ হয় যে ইসলাম-প্রভাবিত শিক্ষিত ভনসমস্ির সাস্কেতিক 
মানসে বিল্ঞান-সিঞ্চিত সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার একটা ক্ষেত্র 
তৈরি হয়েছে। ঘাসান আবদুল বলছেন, 'ত্রোতি্বিজ্ঞান আর 
অলিকিউলার বায়োলভ্ভির নতুন নতুন আবিষ্কারের অভিঘাতে, 
সবার ওপরে স্যাটেলাইট টিভি আর ইন্টারনেটের প্রসারের 
দৌলতে ইসলামি যৌলবাদের হরেক দাবি সন্বস্ধে মানুবের 
মনে প্রশ্ন জাগছে, এবং সেসব তশ্মের তীব্রতা ক্রমবর্ধমান। সবই 
ঠিক, কিন্তু তিনিই সাবধান করে দিয়ে বলছেন, সব মিলিয়ে 
ইসলামি দুনিয়ায় বিভ্ঞানরিরোহী ইসলামগন্থার বেগ যে কমে 
আসছে এমন কোনো লক্ষণ নেই। 

অর্থাৎ কিনা, সৈয়দ আহমেদ কথিত সেই নিছলা 
আত্মতুস্টির সর্বনাশা ঘেরাটোপ আজও ইসলাম-প্রভাবিত 
সঙ্কেতির একটা বড়ো অংশকে আবিষ্ট করে রেখেছে। এ থেকে 
মুক্তির পথ কে দেখাবে? হিন্দুত্ববাদের ধ্বতা তুলে যারা 
ইসলামের এ মোল্লা-যৌলবিদের চেয়েও জঘন্য ভূমিকা পালন 
করছেন, তারা নিশ্চয়ই নন। ... তাই সমীকরণের একটাই সঠিক 
উত্তর বেরিয়ে আসে __ ধর্ম থেকে মুক্ত না করলে বিজ্ঞানের 
ও সমাজের অগ্রগতি হওয়া সম্ভব নয়। 
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চিনিলে না আমারে 


অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 


কা আশ্চর্য মানুষ ছিলেন ডিনসেন্ট ভ্যান গগ। নিতের 
সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা এই অ-সাধারণ 
ওলন্দান শিল্পী তার মাত্র ৩৭ বছরের বাতিক্রমী 
জীবনে, প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সমাজের কুঁটি ধরে থেকে দিয়ে 
গেছেন। নিডের দারিদ্রক্লিষ্ট, হতাশাতাড়িত, নিঃসঙ্গ জীবনের 
চিত্রপট ছিল বড় যন্ত্রণার, বড় বেদনায় দীর্ণ। শেষে অসহনীয় 
দুঃসময়ে নিভের ভ্রীবল নিডেই কেড়ে নেন মাথায় বুলেট 
চালিয়ে। অকালে স্তব্ধ হয়ে যায় এক 'অনন্য সৃষ্টিশীল মানবিক 
মস্তিষ্ক, ১৮৯০ সালের ২৯ জুলাই। ... মাথায় গল্ফ টুপি, মুখে 
পাইপ কিংবা সিগারেট। লাগাতার ধূমপান করাতেন। চেইন 
স্মোকার। 
দিবস আসে দিবস ঘায়। দিবস পালিত হয় ধর্মাচরণের 
মত। যেন উদ্যাপন করাটাই একমাত্র কর্তবা। দিবসটির 
তাৎপর্য আনৃষ্ঠানিকতার ঘেরাটোপ ভেঙে আর বাইরে জনমনে 
প্রভাব ফেলে না। ... অবশ্য এরই মধো কিছু অন্যরকম ঘটে, 
দু'একটি ক্ষেতের যেমন এই ৩১ নে 'আত্তর্জাতিক ধূমপান 
বিরোধী দিবস'। দশ-পনের বছর ধরে বিভিশ্ন ব্যক্তি, বিজ্ঞান 
সংগঠন, সরকারি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ছোট ছোট 
অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর মাধামে ধূমপানের কুফল ও মারাত্মক 
বিপদের কথা প্রচার কারেছে বিচ্ছিত্রভাবে। ১৯৯৫ সালে বিজ্ঞ 
স্াস্থা সংস্থা (৬/110) ৩১ নে তারিখটিকে 'ঘৃমপান বিরোধী 
দিধস' চিহ্নিত করে। গণমাধ্যমে প্রচাব বাড়ে। কেন্্রীয় এবং 
রাজ্য সরকারেরও নিদ্রাভঙ্গ হয়। প্রকাশ স্থানে ধূমপানের ওপর 
বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, খুব সম্প্রতি শাত্তিমূলক বাবস্থাও 
ঘোষণা করা হয়েছে সরকারি বিজ্রপ্তিতে। অর্থাৎ কিছুটা অস্তত 
কাজ হয়েছে। মানুষের স্বাস্থ্যচেতনা ও ক্যানসার-ভীতির সঙ্গে 
ধুমপান-বিরোধী প্রচার আন্দোলন এবং মৃদু সরকারি হস্তক্ষেপ 
মিলে ধূমপানের বাড়বাড়ত্ত চোখে পড়ার মত কমেছে, 
লোকেরা বিড়ি-সিগারেট খেতে কিছুটা ভয় পাচ্ছেন এখন। 
অথচ তামাকের ধোঁয়ার সুদূরপ্রসারী মারাত্মক ক্ষতিকারক 
প্তিক্রিয়াকে বিজ্ঞান চিহ্নিত করেছিল প্রায় চল্লিশ বছর আগে, 


৬০-এর দশকে। তখন প্রধানত ধূমপানে অভান্ত চিকিৎসক 
গোষ্ঠাই এই বৈজ্ঞানিক শ্রশিয়ারিকে অবহেলা করেছেন, বিপদের 
শুরুহ সম্পর্কে অযৌক্তিক বিতর্ক তুলেছেন _ হয়াতো সমাডে 
“বড় ডাক্তারে'র স্ট্যাটাস সিশ্বল বড় সিগ্যারেটাকে অবশ্য 
বর্জনীয় বলে স্বীকার করতে অন চায় নি। অবশেষে ২০-এর 
দশকে চিকিৎসাবিদ্ঞানের কগতে সর্বসম্ঘতিক্রানে তামাকের 
ধোঁয়া! সেবনকে অনাতম ধিপদ-সৃচক বা 'বিক্ধ, ফাকুটার' 
হিসেবে গণ) করা হয়। 





তিনসেন্ট আন গণৰ _ 9০1 wah গার 
০1৪৯০৫” আঁকা হয় ১৮৮৭-৮৬'য লীতে 





আগা - শহরে। তেল রং-এ শআঁকা। ত. 
বর্তমানে ভানস্টারডাম-এয 81005 মিউজিয়"মে রয়েছে। 


ক্যাটালগ F231 IHI9 
তন্তাবধ:ন - Vincent Van Gogh Foundation, 
9৪১৩৮ 
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স্বয়ং চিকিংসকগণই বৃমপানের ভয়ঙ্কর বিপদকে 
অনুধাবন করতে অনেক খিবা-্বম্দে ভুগেছেন বিংশ শতাব্দীর 
শেৱার্ধেও ! অথচ শতাধিক বছর আগেই হৃমপানকে করোটি- 
চিহ্নিত মৃত্যুদৃত হিসেবে চিনতে পেরেছিলেন এক অচিকিৎসক. 
ব্রতাক্ষ জীবনবোধ থেকে ক্যানভাসে তেলরঙে ফুটিয়ে 
তুলেছিলেন সৃত্যুরূপী ধূমপানের চিত্রকল্প। উনবিংশ শতাব্দীর 
অননা সাধারণ সেই শিল্পই হলেন__ভিনসেন্ট ভ্যান গগ। 
১৮৮৬ সালে তার আঁকা 'স্ক্ল উইথ বার্নিং সিগারেট -কে বলা 
যায় ধূমপান বিরোধী প্রচার আন্দোলনের প্রথম উচ্চারিত 
শ্লোগান। কিন্তু ভ্যান গগের সমসাময়িক শিল্পীরা এ ছবির 
সমাছচেতনার বাঞ্জনাকে কোনো মূল্যই দেন নি; এমন কি 
বর্তমান চিত্র সমালোচকরাও ছবিটি নিয়ে বাণিজা করতে 
এতটাই লিগ এবং লালায়িত যে, এর শৈলিক সামাজিক গুরুত্ব 
ও তাৎপর্য তারা স্বীকার করতে চান না পাছে আমস্টার্ডাম 
রিজ্স্‌ মিউজিয়ামে রক্ষিত (ক্যাটালগ নম্বর এফ ২১২/জে 
এইচ ৯৯৯) সে ছবির বাজারদর কম হয়ে ঘয়ে! ভ্যান গগ-এর 
সম্যহবোধ ও শিল্পসৃষ্টির প্রতি এই অবিচার, এই ভ্রান্ত মূল্যায়ন, 
কোনো মরণোত্তর পীড়ন নগ়। জীবিতাস্থাতেও শিল্পী তাঁর প্রাপ্য 
মর্যাদার ছিটেফোটাও পান নি তৎকালীন শিল্পীসমাজ ও বিদ্ধ 
সমাজের থেকে। বরং সম্মিলিতভাবে উন্মাদ বানানো হয়েছে 
তাকে। 

স্কাল উইথ বানিং সিগারেট' আজ এক বিশ্ববন্দিত ছবি, 
শিল্পরসিক অভিজাত-শ্রেণী চিত্র-বানিয়াদের লোভনীয় লক্ষ্য। 
অথচ সময়কালে তা ছিল লা। ১৯৮৫-৮৬ সালে ক্ষুধার্ত, 
হতাশাবিদ্ধ, স্বীকৃতিবঞ্চিত ভ্যান গগ এ ছবি এক মুল্লাতেও 
বেচতে পারেন নি। কেউ বোঝেই নি ছবিটির বার্তা ও গুণগত 
উৎকর্ধ। আসলে ভ্যান গগকেই বোঝেনি তার সময়, তার 
সমকালীন চিত্রশিল্পী ও সমালোচকগণ। চলতি শ্রোতের 
বিপরীতে এগোতে চাইলে এমনই তো হওয়ার নিয়ম। ঈর্ষা, হীন 
মনোবৃত্তি, অন্য ‘জাতে র শিল্পীকে অস্বীকৃত রাখার মানলিকতা 
= এ সমস্ত কন্টকিত ‘অলঙ্কার'-ই ভ্যান গগের সারাজীবনের 
প্রাণি। তথাপি ভ্যান গগ তো ভ্যান গগ-ই। শত বঞ্চন৷ আর 
দুর্বিপাকেয মধ্যেও নৈর্ব্যক্তিক বিদূর্ত চিত্রায়ণের তথাকথিত 
“জাতে ওঠা" শিল্পরীতিকে তিনি হেলায় বর্জন করেছিলেন। 
নিভীঁকতা আর অদম্য আত্মবিশ্বাস ছিল তার প্রধান চারিত্রিক 
অন্্র। আর্ট গ্যালারির বন্ধ চার-দেয়ালের ভেতর নয়, ভ্যান গগ 
ঘুরে বেড়াতেন, আঁকার বিষযবন্ত খুঁজে নিতেন সাধারণ 


মানুবের মুখের ছবি থেকে৷ হাটে মাঠে খনিতে খাদানে কলে 
কারখানায় গরিব মানুষদের মধ্যে চলত, তার ছবি আঁকার কাজ 
অনাহারক্রিষ্ট অর্ধভুক্ত মানুষদের ধুব কাছ থেকে দেখেছেন, 
সঙ্গে থেকেছেন. মিশেছেন, অনুভব করেছেন। নিজের তীত্র 
দারিপ্র ভ্যান গগকে হয়তো বেশি করে ভুখা মানুষদের সঙ্গে 
অস্তরঙ্গতা এনে দিয়েছিলো। দিনে রাতে তামাক সেবনরত 
শ্রমিকদের তিনি দেখেছেন কিভাবে ওরা ধোয়া দিয়ে খিদে 
মারে। দিনের পর দিন। 

তাই ভীবন্ত অভিজ্রতাই তাকে ভ্রানিয়েছিল সিগারেট 
মানেই সংকেত, অকাল মৃত্যুর আবাহন। এই বোধ ভ্যান গগের 
তুলিতে তুলে এনেছিলো মৃত্যুরূপী কক্ালের মুখে সিগারেটের 
অনবদ্য চিত্ররাপ। আমস্টারডামে আরকাইভ-এ সংরক্ষিত তার 
৪৪৯ নশ্বর চিঠিতে ভ্যান গগ বলছেন __ ‘সিগারেট অসম্ভব 
ক্ষতি করে আমি ভানি। কিন্তু এ যে আরে! একটা জিনিস করে 
= ক্ষুবার্তকে খিদে বুঝতে দেয় না। পেটের খিদে পের্টেই মেরে 
দেয়। মৃত্যুর পদধবনি শুনতে দেয় না।' একশ" বছরেরও বেশি 
আগে বলা এই সাবধানবাণীর জনককে ক'জন জানে, ঝ' জন 
স্বীকার করে? আজ সিগারেটের প্যাকেটে বাধ্যতামূলকভাবে 
ছাপা হয় — cigarctte smoking is injurious lo health. 
ভ্যান গগের ওই ছবিই তো একথা প্রথম বলেছে! স্বীকৃতি দেয় 
না কেউ। আজ ধূযপান-বিরোধী প্রদর্শনীতে, প্রচারপয়ে, 
গণমাধ্যমে কঙ্কালের মুখে সিগারেট দেওয়া ছবি প্রচুর ব্যবহৃত 
হয়। আজও কেউ বলে না এ “আইডিয়া'র পথিকৃৎ ছিলেন 
ভান গগ। কেউ বলে না তার প্রথর পরিবেশ চেতনার কথা, 
সমাজবোধের কথা। অর্থাৎ সেই অবহেলা, সেই অস্বীকৃতি, সেই 
বিস্বরণ আজও __ ঘা ভীবিতাবস্থায় সারাজীবন ভ্যান গগবে 
কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, পাগল করেছে, আত্মহত্যায় বাধ] করেছে। 

অথচ বাজার-শ্রাসিত এই সমাজের কি নিষ্ঠুর আচরণ, 
সেই অবহেলিত লাহ্ছিত ভ্যান গগকে নিয়ে এখন চিত্রাবোদ্ধা, 
উন্মাদনা, কত হৈ চৈ, কত কলহাস্য, কত উৎসব। এমনকি 
ছবির বাজার-দর তোলার জন্য অনেক চিত্ররসিক 'স্কাল উইথ 
বার্নিং সিগারেট" -এর অপব্যাখ্যাও দেন __ ওটা ভ্যান গগের 
নিজের মৃত্যু কামনার প্রতিচ্ছবি, ওটা করোটি নিয়ে আযানাটমি- 
শিক্ষার প্রতি ভ্যান গগেয় বিভ্রীপ, ওটা ভ্যান গগের 
আত্ম প্রতিকৃতি, ইত্যাদি ইত্যাদি। 

হায় রে নির্দয় সমাজ 


কৃতাদ্রতা : ডাঃ অসীম চট্রাপাধ্যায়। 
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৯৮ 


রর (জি নিল 


বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী 





যাবেনই বৃদ্ধা স্বর্গে 

সাত দিন ধরে আনক্রেইম্ড্‌ হড়ে পড়ে রইলেন মর্গে। 
বৃদ্ধাশ্রমে যেত না ছেলেরা । কিংবা স্বজন-বর্গে। 
বন্ধাশ্রমে হয়েছে কলেরা 


আসেনি ছেলেরা! এবং মেয়েরা? সমুদ্দুরেই যা 
শ্রাক্দের ঘটা দেখে মনে হয়-__ঘাবেনই বৃদ্ধা স্বর্গে: 


ইস্টি- কুটুম মিষ্টি-কুটুম ইলিশ মাছের ছা! 
টাকার গরম ভাঙ্গবাসিস। ছ্বা-পোষাদের না। 
কালো টাকার সোহাগী লো_- লোনা ডলের ছা! 
গঙ্গায়-না পত্রায়-না সদদ্দুরেই_যা। 





এলাটিন বেলাটিন সই লো! 


-_ এলাটিন বেলাটিন সই লো! 

_ কীসের খবর হইল? 

= রাজা পাঁচ জন এম পি চাইল। 

_ কেন এম পি চাইল? 

__ কালকে আস্থা-ভোট যে ভাই। 

-_ এম পি পিছু দু'কোটি চাই। 

- টাকার জনা চিন্তা নাই। 

-_ নিয়ে যাও, লিয়ে যাও এম পি-দের। 
= এলাটিন বেলাটিন সই লো: ... 








৯৯ উৎস মানুষ __ জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০০২ 


বাবার সেবায় 


ভণ্ড শুরুর বণ্ড চেলায় 

খুব জোর সে প্রচার চালায়। 
মন্ত্রী হলে ভোটের দাদায় 
বাবার পায়ে ডিগবাচ্জি খায় । 
জিতলে ভোটে গুরুর কৃপায়_ 
ব্লাক-মানি দেয় বাবার সেবায়। 





মেয়ে যদি নিতে চায় ... 
পণ আমি নেব না তো এফ কানাকড়িও। 
ছেলেও চার না নিতে একগাছা। দড়িও। ছু মন্তর ছুঃ! 
তবে যদি মেয়েকেই দিতে চান শাড়ি ও 
ভরিজ-টভি সোনাদানা, নিতে পারি বাড়িও। ছল কয 
মেয়ে যদি নিতে চায়, নিতে পারে গাড়িও ॥ _ তুই করবি ভ্যানিস্‌ আমায়? 
ধুস্‌স্‌স্‌... 
- বেশ! তবে দ্যাখ-_হু মন্তর 
ছু... 
= বন্তা দিয়ে ঢাকিস কেন? 
বলবে, “হ্যা, দিল আছে! উঃ... 
যা ঘা কিছু দেবেন তা আপনার মেয়েকেই ৪১ ইট টিন 
দিচ্ছেন মনে করে কিনবেন সে ভাবেই। _ য্লাক-আনিকে হোয়াইট করছি 
আপনার মেয়ে আর নতুন জামাইটি॥ দ্যাথ। 
যাস-ফূলো হয়ে যাবে? ভাবুন সে ভিউটি! __ চোরকে পারবি সং বানাতে? 
একটা মারুতি হলে খুশি হত মেয়েরা। হ্যা? 
আমি হলে দিতাম তো কন্টেসা-সিয়েরা। _ ফালতু ম্যাজিক আমি দেখাই 
ফ্রিজ-টিভি-আলমারি_খাট-ফাট না দিয়ে না 


ক্যাশ দিলে লোকে বলে বাস্তববাদী এ। 
মেয়েটা তো আপনারই। আমার আর কী আছে? 
লাখ দশ দিলে লোকে বলবে, 'হ্যা, দিল আছে 
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তোর তাতে কী? 


চৌরাস্তায় পড়ছে সিকি । 
আসমানসে গিরতা নাকি? 
ট্রাফিক-পুলিশ তুলছেটা কী? 
তোর তাতে কী? তোর তাতে কী? 
দিন-দুপুরে গুণ্ডাবাজি_ 

লাশ পড়েছে তিনটে আজই। 
হেই দাদা! চল পুলিশ ডাকি। 
তোর তাতে কী? তোর তাতে কী? 
শুনছি নাকি পাশের বাড়ি 

বউ দিয়েছে গলায় দড়ি। 

চল দেখি গে ব্যাপারটা কী? 
তোর তাতে কী? তোর তাতে কী? 


কালে কালে হচ্ছে কী? 


কালে কালে হচ্ছে কী বুকলে ব্রাদার? 
নামজাদা ইসকুলে ভাড়াটে মাদার 
ইন্টারভিউ দিতে যায় নাকি। আর 
ডোনেশন দিয়ে যান জেনুইন ফাদার। 








১০১ 
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হ্রবাল ফেং-শ্যুইটা বাল্রারে খুব চলছে। 

সংবাদপরের পাতায় দেখি ফেং-শাই! 

বন্ধুবান্ধব, পরিচিতজ্রনের কাছে শুনি ফেং- 
শ্ই। বাড়িতে বাড়িতে দেখি ধাতুর রডের ঘণ্টা -টুং টাং _ 
সেও নাকি ফে।-শ্ুই। বাড়ির তাকে তাকে টাকমাথা, ভুঁড়ি 
খলঘল এক হাসামুখর প্রৌঢ়, অনেকটা আমাদের গোপাল 
ভাড়ের মতো নাম লাফিং বুদ্ধ, সেও নাকি ফেং-শ্যুই-এর 
অবদান । বন্ধু বলল__ বসার ঘরে সদর দরছ্রার দিকে মুখ করে 
আকুয়ারিয়াম রাখ। তাতে রাখবি গোল্ড ফিশ। এটা ভাল. 
শুভ) বললাম __ কেল? সে বলল __ ফেংশশ্যাই। 


_ তাকে তালুবন্দি করার ৮০টি লোভনীয় প্রস্তাব । পাতা 
উল্টে উপ্টে বইটা শেষ করে দেখা গেল ঘর সাজানোর 
অছিলায় বেশ মোটা অর্থের বিনিময়ে 'সৌডাগা' কে কক্তা 
করার জন) নানান নিদান হেঁকেছেন লেখক। অবশেকে সেই 
নিদানগুলোকে খানিকটা যুক্তিসংগত করার বাসনায় একটা 
ততও (?) হাজির করা হয়েছে। অর্থাৎ বইটার দুটো অংশ _ 
এক, সৌভাগ্য লাভের টোটকা, দুই, ত । 


কয়েকটি হাস্যকর টোটকা 

“সৌভাগ্য লাভের ৮০টি সুবর্ণ উপায়' মার্কিনি কায়দায় 
৮০টি টোট কা। ফেং-্যুই ব্যাপারটাই ৩ ধরনের টোটকা নির্ভর, 
বিশ্বাসে মিলায় বন্ত' গোছের নিঃশর্ত মানসিক আব্সমর্পণের 
আহ্বান। সৌভাগ্য লাভ বলতে বোঝানো হচ্ছে হনলাত, উন্নতি 
সইত্যাদি। মোদ্দায় বড়লোক হওয়া। তাও পরিশ্রবলন্ত অর্থে ধনী 
হওয়া নয় । ফেং-শ্যুই বলছে যতই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে 
রোজগার করে উন্নতির চেষ্টা করা হোক না কেন. যদি 
ঘরবাড়ি, বাথরুম, আসবাবপত্র সঠিক" অবস্থানে (ফেংশ্যাই 
মতে) না থাকে তবে হাজার চেষ্টা সত্তেও ঘরে টাকা ঢুকবে না। 
সুতরাং ধনলাভ বা সৌভাগ্যলাভ করতে গেলে ফেং-শ্যুই মতে 
ঘর সাম্রাতেই হবে। যেমন : 

ক) ডাইনিং টেবিলের পাশে আয়না রাখলে খাবারদাবার 





সেই আয়নায় শ্রতিবিশ্বিত হ'লে খাবারদাবার সব দ্বিওণ বলে 
প্রতীয়মান হয়। যা “অবশ্যই সুনিশ্চিত করবে যে এই পরিবারে 
কোনোদিন খাদ্যাভাব হবে না।' সুতরাং ডাইনিং টেবিলের পাশে 
আয়না রাখা দরকার । আয়নায় খাবারদাবার প্রতিফলিত হলেই 
নাকি আর কখনো খাদ্যাভাব থাকবে না। অর্থনীতির চোরাটানে 
পরিবারের আয়ের উৎস শুকিয়ে গেলেও না! কি অস্তুত কথা: 
এই মন্তব্যের পেছনে কোনো যুক্তিটুক্তি অবশ্য একেবারেই 
নেই। 

খ) "আযকুয়ারিয়ামে গোল্ড ফিশ রাখতে পারলে তা হবে 
সৌভাগ্যবৃক্ধির এক মহৎ উপায়'। কেন? কোনো উত্তর নেই। 
গোল্ড ফিশের সাথে "সৌভাগ্যের কী সম্পর্ক? কেউ জানে না 
হয়তো লেখকও জানেন না। আরও আছে " ... আপনি ৯টা 
মাছ রাখবেন, তার মধ্যে ৮টা হবে লাল বা সোনালি রঙের আর 
১টা হবে কালো রঙের।' হাসি পাচ্ছে না? এরপর '.. 
শয়নকক্ষে বা রান্রাঘরে বা বাথরদমে গোল্ড ফিশ রাখবেন না। 
গোল্ড ফিশ রাখার সব থেকে ভাল জায়গা হ'ল বসার ঘর এবং 
তা পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব বা উত্তরদিকে হলেই ভাল ।... জলাধার যদি 
ঠিক জায়গায় স্থাপন করা যায় তবে তা চমকপ্রদ লৌভাগা 
আনে। কিন্তু ঠিক জায়গায় না রাখলে তা আবার ভীবণ ক্ষতি 
করে। সদর দরজার ডানদিকে কখনও ভলাধার রাখবেন না।' 
সত্যিই তো! বাড়িতে জলাধার বলতে একমাত্র আকুয়ারিয়ানই 
বোঝায়: ছাদে ডলের ট্যান্ধ, বাথরুম, রান্নাঘরের জল রাখার 
পাত্র ইত্যাদি তো আর ভলাধার নয়! খারাপ লাগে এই ভোবে 
যে এমন হাসাকর, বিচারবৃদ্ধি শুনা নিদানগুলো শিক্ষিত, 
বুজিনান লোকেরা কেমন নির্বিবাদে গিলে যাচ্ছেন, একবারও 
সংশয়ে থমকানো, প্রশ্ন তোলার ভাবনা কি তাদের মনে আসে 
নাঃ 

গ) ‘তিন পা ওয়ালা ব্যাঙ ভীষণ সৌভাগ্যসূচক হিসেবে 
পরিগণিত হয়। এর মুখে সাধারণত একটি বা তিনটি মুদ্রা 
থাকে। ব্যাঙুটাকে ঘরের ভেতরদিকে মুখ করে বসাতে হবে। 
যাতে মনে হয় ব্যাঙ ধন নিয়ে ঘরে ঢুকছে” 

ঘ) “তিনটি পুরনো চিনদেশীয় মুদ্রা একটা লালসুতোয় 
বা লাল রিবনে বেঁধে দরজার হাতলে ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। 
এটা আপনার ঘরে সৌভাগ্য অনুপ্রবেনের সুচনা দেবে। আর 
মুদ্রা জানান দেবে যে ঘরে ধনভাগ্য এসে গেছে।' 


* 'কেশ্যোই, সৌডাগ৷ লাতের ৮০টি সুবর্ণ উপাত' __ ডঃ নীতিন প্রত এবং গ্রীযতি সীমা পারথ : অনুবাদ __ জয়ন্তী দাশগুপর। নবনীত পাবলিকেশন্স । 
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“গ' আর 'খ' টোটকা দুটি অতীব হাসাকর। এমনকি 
লেখকও বাড বা মুন্রা কি ভাবে ধনভাগ্যের সূচনা করতে পারে 
তার কোনো আপাত যুক্তিসংগত কারগ দর্শাতে পারেন নি। 

ড) মাঙ্গলিক চিহ্নের প্রদর্শন __ আমি আমার কাজে 
অনেকবার স্বস্তিক. ওম্‌ আর ট্রিশূল চিহ্ন ব্যবহার করে দেখেছি 
ঘে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। আপনার বাড়ির সুরক্ষার জন্য 
প্রধান দরজার দু'পাশে আপনি এই চিহ্ন লাগাতে পারেন।' 
চিহ্ৃগুলি লক্ষ্য করুন। সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্মের প্রতীক বা 
মাঙ্গলিক চিহন। যদিও লেখক চিহ্ুগুলিকে ভারতীয়দের 
মাঙ্গলিক চিহ্ন বলে চালাতে চেয়েছেন। কিন্তু হিন্দু ব্যতীত অনা 
ভারতীয়ের কাছে এইগুলি 'মাঙ্গলিক চিহ্ন" নয়) তবে কি লেখক 
"হিন্দুরাই একমাত্র ভারতীয়". এই তবে বিশ্বাসী? আনরা তো 
ঘরপোড়া গরু, তাই এই বিশেষ চিহন তিনটির মাধে হিন্দুত্ববাদী 
সাম্প্রদায়িকতার ছায়া দেখতে পাই। স্বান্তিক চিহুকে বিখ্যাত 
করেছেন হিটলার । আর যারা '৯২ সালে ব্যবরি মসজিদ ভাঙা 
থেকে শুরু করে সম্প্রতি গুজরাতে ধর্মীয় গণহত্যার নায়ক, 
তারা এই চিহ্নত্রয়ীকে তাদের শক্তির উৎসের প্রতীক হিসাবে 
দেখে। 

এরকম আশিটি আপাতনির্বোর হাসাকর রিচুয়াল_ 
যেগুলি পালন করলেই নাকি অগাধ সৌন্তাগাশালী এবং 
ধনশালী হওয়া যায়। তবে এর আড়ালে আছে এক সুচতুর 
বেনিয়াবুদ্ধি। যা দাবি করে মানুষের প্রশ্নহীন মানসিক আনুগত্য) 
যা আধুনিক ভোগবাদী সমাজের টাকাকেন্দ্রিক সংস্কৃতির 
পৃষ্ঠপোষক, এবং যা ছন্থবেশে মৌলবাদের কর্ষনভূমি। কারণ, 
প্রশ্নহীনতাই তো মৌলবাদের উৎস। 
কেন ফেংশ্যুই? 

বিনাপ্রশ্নে তথাকথিত সৌভাগ্যলাভের জন্য কিছু আচার 
পালন যদি মূল লক্ষ্য হয় তবে চিন থেকে কুসাস্কার আমদানি 
করতে হয় কেন? আমাদের দেশে তো কুসংস্কারের অভাব 
নেই। 

আসলে কুসংক্কারও একটা পণ্য এবং এর বাজার আছে। 
ঠিক মোড়কে ঠিকভাবে খাওয়াতে পারলে কুসংস্কারের 
বাজারদর ভালই। আর বিশ্বায়নের যুশে এক দেশের কুসংস্কার 
যদি অন্যদেশে চালানো যায় তবে তাতে ফরেন" ছাপ পড়ে, 
বাজারে কাটে আরও ভাল। তাই নস্তাদামুস, তাই রেইকি, তাই 
থেং-শ্ুই। দ্বিতীয়ত, শিক্ষিত, উচ্চমধ্যবিত্ত প্রযুক্তি লোভী বা 
প্রযুক্তি অন্ধ ভারতীয়ের কাছে হাচি-টিকটিকিমার্কা ভারতীয় 
বিদেশি গাড়ি, মার্কেন্টাইল ফার্ম অদ্বিত ঝা চকচকে 
জীবনযাপনের সঙ্গে মাদুলি, কবচ বা 'শনিবারে কুম্মাণ্ড ভক্ষণ 
নিষিদ্ধ -_ ঠিক খাপ খায় না। কুসংক্ষারেও চাই ঝক্‌যকে 
পালিশ, চাই একটু আধুনিকতার ছোঁয়া। তাই ত্যোতিবীদের 
ঘরে ঘরে কম্পিউটার। তাই 'রাৎ বক্রী বা রবির দশা' না বলে 
জ্যোতিবীরা বলছেন 'দুটো বড়ী' বা 'আলফা সেন্টিউরিস্থানে 


ইউরেনাসের দশা' ইতাদি। পাবলিক বেমালুন কাত। তৃতীয়ত, 
কুসংস্কার কিনাতেও কিছু ব্যয় করতে চায় ক্রেতারা । আর সেটা 
যদি ঘর সাভাবার ছলে হয়, তবে একটু আড়ালও থাকে, ফেং- 
শ্যুই এই সব দাবিই মেটায়। ফেং-শই বিদেশী, ফরেন ছাপ 
আছে। আ্যাকুয্লারিয়াম, লাফিং বৃদ্ধ, ধাতুর রড বা গেতলের 
ঘণ্টা, স্ফটিক বল বা ছবি, কমলালেবু গাছ, মুন্রামুখি ধাতুর 
ব্যাঙ __ এসব দিয়ে ঘর সালানোর মধো একটা চকচকে, 
ঝকককে ব্যাপার আছে। এসব কিনতে এবং ফেং-শ্যুই 
বিশেবল্রের পেছনে. মোটা খরচও আছে। এইসব কারণেই 
ফেং-শ্যুই। 

কুসংস্কারে বিশ্বাসকারী কখনো প্রশ্ন করেল না। ঠারা শুধু 
জানেন এটা করতে হয় বা ওটা করতে নেই) কেন এটা করতে 
হয় বা কেন ওটা করা বারণ __ এই ধরনের প্রশ্নের ছায়াও 
তাদের মনে আসে না মনের এই প্রশ্নহীল, চিত্তাহীন 
আত্মসমর্পণের পরিত্ৃপ্তি, সেখানে কোনো সংশয়, সন্দেহ বা 
শরশ্বের সামানা আভাসেই তারা বিরক্ত হন। কুসংস্কারে বিশ্বাস 
এবং সেই বিশ্বাস উস্কে দেওয়ার জন্য প্রয়োছনয় পণ্য 
ক্রয়__ এতেই তাদের পরিতৃত্তি। একথা কুসংস্কার ব্যবসায়ীরা 
ভালই জ্ঞানেন। তাই সাগরপার থেকে তারা বিনা শুদ্ষে 
কুসক্কোর আমদানি করেন। 


তত্ব 


যে কোনো পণ্য বাজারে চালাতে গেলে তার উপযোগিতা 
ও গুণাগুণ নানান কায়দায়, প্য়োনমত ফুলিয়ে ফুঁপিয়ে, তুলে 
ধরতে হয়। কুস স্কোর বাজারজাত করতে গেলে করকার একটা 
তব। যে তাত্বের সাহায্যে আপাত অসংলগ্ন প্রথাগুলোর একটা 
চটজলদি ব্যাখ্যা হাজির করা যায়। এই তন্বুলোর সাঘে 
বাস্তবের কোনো যোগ না থাকলেও তা বিশ্বামীর মানসিক 
আনুগত] পেয়ে যায় অনায়াসে। তাই জ্যোতিযের একটা ত 
থাকে। এমনকি হাঁচিটিতটিকিরও একটা তত্ব থাকে। ফেং-শাই- 
এর পেছনেও এমন একটা তত্ব খাড়া করা হয়েছে। এই ততই 
ফেং-শ্যুই-এর তথাকথিত উপযোগিতা ও গুণাগুণ ক্রেতার 
কাছে তুলে ঘরে। 

ফেংশ্যাই-এর কারবার ক্রোতিবের মতই বাকিগত 
ভাগ্যোক্লতি নিয়ে। ফেং-শ্যুই ওয়ালারা ভাগ্যকে তিনভাগে ভাগ 
করেছে __ (১) স্বশীয়ি ভাগ্য (২) মনুষা ভাগা এবং (৩) ডু- 
ভাগ্য। 

স্বীয় ভাগ্য নিয়ে মানুষ জন্মায়। অর্থাৎ গ্রহ, নক্ষত্র বা 
পূর্বজন্মের পাপপুণাও এই ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফেং-শ্যুই 
বলে ‘এই ভাগ্য বদলানো খুব কঠিন।' আসলে বোধ হয় ফেং- 
শুই ত্যোতিষের এল্যকায় ঢুকতে চায় না। 

মনুষ্য ভাগ হ'ল __ মানুষ কঠিন পরিশ্রম, অধ্যবসায়, 
একাগ্রতা ও কর্মদ্বারা যা অর্জন করে। এখানে তবু মানুষের 
পরিশ্রম ও অধ্যবসায়েয় কথা স্বীকার করা হয়েছে। স্বীকার না 
করে উপায় নেই। শুধু টোটকা দিয়ে তো আর মানবন্ত্রীবন 
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বদলানো যায় লা। তাই সর্বপ্রকার টোটকা প্রয়োগেও ফল না 
মেলে তার কর্মপ্রেরণার ঘাটতি বা অধ্যবসায়ের অভাবের 
দোহাই পাড়া যাবে। 

“ভূ-ভাগ হচ্ছে সেই ভাগা যা মানুষ অর্জন করে তার 
বাসস্থান ও কর্মস্থান থেকে। তরী ভাগ্যের এই পর্যায়ে কিছু 
সংশোধন বা সংস্কার সাধন করে সহদ্রেই ভাগ্যকে সম্পূর্ণরাপে 
নিজের অনুকূলে ফেরানো ঘায়। এখানেই ফেং-শাই-এয় 
অনুপ্রবেশ ঘটে।" 

তা হলে এই তথাকথিত ভূ-ভাগা" নিয়েই ফেং-শ্যুই-ওর 
করবার । শুধুমাত্র গ্রহ. নক্ষত্র, পাথর, আংটি, তাবিজ. কবচে 
"ভাগ্য পরিবর্তন" হচ্ছে না, এখন থাকার জায়গা, কাকের 
জায়গা নিয়েও টানাটানি! 

জ্যোতিবের মত ফেং-শ্যুইও মানুষের সবচেয়ে দুর্বল, 
অনিশ্চিত, অজানা, রহস্যময় এবং রোমাঞ্চকর জায়গা সেই 
তথাকথিত 'ভাগা'কে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বেছে নিয়েছে। 
জ্যোতিবের মতোই কার্থকারণ সম্পর্বসথীন, শুধুমাত্র কিস্বাসের 
ভিত্তিতে আধারিত কিছু উপাদান ব্যবহার করে 'ভাগ্য 
পরিবর্তন" তথা "ডাগ্যোল্রতি' ঘটানো সম্ভব একথাই ফেং-শ্যুই 
প্রচার করে। তবে ক্যোতিবীদের মতো ফেং-শ্যুইওয়ালারা 
নিজেদের তত্বকে বৈজ্ঞানিক টৈন্রানিক বলে দাবি করে না। 
বিজ্ঞানের বারপাশও এরা মাড়ায় না। বিজ্ঞান ঘাই বলুক, ফেং- 
শ্বাই নতে প্রকৃতিতে পাঁচটি উপাদান আছে__ গাছ (কাঠ), 
আগুন, মাটি (পৃথিবী), ধাতু এবং জল । প্রাচীন ভনগোষ্ঠীগুলির 
বিস্বাস এরকমই ছিল। ভারতেও বিশ্বাস ছিল প্রকৃতির পাঁচটি 
উপাদানে __ ক্ষিতি, অপ্‌. তে, মকুৎ, ব্যোম্‌। তারপরে 
গঙ্গা, ইয়াংসিকিয়াং দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বিত্রোন 
জানিয়ে দিয়েছে শ্রকৃতিতে যৌলিক পদার্থের সংখ্যা কত. কি 
তাদের ভৌত রাসায়নিক প্রকৃতি, কি তাদের গড়ন, গঠন। 
অবশা তাতে ফেং-শ্যুই-এর কিছু এসে যায় না। 

যাই হোক ফেং-শ্যাই মতে প্রকৃতির এই পাঁচটা! উপাদান 
পরস্পর দু'রকন ভাবে সম্পৃক্ত __ ধ্বংসমূলক ও সৃষ্টিমূলক। 
যেহেতু জল ছাড়া গাছ বাঁচে না। গাছ বা কাঠ থেকে আগুন 
নলে। আগুন থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি এবং পৃথিবীর গর্ভ থেকে 
হাতু। তাই এই উপাদানগুলো এই চক্রে সাজালে তা 
সৌভাগাদায়ী। উল্টোটা হলেই অনর্থ। 

শা-কায়া নামে এক ছক আছে। সেই ছকে একটা 
দক্ষিণমুধি বাড়িতে এইসব উপাদান তথাকথিত 'সৃষ্টিমূলক' 
আাবর্তনে সাজানো । ঘরের মহ্যে ঠিক ওই ছক অনুসারে এইসব 
উপাদান বা তার প্রতীক, যেন ছবি টবি বা অন্য কোলো বন্ত 
এই ক্রমে সাচ্ছালে নাকি তা ললৌভাগোর সূচক। এটাই ফেং- 
শ্যুই-এর মৃলতত্ব। এবার ছক অনুসারে নানান জিনিব 
সাদ্রানোটাই কমে । যেমন-_ দক্ষিণে আগুন বা আলো বা 
লালরঞ্জের ছবি, দক্ষিণ-পশ্চিমে মাটি বা হলুদ, ধূসর রঙের 
মাটির দিনিব বা গ্লোব (প্রাম্টিকের হ'লেও চলবে) বা পর্বতের 


হুবি। পশ্চিমে সোনা, রূপো। বা সাদাহাতুর জিনিব যেমন ৭টি 
স্টেইনলেস স্টিলের রডযুক্ত হাওয়া ঘণ্টা। উত্তরপশ্চিমে বাতু 
বা ওটি রডযুক্ত হাওয়া ঘল্টা। উত্তরে জল অর্থাৎ আ্যাকুয়ারিয়াম 
বা নীল বা কালো ছবি; উত্তর পূর্বে মাটির (পৃথিবীর) বদলে 
হলুদ বা ধূসর পর্বতের ছবি বা প্রোব বা স্ফটিক বল বা মাটির 
জিনিধ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে সবুজ গাছ বা বনের ছবি। 
একমাত্র এই নিয়মে ঘর সাজালে তবেই লাকি তা সৌভাগ্য 
অর্থাৎ ব্যক্তিগত উন্নতি ও ধনলাভ সূচিত করবে। 

এবার ঘদি প্রশ্ন করা হয় পা-ক্যুয়া ছকে ঘর সাজালে তা 
কেন এবং কি ভাবে সৌভাগোর সূচনা করবে? অর্থাৎ প্রকৃতির 
উপাদানগুলির সৃষ্টিমূলক আবর্তনের সাথে লৌভাগোর 
সম্পর্কটা ঠিক কোথায়? তবে তার ঝি জবাব দেবেন ফেং-শ্যুই 
ওয়াল্যরা? 

এরপর আছে "চি বা 'সু-চি নামে এক ধনাত্মক শড়ি। 
সে নাকি সদর দরজা দিয়ে ঢোকে। তাই সদরের সামনে, সুচি 
ঢোকার পথে কোনো অবরোধ রাখা চলবে না। সূ - চি যদি 
বাধাহীন ভাবে সদর পেরিয়ে অন্দরে যোতে পারে তবে 
সৌভাগ্য সুনিশ্চিত আর যদি সু - চি বাধা প্রাপ্ত হয় তবে দুর্ভাগা 
ছাড়বে না। অবশা শ্রকৃতিতে শক্তির যে সাতরকম রাংপর কথা 
কানা যায় তার মধ্ো সু - চি বা ধনাত্মক শক্তি নেই। তাতে কি 
এসে যায়! বিশ্বাসে মিলায় শক্তি: 

এছাড়া সৌভাগের জনা লাফিং বুদ্ধ, স্ফটিক বল, নানান 
ছবি, পেতলের ঘণ্টা. আ্যাকুয়ারিয়াম, গোল্ড ফিশ ইত্যাদি ঘরের 
মধো ঠিক ঠিক জায়গায় রাখতে হবে। ঠিক ঠিক ছায়গাগুলো 
ফেং-শ্যুই পেশাদারেরা দেখিয়ে দেবেন। ভিনিযশুলোর 
ঘোগানও তাঁরাই দেবেন। ফেং-শ্বাই একটা ভাল বাবসা। 

হ্যা ফেং-শ্ুই এখন একটা ডাল বাবসা। বর্তমান বইটির 
লেখক একজন ফেং-শ্যাই বিশেষজ্ঞ। তিনি হ্রশনাচ্ছেন _ 
সঠিক ফেং-শ্যই পেতে গেলে অর্থাৎ অভিজ্ঞ বিশেষত্তের কাছে 
যেতে গেলে খরচের কথা ভাবলে চলবে না। তিনি আরও 
দ্রানাচ্ছেন যে বইটির ৮০টি টোটকা ভিটামিনের নত। কিন্তু 
অসুখে পড়লে ঘেমন শুধু ভিটামিন খেয়ে অসুখ সারে না, 
ভাক্তারের কাছে যেতে হয় _ তেমন নোটা সৌভাগ্য কিনতে 
গেলে ফেংশশ্যুই বিশেবজ্ের কাছে যেতেই হবে। তাই তিনি যু 
করে তার ঠিকানা (ই-মেল ঠিকানা সহ), ফোন নং, ফ্যাক্স নং, 
তার বইতে ছেপেছেন। সাথে সাথে এও জানাতে ভোলেন নি 
যে অন্ততঃ তিনমাস আগে তার সাথে আ]াপয়েন্টমেন্ট করতে 
হবে। ব্যবদার কত কায়দা! এর নাম কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি। 

বইটা পড়ার শুরুতে বেশ মজা লাগছিল নিতান্ত 
অন্তঃসারশূন বিষয়ের এমন গুরুগ্জীর আলোচনা দেখে। শেষ 
করার পর মজাটা কেটে গেল। দুঃখের সাথে ভাবলাম বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তির এমন বিশ্ময়কর অগ্রগতির যুগে আমরা কি সামানা 
ঝাগুভ্রানও হারিয়ে ফেলেছি যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানচেতনা, ন্যুনতম 
বিজ্ঞান শিক্ষা তো অনেক বড় ব্যাপার। BE 
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ভারতে বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রগতি 


সুজয় বসু 





'মুবিদ্যুৎ উৎপাদন শ্রযুক্তির উদ্রয়ন ও 

বাবহারে ভারত আছ বিশ্বের অগ্রণী 

দেশগুলো সঙ্গে একই সারিতে আসন 
করে নিতে পেরোছে। এটা সত্যিই প্রশংসনীয় । 
বায়বিদাৎ উৎপাদন ক্ষমতার বিচারে ১৯৯৬ সালে 
ভারতের স্থান ছিল তৃতীয় প্রথম আনেরিকা, দ্বিতীয় 
জার্মানী এবং তার পরেই ভারত। গত কয়েক বছরে 
স্পেন ও ডেননার্ক দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আমাদের একটু 
পিছনে অর্থাৎ পঞ্চম স্থানে হোলে দিয়োছে; ওদিকে 
আনেরিকাকে টেক্কা দিয়ে জার্মানী এসেছে প্রথনে। 











প্রসঙ্গত বলা দরকার, উপরের চারটি দেশই শিল্পো্ত 
= সহায় সম্পদে আমাদের মত ঘাটতি নেই। যুক্তির উন্নয়ন 
করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু সীমিত ক্ষমতায় আছ 
ভারতবর্ষের বায়ু বিদ্যুৎ শিল্প উন্নয়নের যে পর্যায়ে রচেছে তা 
উপেক্ষা করার মত নয়। অবশ্য বিদেশী শিল্পসস্থার 
সহযোগিতায়, প্রতাক্ষ অংশগ্রহণে, এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে 
এবং 'আন্ত দেশীয় সংস্থাওলো শ্রযুক্তির ক্ষেগ্ে স্বনির্ভরতায় 
পৌছেছে ভারতীয়দের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের স্বাভাবিক 
প্রবণতার কারণেই। এজনাই প্রযুক্তি হস্তান্তরে কোনোরকম 
অসুবিধা হয় নি এবং তার অঙ্গীকরণও হয়েছে ক্রুত। 
বায়ুশক্তি নিয়ে গবেষণা এদেশে গুরু হয়েছিল ন্যাশনাল 
এরোনটিক্যাল ল্যাবরেটরি বা এন-এ-এল২- এ গত শতাফ্ধীর 
যাটের দপকে।। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপের অনেকগুলি 
দেশই শক্তি উৎপাদনে স্বাবলম্বী হতে চেয়েছিল। ইংল্যান্ডে 
বিদ্যুৎ প্রযুক্তির প্রখ্যাত অধ্যাপক গোল্ডিং (যার রচিত বৈদ্যুতিক 
মাপন-এর বই সব দেশেই পাঠা হিসেবে আদৃত হয়েছে) _ 
এর নেতৃত্বে এক রাজকীয় কমিশন গঠিত হয়েছিল ওদেশে 
বায়ুণক্তি ব্যবহার সম্ভাবনা! ও উৎপাদন প্রসারের উদ্যোগ 
নিতে। অধ্যাপক গোম্ডিং সরকারি আমন্ত্রণে এদেশে 
এসেছিলেন এবং এন-এ-এল'ও পরিদর্শন করেছিলেন। 
ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি খুবই সন্ভষ্ট 
হয়েছিলেন এবং অনতিকালের মধোই ভারতে এই শ্রঘুক্তি 
বাবহারিক স্তরে আসবে এই আশা প্রকাশ করেছিলেল। 
সরকারকে তিনি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে ভার এই 


ধারণার উল্লেখ ছিল, আরব ছিচ্গ কিছু নিবিষ্ট সুপারিশ এওলিরি 
অনাতম ছিল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ডাইয় 
পরীক্ষাণারগুলোর যৌথ গবেষণা-উদ্নদন উন্যোগা। দুঃখের 
বিষয়, সুপারিশগ্ুলো কার্যকরী স্তরে পৌছা। নি। তার কারণ 
একটা ছিল __ এ সময়ে আনেরিকা-ইংশ্যান্ড-চাঙ্দের সাঙ্গে 
আমরাও পরমাণু শক্তি নিয়ে খুবই আশাবাদী হয়ে পড়েছিগাম) 
সুলভে পরমাণু বিদুৎ বিতরণের পোরালো প্রতিক্রতি দরকারি 
পৃষ্ঠপেষেকতায় শক্তি সরবরাহ পরিকল্পনায় এন এক গাভীর 
এবং অবশ্যই অবাবন্থিত প্রভাব ফেলেছিল যে অন্য সব শক্তির 
উৎসকে হিসেবের যবে) না আনাটাই স্বাভাবিক হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল। ফলে প্রাথমিক উদ্যোগে স্বপ্নকালের নযোই প্রবল 
ভাটার টান দেখা দিল। বায়ুশক্তি বা বায়ুবিদ্যুৎ নিয়ে কোনো 
তরযেই আর আগ্রহ দেখা গেল না। এর পর শ্রায় ৭ 'দশক 
পেরিয়ে আশির দশকে কেন্দ্র অপ্রচলিত শক্তির উৎস বিভাগ' 
গঠিত হলে আবার বাযুশক্তি নিয়ে ভাবনাচিত্তা গুরু হল। 
ইতিমধো আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট কার্টারের উৎসাহে সৌর 
শক্তির প্রচলনে নানা বাবস্থাদি চালু হল এবং ক্যালিফোর্নিয়া 
রাজ্যে তিনটে বায়ুখামার বা উইন্ডফার্ম-এ কয়েক হাজার 
বাস্ুবিদ্যুৎ যন্ত্র বসিয়ে এক নতুন দৃষ্টান্ত সকলের সামলে তুলে 
বরা হুল। 

বাযুবিদ্যুৎ উৎপাদনের ইতিহাস খুব কম দিনের নয়! 
১৮৯১ সালে ডেনমার্কে এক পলিটেকনিকের অধ্যাপক এর 
সূচনা করেন। সেই অধ্যাপক লা ক্যুর একটা বায়ুচক্রের সঙ্গে 
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বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র বা জেনারেটরের যাস্ত্িক সংযুক্তির মাহামে 
বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেন। এ বিদ্যুৎ কাজে লাগিয়ে তিনি 
তড়িৎ বিক্লেঘণ করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পৃথক করেন 
এবং তাপ ও আলো দুই-ই দিতে সক্ষম হল। হাইড্রোজেন শক্তি 
সক্চয়েও সহায়ক হয় __ অর্থাৎ, বায়ুর গতি কমে গেলে বিদ্যুৎ 
উৎপাদন যখন বন্ধ থাকবে তখনও সঞ্চিত হাইড্রোজেন থেকে 
এই দুই শক্তিই সরবরাহ করা যাবে॥ আপাতদৃষ্টিতে বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের এই পদ্ধতিতে চমক সৃষ্টি করবার মত কিছু নেই 
কারণ একটা বিদ্যুৎ উৎপাঙ্দকবস্ত্র যে কোনো ভাবে ঘুরিয়ে 
যেতে পারলেই বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে এবং বাঘুচক্র যখন ঘোরে 
তখন উৎপাদকযস্্রকে তার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলেই বিদ্যুৎ 
উৎপাদিত হবে। জলচক্রের সাহায্য এভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
বহুকাল হয়ে আসছে। তাহলৈ নতুনত্বটা কোথায়? বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদক যন্ত্রের দূর্ণনগতির একটা প্রবল 
গুরুত্ব রয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুতের বিভব বা ভোপ্টেজ্র এ 
ঘুর্ণনগতির সঙ্গে সমানুপাতিক এবং পরিবর্ত প্রবাহ হলে তার 
বাস্পাংকও একইভাবে সম্পর্কিত। বায়ুর গতিবেগের ওঠানামা 
থাকবেই এবং বায়ুচক্রের গতিও স্থির থাকবে না: ফলে বিভব 
এবং কম্পাধকের সদা পরিবর্তন ব্যবহারে অসুবিধা সৃষ্টি করবে। 
বাঘুচক্রের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদকবস্ত্রের উপযোগী 
করে তোলার দুরাহ কাজটাই অধ্যাপক লা ক্যুরকে করতে 
হয়েছিল। গার তৈরি বায়ুবিদ্যুৎ যস্তু ইয়োরোপের বিভিন 
জায়গায় এবং প্রণালী পেরিয়ে ইংল্যান্ডেও বসান হয়েছিল। 
সূচনা থেকেই ডেনমার্ক বায়ুবিদ্যুৎ প্রযুক্তির উপর 
মনোযোগ অব্যাহত রেখেছে। নীয়েল্স্‌ বোর-এর দেশ 
বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম প্রথম পরমাণুশক্তির উন্নয়ন নিয়ে গবেষণা 
শুরু করেছিল। কিন্তু অল্তকালের মধে) এই শক্তির অনুজ্জ্বল 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হয়ে জার্মানি এই চেষ্টায় ছেদ 
টানে। বাযুশক্তির প্রযুক্তিতে তাই ডেনমার্কের পূর্বাপর একটা 
নীর্বভূমিকা রয়েছে। অন্যান্য দেশ যে পিছিয়ে রয়েছে সেটা বলা 
যে্রন ঠিক হবে লা, তেমনই এই প্রযুক্তির উপর ডেনমার্কের 
থে নিশ্চিত আধিপত্য ররেছে, সামগ্রিকভাবেই, তাও অস্বীকার 
করা বাবে ল!। আমেরিকায় বায়ুখামার স্থাপনে যে নতুন ঘুগের 
সুচনা হয়েছিল তার পিছনে ডেনমার্কের অবদান কম ছিল না) 
প্রথম পর্যায়ের অধিকাশে বাসুবিদ্মুৎ বস্ত্র ডেনসার্কই সরবরাহ 
করেছিলে। ১৯৮৬ সালে গুজরাটে ডেনমার্কের তৈরি একটা 
ছোট বাঘ়ুবিদ্যুৎ যন্ত্র বসিয়ে ভারতে বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন পর্বের 
সুচনা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রচলিত শর্তি-উৎস বিভাগই 
এই প্রদর্শনি-পরকল্পের সার্বিক দাপ্রিত নিয়ে বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনকে 


বাণিহ্যিক দ্বরে আনবার বলিষ্ঠ পদক্ষেপটি নেয়। এর পরপরই 
তামিলনাডু তেওঁ একই পরিকল্পনামাফিক বাযুবিদ্যুৎ যন্ত্র বসানো 
হয়। দুটি রাত্রোই ছোট বায়ুখামার দুটি প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি 
করে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কয়েকটি আর্থিক সুযোগ 
সুবিধার ঘোবণা বাছুবিদাৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগের 
পথকে প্রশস্ত করে। 

যে কোনো জায়গাতেই বায়ুর গতিবেগের স্বাভাবিক 
ভ্রাসবৃদ্ধি হয়। সকাল ও সন্ধ্যায় স্বাভাবিকভাবে হাওয়া জোরাল 
হয়, যেমন হয় শীতকালের তুলনায় খ্রীদ্ম-বর্ধাকালে। বায়ুচফ্রের 
সাহাযো বহতা বাতাসের গতিশক্তিকে ঘনীভূত করা হয়। যে 
যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায় তা বায়ুর গতিবেগের ঘনের (cubic) 
সমানুপাতিক অর্থাৎ বায়ুর গতি দুগুণ হলে যাস্ত্িক শক্তি পাওয়া 
যাবে আটগুণ, বিপরীতে এই গতিবেগ অর্ধেকে নেমে গেলে 
শক্তি কমে দাঁড়াবে এক অষ্টমাশে। ফলে কোথাও বায়ুবিদ্যুৎ 
যন্ত্রের উৎপাদন বাণিজ্যিকভাবে আদৌ লাভজনক হবে কিনা 
তা নির্ভর করবে সেখানকার বায়ুর গতিবেগের পরিবর্তন 
প্রকৃতির উপর। নিরক্ষীয় অঞ্চলে এমনিতেই বায়ুর মন্দাভাব 
__ উত্তর বা দক্ষিণ গোলার্ধে যত উপরে বা নীচে যাওয়া যায় 
অর্থাৎ অক্ষাংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বায়ুর গড় গতিবেগ বাড়ে। 
ভারতে পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে বায়ু ভ্রোরালো। যদি 
পাহাড়পর্বত থাকে তাহলে বাধাপ্রাপ্ বায়, গিরিপথ গেলে তার 
মধ্য দিয়ে অনেক জোরালো ভাবেই বইবে। সুতরাং স্থানীয়ভাবে 
ভৌগোলিক বিন্যাসের উপরও বায়ুর গতি নির্ভরঙগীল। 
তামিলনাভূতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কল্যাণে বায়ুর গড় 
গতিবেগ বেশ ভাল৷ হওয়ায় বায়ুখামারের সংখ্যা এই রাই 
সর্বাধিক। অপরদিকে গুজরাটে বাযুপ্রবাহ আমে আফ্রিকার 
সাহারা অঞ্চল থেকে সোলা পুবমুখী হয়ে আরবসাগর 
পেরিয়ে। সমর স্থলভূমির তুলনায় মসৃণ; ফলে প্রবাহে বিঘ কম 
এবং গভ্ররাটের উপকূল অঞ্চলে বায়ুর গতিবেগ বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে, 
যেমন মধ্/্রদেশের কোনো কোনো স্থানে বায়ুর গড় গতিবেগ 
বেশ ভাল এবং এসব অঞ্চলে বায়ুখামার বসিয়ে সুফল পাওয়া 
গেছে। 

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছল উপযুক্ত স্থানগুলোতে 
বায়ুর গতির ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও তথ্যসংগ্রহ। বছরে 
একদিন বা একমাত্র নয়, প্রতিদিন, এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় নয়, 
দশমিনিট, সম্ভব হলে তারও কম সমর অন্তর অস্তর বাঘুর 
গতিবেগ মেপে তা নথিভুক্ত করতে হবে। একনাগাড়ে দূতিন 
বছর ধরে। তাহলেই সেখানকার বায়ুর প্রকৃতি সম্পর্কে একটা 


Lolo লু 
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১০৬ 


গ্রহশযোগা বারণ! করা যাবে এবং ওখানে একটা বায়ুবিদ্যুৎ যর 
বসালে সম্্ংসর কত একক বিদ্যুৎ এ যন্ত্র উৎপাদন করতে 
পারবে তা অনুমান করা যাবে। বাছুবিদ্যুৎ ঘন্ধের ও তা 
বসানোর আনুবঙ্গিক ব্যয় কম নয় _ মেগাওয়াট পিছু রায় 
সাড়ে তিন কোটি টাকা। যিনি এই টাকা বিনিয়োগ করবেন 
তাকে এর লাভক্ষতির দিকটা অবশ্যই যাচাই করতে হবে। যে 
স্থান নির্বাচন করা হল সেখানে যে ঘন্্র বসান হচ্ছে তার 
বাৎসরিক উৎপাদন মাত্রা সম্পর্কে অনুমান যত সঠিক হবে 
বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি হবে তত কম। এই কারণেই বায়ুসাক্রোন্ত 
তথা সংগ্রহ বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক প্রস্তুতিকর্ম। 
বায়ুবিশেহজ্ঞরা সংগৃহীত তথা বিশ্লেঘণ করে -- সংখ্যাতত্বের 
সাহাব্যেই তা করা ছয় __ উৎপাদন মাত্রার একটা নির্ভরযোগ্য 
হিসাব দিতে পারেন। ঠিক ঠিক পক্ততে অনুসরণ করলে বন্ধর 
তিনেক বায়ুর তথ্যসংগ্রহ করার পর বিদ্যুৎ্যস্ত বসালো উচিত। 
এই দীর্ঘ সময় দেওয়া স্তব নয় । আবহাওয়া-বিভাগ জল-ঝড়- 
বৃষ্টির ভবিষ্যৎবাণী। দিতে পার সব জেলা শহরেই তাদের 
মাপনকেন্্র রেখেছে এবং এ তথ্য নিয়মিত নথিভুক্ত করার 
রীতিও বলবৎ প্রথম পর্বে এই তথ্যের উপর ভরসা করা ছাড়া 
উপায় ছিল না এবং এদেশের সর্বন স্থানী্ভাবে বাতাসের 
" মাসিক ও বার্ষিক গড় গতিবেগের তথ্য আবহাওয়া বিভাগ 
থেকে সংগ্রহ করেই বাযুখামার বসানোর কাজ শুরু হয়েছিল । 
এই তথ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের হিসাবের জনয অনুপযুক্ত হলেও 
কিন্তু, কোথায় বাতাস ভোরালো এবং কোথায় মন্দ তা জানার 
জনা যথেষ্ট ব'লে প্রাথমিক স্থান নির্বাচনে যথার্থ সহারক 
* হয়েছিল। বাুবিদ্যুৎ যস্তু বসলেই তার সঙ্গে বায়ুর দিক ও 
গতিবেগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকে। ফলে বায়ুর 
গতিপ্রকৃতি সঠিকভাবে জানতে অসুবিধা হম না। পৃথকভাবে 
ব্যাপক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিটি রাজ্যেই সম্ভাব্য স্থানাদি 
নির্বাচন করে মাপনযস্ত্র বসানো হয়েছে এবং শ্বয়ংড্রিয় ব্যবস্থার 
মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিপুণভাবে সংগ্রহ করার কাজ 
চলছে। বস্তুত বায়ূশক্তি ব্যবহারের জ্রন্য সারা দেশ জুড়ে 
বাযুসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ব৷ 'বাযু-মানচিতর' প্রস্তুতির কাজে 
ভারতের আয়োজন আজ পৃথিবীতে বৃহত্৫। 
স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেঙ্দ্রীর সরকারের অপ্রচলিত 
শক্তির উৎস বিভাগ পূর্বাপর সহায়ত দিয়ে এসেছে এবং 
বেসরকারি উদ্যোগে আস্থা আনতে নিজেদের বায়েই প্রথমদিকে 
প্রদর্শন বা নমুনা বার্খামার বদিয়েছে। এই আস্থা অর্জনে ধরায় 
বর পাঁচেক সময় লেশেছে। বিনিয়োগকারীদের সহজ শর্তে 
খাণের ব্যবস্থা, কর মকুব, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ 


উপযুক্ত দামে কিলবার নির্দেশ এবং সর্ব্যেপরি বাম়ুবিদ্যুৎ মন্ত্র 
আধুনিক সংস্করণ বিদেশ থেকে আনদানি করার পদ্ধতিকে 
সরল করে, প্রযুক্তি সহাঘতাক্ে নিশ্চিত করে, সরকারি বিভাগ 
বায়ুবিদ্যুৎ প্রসারে এক উল্লেশযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং 
বহুলাংশে সফল হয়! ১৯৯২-৯৩ থেকে তিল বছর অর্থাৎ 
১৯৯৫-৯৬ অবধি উৎপাদন ক্ষমতা বার্ধিকভাবে বেড়েছে 


যথাক্রমে ১২.৭, ৬১.১, ২৩৫.৫ ও ৩৮২.১ মেগাওয়াটি। এই 
পর্বেই ভারত বাধুবিদ্যুৎ উৎপাদনে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থানে 
এসেছে) ১৯৯২-৯৩-তেই কেন্দ্রে “অপ্রচলিত শক্তি উৎস 


বিভাগ" পূর্ণ মন্ত্রকের মর্যাদা লাভ করে এবং অর্থ বরাদ্দের 
পরিমাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ুশক্তির ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করার 
উদ্যোগকে আরও সবল করতে সক্ষম হয়। নতুল এই মন্ত্রক 
বিনিয়োগকারীদের আর্থিক সহযোগিতা সুনিশ্চিত করবার জন্য 
“ভারতীয় নবীকরণযোগ) শক্তি বিকাশ সংস্থা' ক্পদালের 
(00727 Renewable Energy Development Agency + 
IREDA) জন্য একটা পৃথক সংস্থাও গঠন ফরে। আন্তর্জাতিক 
সস্বোগুলো থেকে যেসব অনুদান সৌরশক্তি প্রচলনের ভবন) 
এদেশে এসেছে তা পেয়ে ক্ষণের পরিনাণ বাড়িয়ে যেতে 
অসুবিধা হয় নি। 

১৯৯০ থেকে দুনিয়ার অর্থনীতিতে যে মন্দা এসেছে 
ভারত তার বাইরে কিছুতেই থাকতে পারে না। ফলে জাতীয় 
উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও 
এর প্রভাব শড়েছে। ১৯৯৬-৯খতে নতুন উৎপাদন ক্ষমতা 
আগের বছরের ৩৮২ মেগাওয়াট থেকে কমে ৬৯ মেগাওয়াটে 
দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তী দুই বছর ভয়ঙ্কর রকম মন্দায় বেড়েছিল 
মাত্র ৬৭ ও ৫৬ মেগাওয়াট। আশার কথা ১৯৯৯-২০০০-এ 
মন্দা কাটিয়ে ১৪৩ মেগাওয়াট এবং পরের বছর আরও বেড়ে 
১৭২. মেগাওয়াটে পৌছর। সব মিলিয়ে গত বছর অর্থাৎ 
২০০১ সালের মার্চের শেষে উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ায় ১৩৪০ 
মেগাওয়াট। 

বিদেশি, প্রধানত ডেনমার্কে তৈরি, বায়ুবিদ)ৎ মত্ত 
প্রথমদিকে আমদানি করে বসানো হয়েছিল। এদেশে 
বার্বিদ্যুতের উজ্জ্বল সম্তাবনাতে আকৃষ্ট হয়ে কয়েকটি প্রথম 
শ্রেণীর শিল্পসংস্থা ভারতেই বায়ুবিদ্যুৎ যন্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করে। দেশীয় শিক্পসংস্থালোর আগ্রহ থাকায় তারাও হাত 
মেলাতে রাজি হয় এবং যৌথ উদ্যোগে তামিলনাভুতেই 
ব্যুবিদ্যুৎ যত্রশিক্স গড়ে ওঠে। বর্তমানে পনেরটি শিল্পসংস্থায় 
বাচথুবিদ্যুৎ যন্ত্র তৈরি হন্র এবং শ্রকৌশলী নকশা বহিরাগত 
শিসংস্থাগুলো থেকে এলেও তার স্বদেশীকরণে কোনো 
অন্তরায় ঘটে নি। বলা যেতে পারে বায়্বিদ্যুৎ্যস্তু শ্রযুক্তিতে এই 
দেশ আতর সম্পূর্ণ স্বনির্ভর। 
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এই শ্বনির্ভরতার পথে সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগা 
পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে 'বায়ুশক্তি শরযুক্তি কেন্দ্র (0৮06 (0 
Wind Energy Technology : WET) গঠনের মাহামে। 
বায়ুযস্ত্র এদেশে তৈরি হলেও তার ক্রিয়াকর্ম ও দক্ষতা নিরূপণ 
করবার জনা উপযুক্ত পরীক্ষাদির ব্যবস্থা এখানে ছিল না। 
ইরোরোপ বা আমেরিকায় পাঠিয়ে পরীক্ষাদি করিয়ে 
আন্তর্জাতিক মালে যন্ত্রটি পৌছেছে কিনা সেই শুভিজ্ঞানপত্র 
নিতে হত। এতে সময় ও অর্থ বায় তো হতই, মান উল্লয়লের 
জন্য প্রযুক্তিগত পরামর্শ ইত্যাদিও ঠিকমত পাওয়া যেত না। 
'অশ্রচলিত শক্তি উৎস মন্ত্রক" এই অভাব পূরণ ও বায়ূশক্তির 
এদেশে বিকাশের জনা স্বনির্ভর একটি সংগঠিত উদ্যোগের 
প্রয়োজনেই প্রযুক্তিকেন্্র পত্তন করেছে। কারিগরি ও প্রযুক্তিগত 
সমর্থন এসেছে ডেনমার্ক থেকে, প্রায় ১২ কোটি টাকার মত 
আর্থিক অনুদালও । তামিলনাডুতেই বায়ুবিদ্যুতের সর্বাধিক 
উৎপাদনের কারণে এই কেন্দ্রটির স্থায়ী ঠিকানা চেল্রাইতে 
হয়েছে। বায়ূবিদ্যুৎ হাস্ত্রর উপর পরীক্ষাদি ছাড়াও বায়ুশক্তি 
প্রযুক্তি কেন্দ্রের দায়িত্ব রয়েছে এদেশে বায়ুশক্তির আনুমানিক 
লভাতা সংক্রান্ত তথা সংগ্রহ করার। দেশে অনুকূল স্থান 
নির্বাচন করে ঘথাযথ নাপন যন্ত্র বসিয়ে ধারাবাহিকভাবে তথা 
নথিভুক্ত করা ও বিশ্লেষণ করাই এই শাখার কাজ্জ। গবেবণা- 
উন্নয়নের জনা এবং বায়ূশক্তি সম্পর্কে বিস্থত্মহলে সচেতনতা 
সৃষ্টি ও সংবাদ বিনিময় ও বিতরণের জন] রয়েছে দুটি পৃথক 
শাখা। শেষ শাখাটির উপর দায্িত্ব রয়েছে এই নতুন প্রযুক্তির 
ভনা যে দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজন, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের 
মাধামে নীচু থেকে উঁচু অবধি সর্বস্তরে ত! গড়ে তোলা। মাদুরাই 
শহরের কাছে কায়াতার-এ বিদ্যুৎ যন্ত্র পরীক্ষাকেন্ স্থাপিত 
হয়েছে। একই সঙ্গে দুটি বায়ুবিদ্যুৎ যন্ত্র পরীক্ষণের সম্পূর্ণ 
বাবস্থা এখানে রয়েছে এবং এক মেগাওয়াট শক্তিসম্পল্ন যন্তরও 
পরীক্ষার জন) এসেছে। ক্রমে এই কেন্দ্রের ক্ষমতা আরও 
বাড়ানো হাবে। এখনও পর্যন্ত ভারতের পাশ্ববর্তী দেশগুলোতে 
বায়ুশক্তি নিয়ে তেমন একটা উৎসাহ দেখ৷ যায় নি। কিন্তু 
অবধারিতভাবে প্রকৃতি শক্তিই শক্তিসনস্যার সমাধান আনবে। 
দ্রুত হ্রাসমান ভ্রীবান্ম ভ্রালানির ভাণ্ডার এবং পৃথিবীর উক্ণতা 
বৃদ্ধি দহ পরিবেশগত বিভিন্ন গুরুতর সমস্যাদি সেই ইঙ্গিতই 
দেয়। পোষণযোগ্য উত্রয়ন অর্থাৎ যে উদ্নয়ন বর্তমান ও 
ভবিবাতের প্রয়োজন ও অভীগ্সাপূরণে সমান সক্ষম, তার 
অনুগামী হতে গেলে নিত্য নবীকৃত সৌরশক্তির উপরই হীরে 
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হীরে নির্ভরতা বাড়াতে হবে __ আরও অধিক মাত্রায় 
স্লৌরশক্তির শ্রতাক্ষ ও পরোক্ষ উৎসগুলোকে কাছে লাগাতে 
হবে। বায়শক্তির এদেশে মোট ব্যবহারযোগ্য উৎপাদন সম্ভাবনা 
সাম্প্রতিক হিদাবমত ৪৫০০০ মেগাওয়াট । কেন্দ্রীয় সরকারের 
বর্তমান সিদ্ধান্ত -- আগামী দশ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 
যে একলক্ষ মেগাওয়াট বাড়াতে হবে তার দশ শতাংশ অর্থাৎ 
দশ হাজার মেগাওয়াট আনাতে হবে নবীকরণযোগ্য উৎস 
থেকে। বায়ুশক্তি এর এক অন্যতম উৎস যে হবেই তা নির্দ্বিধায় 
বলা যায়? 

বায়ুবিদুৎ উৎপাদনের বেশিরভাগ কেন, প্রায় পুরোটাই 
প্রচলিত বিদ্যুংকোন্দ্রের মাধামে গ্রাহকদের কাছে পৌছচেছে। 
যেহেতু বায়ুর গতির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই, বায়ুবিদ্যুতের 
উৎপাদনমাত্রা আপন শ্রবৃত্তিতে ওঠানামা করবে __ কখনও 
থাকবে কখনও থাকবে না। সুতরাং প্রচলিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঙ্গে 
যুক্ত থাকলেই এই হ্রাসবৃদ্ধির প্রভাবে গ্রাহককে বিব্রত হতে হবে 
না। বরত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে প্রচলিত উৎস-আশ্রিত বিদ্যুৎ 
পরিষেবা এখনও পৌঁছয় নি, সেখানে বায়ুযান্ত্রের মাধামে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করতে চাইলে বিদ্যুৎ সঞ্জয় করে রাখবার বাবস্থা নিতে 
হবে। সঞ্চয়কোবের সাহায্য তা হয়ত নেওয়া যায় কিন্তু বায় 
অতিরিক্ত বেশি। এর একটা বিকল্প নিয়ে বিদেশে পরীক্ষা 
হয়েছে, সেটা হল বায়ুবিদ্যুৎ যন্ত্র ও ডিজেল ই্জিনচালিত বিদ্যুৎ 
উৎপাদন যস্ত্ের সমন্নয়ী ব্যবস্থা । হখন বাতাস বইবে প্রযোদ্নীয় 
বিদ্যুতের অর্থাৎ চাহিদা পূরণের লক্ষে যথেষ্ট, তখন বায়ুবিদ্যুংই 
পুরো চাহিদা মেটাবে। অন্যসময়ে বাছুবিদ্যুৎ আংশিক চাহিদা 
মেটাবে, কখনও বা কোনো ঢাহিদাই নেটাতে পারবে না। 
বাতাস পড়ে গেলে এমনই হবে। তখন এ ডিজেল ভিন্তিক 
উৎপাদন থেকেই অবশিষ্ট বা পুরো চাহিদা মেটানো হবে। এই 
সমগ্বরী ব্যবস্থার প্রকৌশল বেশ ভ্রটিল। একটি বুদ্ধিমান 
ব্যবস্থার প্রকৌশল বেশ জটিল একটি 'বৃদ্ধিমাল নিয়ান্ত্ক' দিয়ে 
প্রায় সবয়ংক্রিয়ভাবেই এই সরবরাহ বাবস্থা চালানো সন্তব। 
সম্প্রতি সাগরত্বীপে দশটি বায়ুবিদ্যুৎ যন্ত্র ও দু'টি ডিজেল 
উৎপাদন যন্ত্র দিয়ে একটি সরবরাহী বাবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে 
চালু করা হয়েছে। গোটা এশিয়া মহাদেশরেই এই পরীক্ষা প্রথম। 
আশা করা যায় বৃহৎ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে যেমন. তেমনই 
গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রেও বায়ুবিদ্যুৎ তার স্বকীয় ভুমিকা 
পালনে এদেশে যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও সাফল] লাভ করে। 
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ছায়াবিশ্ব : স্বর্ণমৃগয়া 


এক ব্যর্থ সন্ধান হল কণা পদাথর্বিদ্যার (particle P১5০5) ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর, বলছেন জজ জনসন 


ভাষান্তর : প্রতুল মুখোপাধ্যায় 


উচ্চশক্তিসংক্রাস্ত পদার্থবিদ্যার গবেণাগার 

ফ্যর্মিল্যাব থেকে এক আবিষ্কারের কথা ঘোষিত 
হুল। ঘোষণায় ছিল বিজয়ের শান্ত প্রকাশ। সব কিছুর তত্যের 
সন্ধানে. এই বিশ্বের সৃষ্টি কেমন করে হল তার ব্যাখ্যায় সমর্থ 
এক অথণ্ড বৌদ্ধিক কাঠামোর অন্বেষণে এই আবিষ্কারের গুরুত্ব 
অপরিলীম। 


তত কি পার 


পৃথিবীর মহো সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন কণায্বরণ যন্ত্র” 


(741916 555৩157101 টেভাট্রনকে চারু করে দিলেন এক 
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীর দল, ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দিলেন পদার্থের 
(7101011 সঙ্গে শ্রতিপদার্ধের (8010701৩1], শুরু হল একের 
পর এক নিঃশন্দ অদৃশ) বিশ্ফোরণ। তারপর তারা তাদের 
কমপিউটারের মাধ্যমে সেই ধ্বংসাবশেষ ঘেঁটে তন্ন তন্ন করে 
খুঁজতে লাগলেন সেই আশ্চর্য বস্তুর গুচ্ছ ঘাদের সন্ধান চলছে 
ধরে, যাদের বলা হয় অতিপ্রতিসম কণা 
[supersymmetric particle), সংক্ষেপে 505%1 
ফিলিকাল্প রিভিউ লেটারস-এর ২৮ জানুয়ারি সংখ্যায় 
বিভ্রানীরা ফলাফল প্রকাশ করলেন। ফলাফল __ তারা কিছু 
পাননি। একটি যর্যাদাসম্প জার্নালে এনন এক গবেষণাপত্র 
প্রকাশের কারণের সম্পর্কে যদি সন্দেহের উদয় হয়, তবে 
প্রণিঘান করুনন। SUSY (উচ্চারণ সুতি -ভ 2 এর মতো) দের 
সন্ধানে কোথায় কোথায় খুঁজে দেখার দরকার নেই, সে বিষয়ে 
বিজ্ঞানীদের ধারণা এখন আগেকার থেকে বেশি স্পষ্ট হয়েছে। 
“যদি কেউ সোনার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন, তবে এটাই 
হবে সে সব ভায়গার মানচিত্র যেখানে খোঁড়ার দরকার 
নেই'__ বললেন মারিয়া স্পাইরোপিউল্‌ এই বৈজ্ঞানিক 
শবেষণার নেতৃত্ব দিয়ে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি 
এইচ ডি পেয়েছেন: এখন তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এনরিকো ফ্যর্মি ফোলো। 
পদার্থবিজ্ঞানীরা ব্যাপারটা পেশ করলেন এইভাবে _ 
এই পরীক্ষায় ফলে সুজি পরিবারের শ্লইনো নামে এক অনুমিত 
পদার্থের ভরের একটি নতুন নিশ্রসীমা নির্ধারিত হল। একটি 
কণা যত ভারী হবে, ত্বরণ যাস্ত্রে সেটি তৈরি করতে তত বেশি 
শক্তির প্রয়োজন হবে। তাই গ্রইনো যদি সত্যিই থাকে __ 
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থাকাই ভাল. না থাকলে অনেক প্রিয় তরই ভূল প্রনাণিত হবে 
= তাহলে তাদের তৈরি করতে ১৯৫ বিলিয়ন ইলেকট্রনিক 
ভোণ্ট শক্তির প্রয়োন্তন হবে। 

“সুইানো যদি থাকে তবে তাকে আরও ভারী হতেই হবে. 
হালা আই লো লিক 1/৭০): তা লালে ফার্মিল্যাবের 
(আরও ঠিক করে বললে ফ্যর্বি নাশনাল আ্যাক্সিলারেটর 
লাবরেটরির) তান্বিক। পদার্থবিজ্ানীরা, ভাষায় বিভিন্ন 
বূপকের মিশ্রণে সব চেয়ে বেশি উৎসাহী তারা বলেন কণার 
তন" এত ইলেকট্রনিক ভোপ্ট। তাদের ত্বরণ যন্ত্রে উৎপাদিত 
শক্তির ব্যান্তিকে দেখতে ইচ্ছে করে এক বিস্তীর্ণ কত বৃষ্টি 
ধোয়া অরণ্যের মতো (তাদের আশা. মকুভুনির নতো নয়), 
যেখানে লুকিয়ে আছে অসংখ্য বনাপশু ) 

এই পরীক্ষা, যেটি শেষ করতে লাগল বছরের গর বছর, 
সেটি যে একটি চূড়ান্ত সি্ান্ডে পৌছেছে, এ বিষয়ে লবাই 
একমত নন। স্ট্যানফ্যর্ড লিনিয়ার আক্মিলারেটর ল্যাববেটরির 
একজন তাত্বিক ডঃ মাইকেল ই পেন্ধিন গবেবণাপত্রটিকে 
বলেছেন কণা-শিকারের কলাকৌশলের ক্ষোয়ে 'একটি বাড়ো 
রকমের অগ্রগতি'। কিন্তু তিনি এটাও লক্ষ করেছেন যে 
বিশ্লেষণটির ডিত্তি হল বেশ কয়েকটি পূর্বধারণা (a১১ump- 
1০1) __ যেমন, গুইনোর ক্ষয়ের পরে সেই কণার প্রকৃতি 
সন্বদ্ধে পূর্ব ঘারণা __ যা পরে ভুল প্রমাণিত হতে পারে। 

কিন্তু এই পরীক্ষার সমর্থকেরা তাদের সিদ্ধান্তে এখনও 
অনড়। 'তান্তিকেরা সুদ্রিতে কি সস্তব আর কি সম্ভব নয়, তাই 
নিয়ে শত শত গবেষণা পত্র লিখে থাকেন, কিন্তু আনার মনে 
হয় আনরা এখানে নিচের রেখাটিকে নির্ভুল ভাবেই নির্ণয় 
করতে পেরেছি', বললেন লিকেন। 

কাছেপিঠে কণাগুলির খোভ না পাওয়ার ফলে 
গবেষকদের এখন যেতে হবে দূরে । শিকারের উদ্দেশ্যে যে তথা 
বিশ্লেষণ করা হল তা পাওয়া গিয়েছিল টেভাট্রন চারু করার 
প্রথম পর্যায় থেকে। সে পর্যায় শেষ হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। 
আরও তিনবছর লাগল তথ্য থেকে পাওয়া ফলগুলিকে 
বুন্ধিগ্রাহয কূপ দিতে। সে সব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে এবং পুরো 
ব্যাপারটা লিখে ফেলতে লাগল আরও দু'বছর। তারপর গুরু 
হবে দ্বিতীয় পর্যায়। তখন ত্বরণঘন্ত্রটকে চালানো হবে আরও 
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একটু বেশি শক্তি (০7০১) এবং আরও উজ্জল আলোকরশ্ি 
(1) নিয়ে। 

“যদি থাকে, তবে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একো" 
ম্পাইরোশিউলু বলেন। যদি না থাকে তাহলে আলোকবৃততটি 
সরে গিয়ে পড়বে জেনেভায় ইউরোপীয় গবেষণা কেন্ত্র 
CERN-র বৃহৎ হ্যান্রন সংঘাতন যস্ত্রের [Large Hadron 
C০l৷d০৮| ওপর। এখন থেকে বেশ কয়েক বছর পর 
কলাইডার যখন কাকত শুরু করবে. তখন পৃথিবীর বৃহত্তম 
আকসিলারেটর হিসেবে এটি টেভাট্রনকেও ছাড়িয়ে যাবে। 

ফার্মিলাবের পদার্থ বিজ্ঞানীদের প্রথমেই সুক্তি-দের খুঁজে 
পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার পিছনে রাজনৈতিক ছাড়া অন্য কারণও 
আছে। যদি কণাগুলি এতই ভারী হয় যে এরকম শক্তি দিয়ে 
তাদের সৃষ্টি করা যায় না তাহলে বেশ কিছু সুন্দর পরিচ্ছন্ন তবে 
বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। লিকেন বলেন, 

"তাত্বিকেরা যেখানে ঘেখানে সুক্তি-দের থাকা উচিত 
বলছেন সে সব এলাকায় আমরা ঠেলা দিতে শুরু করেছি। 
প্রথমে আপনি যা করতে পারেন তা হল এরকম __ একটু 
পিছিয়ে এসে বললেন, ইয়ে এটা আরও একটু ভারী হতে পারে, 
ঠিক আছে, তান্তিক তখন তার তর্বটিকে এখানে ওখানে একটু 
নোচড় দিতে পারেন। কিন্তু এসব করে তো বেশিদিন রেহাই 
পাওয়া যাবে না।' 

বৈজ্ঞানিকদের বাজি ধরা আছে বেশ উঁচুতে। অনেক 
পদার্থবিজ্ানী বহুদিন ধরেই বিশ্বাস করে আসছেন বন্তক্ঞগতের 
নির্মাণে, ঘত উপাদান আছে যেমন কোজআর্ক. ইলেকট্রন, ফোটন 
ইত্যাদি, তার! যদি মিলেমিশে একসঙ্গে মানিয়ে থাকতে চায়, 
তাহলে অতিপ্রতিসম কণার [supersymmewic particle) 
মতো কিছু থাকা অবশ্য প্রয়োক্রনীয়। গোপন 
সঙ্গী হিসেবে থাকতে হবে প্রতি-কোআর্কদের (5৭81 
স্কোয়ার্ক], তেমনই ইলেকট্রলের সঙ্গী প্রতি-ইলেকট্রন 
1%19197 সিলেকট্রুন] ফোটনের সঙ্গী প্রতি-কোটন 
1/19197 স্কোটন] থাকতেই হবে। এই ছায়াবিশ্বের 
বাসিন্দাদের তারা কখনো কখনে। বলেন প্রতি-কণা [spanticle 
ম্পার্টিকল]। 

ফার্নিল্যাবের পরীক্ষকেরা আছেন ক্কোআর্কদের আর 
গ্ুইনো-দের সন্ধানে । গুইনো হচ্ছে পুঅন-এর অনুমিত যমভ্ঞ, যা 
কোআর্কদের একসঙ্গে ছুড়ে রেখে প্রোটন. নিউট্রন এবং অন্য 
পরিচিত কণাগুলি গড়ে তোলে। যদি একটা গ্ুইনো পাওয়া 
যেত, তবে সে খবর কাশতের প্রথম পাতায় আদতেই পারতা 

‘সুজিরাই তো মহাবিশ্বের বাকি আধখানা", শিকাগো 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী হেনরি জে ফ্রিশ-এর মন্তব)। 
"ওদের পাওয়া গেলে সেটা নিশ্চয়ই কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়ার 
তে ব্যাপার হত বলে মনে হয়।' 

ফ্রিশ ছিলেন এই গবেষণার প্রধান ধর্মাপতা [8০৫০৪া- 
৫70]। তার মালে হারই নেতৃত্বে চলছিল এই গবেষণার 


একধরনের গুণমান নিয়ন্ত্রণের প্রঘ্রাস ঘার ভিত্তিতে এই 
শবেবণার বিশুদ্ধতা ও সততার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এই 
প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'গবেষণাকে আশীর্বাদ করা'। 


আবেদনের কথা বাদ দিলেও. সুক্তিরাই হল নিরালোক পদার্থ 
(4588 marr) হবার প্রথম দাবিদার । এই নিরালোক পদাখই 
তো সেই অদৃশা চিটচিটে পদার্থ যা মহাবিশ্বের ৯০ শতাংশ 
জুড়ে রয়েছে। লিকেন বলেন, "বঙ্ছন গুইনোদের আবিদ্ধার 
করবেন, তখন ডানবেন আপনি গবেধগ্যগারে নিরালোক পদার্থ 
তৈরি করতেও সফল হয়েছেন।' 

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল __ সুভ্িরাই বোধ ছয় 
এক বিরাট তারিক গহুর বুজিয়ে দিতে পারে। যে সব বড় 
প্রশ্থের উত্তর আজও মেলেনি তাদের মধ একটি ছল _ 
একটি কণার ভর থাকে কেন! একটু সরলতর বিশ্বে সব কণাই 
হোতো ভরহীন ফোটনের মতো। কিন্তু মনে করা হয় হিগ্‌স 
নামে একটি কণা আছে যা অন্য কণা-দের সংস্পর্শে এলে 
নানারকম ভর দান করে থাকে! কিন্তু এখানে একটিই সমস্যা। 
প্রচলিত তন্তের মধ হিগ্স-এর নিজের সঙ্গে বিক্রিয়ার পথে 
কোনো বাধা নেই। তা হলে তো সে লীনাহীন পশ্চাদগতিতে 
ভারী আরও ভারী, হতেই থাকত। অনা সব কিছুরও ভারী 
হবার কোনে৷ সীমা থাকত না আর মহাবিশ্ব জমে গিয়ে একটি 
হিমশীতল অন্ধকার বন্তুপিণ পরিণত হ্যেতো। 

যেহেতু আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা সেরকম নয়, তাই 
তান্তিকেরাও খুঁজে চলেছেল এমন কিছ যা দিয়ে ব্যাখ্যা করা 
যাবে কী হিগ্সকে বাড়তে দেয় না। সুজিদের দিয়ে মনে হয় 
'অতীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে। সমীকরণের মধ্যে এদের ঢুকিয়ে দিলে 
তারাই অসীম হিগ্স ভরকে কাটিয়ে হটিয়ে দেবার কাজটি 
করতে পারে। 

খিলানের মাঝখানের পাথর যেমন অন্য সব ইট বা 
পাথরকে ধরে রাখে, গবেবকেরাও চাইছিলেন এমন কিছু যা 
অন্য সব পরিচিত তত্তকেও ধরে রাখবে। সেই আশাতেই 
গবেবকেরা তাকিয়ে ছিলেন টেতাট্রুনের দিকে। প্রোটন আর 
ত্যান্টি প্রোটনের শ্রোত এমনভাবে পাঠানো হল ঘাতে তারা 
ঘুরতে পারে। তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষের পর বিস্ফোরণে উত্তব 
হল শক্তিসম্পত্র কণাপুজ্ের এবং সেই ঘটনাটিকে বরে রাখা হল 
পাঁচ হাজার টন ওজন, চারতলা সমান উঁচু একটি যাচ্ছে _ যা! 
ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির জাটিলতম নমূনাগুলির একটি. নাম 
CDF বা Collider Detector of Fermilab | সিডি এফ বা 
ফার্ষিল্যাবের সংঘাতন উদ্ঘাটন বস্ত)। প্রায় এক হাজায় 
মাইলের সরু মোটা তারের গোলকধীধার মধ্য দিয়ে উঠে আসা 
সঙ্কেত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা। হচ্ছিল, তানত্তিফেরা সুজিদের 
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১১০ 


কাছ থেকে যে ধরনের বা যে ধাঁচের সংকেত আসবার কথা 
বঙ্গে বিশ্বাস করেন, বান্তবিকই সকেতগুলো সেরকম কিনা। 
এই ঘরনের পরীক্ষা নিযীক্ষা যে কত ভটিল, তার নিদর্শন 
পাওয়া ঘায় একটি প্রতিনিধিস্থানীয় গবেষণাপয্রের লেখকের 
সংখ্যা থেকে __ গ্নুইনো প্রতিবেদনের সহলেখকের সংখ্যা ৪৮৬ 
= নাম আর কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এই তথ্যই আছে ছয় 
পাতার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি জুড়ে। প্রচলিত রীতি হল 
ডিটেষ্টর [উদ্ঘাটক) তৈরি করা বা চালানোর ব্যাপারে যাদের 
অবদান আছে. এমন প্রত্যেককে স্বীকৃতি দেওয়া, এই স্থীকৃতি- 
তালিকায় এমন কেউ থাকতে পারেন ঘারা এই গবেবণাপত্রটি 
আসলে পড়েও দেখেননি, এমন কি গবেষণা পত্রটি যে আছে, 
তাও ভালেন লা। 
অবশ্য এমন হ্যানধারণাকে সবাই যে ভাল বলেন, তা 
নয়। ক্রিশ নিজেই একটি স্মারকপঞ্তে (memorandum| 
লিখেছেন 'পাঁচ পাতা জুড়ে এ আর্ডভার্ক ও অন্যান্যদের নামে 
শ্রকাশিত গবেবণাপব্রের দি রোনাসের চেয়ে কারও সত্যি 
নিজের লেখা গবেবশাপত্রের কেটি ছোট তালিকার দাম অনেক 
বেশি।' (গুইনে! গবেবণাপত্রটি সংরক্ষিত হবে লরেন্স বার্কলে 
ন্যাশনাল জ্যাবরেটরির খ্যাজুয়েট ছাত্র আ্যাস্টনি আযাফলডার-এব 
নামে।) 
সুজি শিকারে এত ব্যাপক বিষয়ে বিশেষত্রতার শ্রয়াতন 
কেন হয় তার সঙ্গত কারণ আছে। সুইনোদের গুইনো হিসেবে 
চিনে নেবার উপায় নেই। কোনো রকম চিহ্ন রোগে যাবার 
আগেই তারা ভেঙে যায়। কিন্তু এই ক্ষয় থেকে ধার উন্তব. তার 
মধ্যে থাকতে পারে আরও হালকা অতি্রতিসম কণা [118৩7 
supcrsymmelric particle) যা আর ভেঙে টুকরো টুকরো 
হয় না। এদের নাম একটু বেমানান ভাবেই সাদামাটা, | 97, 
€ lighter super symmeiric particle এর সংক্ষিপ্ত রাপ 
তত অনুযায়ী, এদের পেলেই বুঝতে হবে মুইনো ছিল। 
কিন্তু এল এস শি-গুলোও এমন করে পালিয়ে বেড়ায় 
দৃষ্টি এড়ায় যে সন্ধামীদের পাগল হবার দশা। তারা যে ছিল, 
এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে গুরগুলি তারা রেখে গেছে 
_ যে নিখোজ শক্তি [55১৪ 07০8১] তারা নিয়ে গেছে, 
সেই সব দিয়ে। সব কিছু সমান হালে (এবং তারা তা কখনোই 
হয়না) ত্বরণযস্ত্রে কণাশ্রোতের সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসা 
কণাগুলি সব দিকে ছড়িয়ে পড়বে একগুচ্ছ আগুনের তারার 
মতো। এই আদল বা নকশা থেকে বিচ্যাতির মানেই হ'ল এল 
এস পিদের অস্তিত্ব এবং অতএব গুইনোদের অস্তিত্ব। 
ব্যাপারটা জটিল হয়ে দাড়ায় যখন বোকা যায় শক্তি 
নিখধোঁজ হতে পারে আরও সাধারণ সাদামাটা কারণেও। 
'অনিবার্ধ কারণে ডিটেস্টরে ক্যেনো খুঁত থাকতে পারে যাকে বলা 
হয় কাটল (555519] বা গর্ত (0155] -_ সে কারণেও বিচ্যুতি 


বা ফাক লক্ষ করা সন্্ব। এবং অন্য কম অভিনব কশা যেমন 
নিউট্রনো-৫ নিঃসরণ (1০98] ঘটাতে পারে। 

এইসব হেতু বা কারণ যে এই গবেষণায় বিবেচিত হায়োছে 
তা সুনিশ্চিত করতে স্পাইরোপিউলু এমন এক কান করলেন 
ঘা কণা-পদার্থবিত্রানের জগতে সত্যই অভিনব __ অন্ধ (বা 
ইচ্ছাকৃতভাবে বিচারবৃদ্ধি রহিত) বিশ্রেবণ, ওষুধ বিষয়ক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যেহন করা হয়. অনেকটা সেরকম। সারি 
সারি কম্পিউটার ব্যবহার কারে তিনি বছরের পর বছর 
পাবার কথা ভাবেও নি। এই অনুশীলনের মধ] দিয়ে তিনি 
চিহ্নত করা যায় এবং বাদ দেওয়া যায়। 

মেঘের মধো ছবি দেখার নতো কোনোরকম বাক্িগত 
পক্ষপাত বা ঝোককে প্রতিহত করবার জন্য তথ্যের যে অংশে 
তাণ্বিকরা গ্লুইলোকে আবিদ্ধার করবার আশা পোষণ 
করেছিলেন. দে অংশকে গোপন রাখা হয়েছিল শেষ নুহূর্ত 
পর্যন্ত। স্পাইরোপিউলুর স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের কথা, 
যেদিন তিনি শেষপর্যন্ত 'বান্প খুললেন" ভেতরে কী আছে 
দেখতে। কয়েকজন ধর্মাপতা/মাতা'র সঙ্গে অফিসে বসে তিনি 
ল্যাপটপের একটি বোতামে আঙুলের চাপ নিলেন আর চুড়ান্ত 
গণনা শুরু হয়ে গেল। 

‘কি ভীবণ উৎকষ্ঠায় সয় কেটেছে তখন, তিনি স্মৃতি 
থেকে তুলে আনেন যেন। এটা স্পষ্ট হল ওর বিশ্লেষণ 
নিখুঁতভাবেই শুরু হয়ে গেছে। যদি 'অর্ধ' ভাবে না করা হত 
তাহলে কেউ এ পরীক্ষায় বিশ্বাসই রাখত লা। একটি মহূর্তের 
মতো মুহূর্তই বটে, ক্ষমতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন, একটি সুন্দর 
কাজ করা হল. বললেন ফ্রিশ। 

কিন্তু আরো সূ’ ও গভীর অনুসন্ধানের পর সন্দেহাঠীত 
ভাবে কোনো গ্লইনোর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল না। আনি 
তখন চরম হতাশায় আচ্ছন্ন, আর সবাই হাততালি নিচ্ছেন, 
আর আমি আছি কান্নার ঠিক আগের মুহূর্তে বলছেন 
স্পাইরোপিউলু। 

আসলে দুটি ঘটনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল যেগুলি 
গুইলো ঘটনা হলেও হতে পারত। কিন্তু সেগুলি পরিসংখ্যানের 
বিচারে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবার মতো নয়। 'এমন তো হতে 
পারত' -ডিটেকটরের কাজের দিক থেকে সেদিনটা তাল ছিল 
লা। দ্বিতীয় পর্যায়ে মেশিন চালাবার পর আরও পরিদ্ধার ছবি 
পাওয়া যেতে পারে। যি সুত্রি-রা না থাকে, তাহলে শুরু হবে 
CERN এর পালা। যদি LHC [Large Hadron Collidor 
বৃহৎ হ্যাত্ুন সংঘাতল যন্ত্র] তাদের না দেখতে পায়, তাহলে 
তাত্মিকদেরও মানতে হবে অতিপ্রতিসমতার ধারণাটি ভুঙ্গ।" 
লিকেন বললেন, 'এ হল সেই জায়গা যেখানে সবাই হাল ছেড়ে 
লেয়। 

দা টেলিগ্রাফ. নোহাউ : সোমবার ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ 
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উৎস মানুষ -_ জ্বলাই - সেপ্টেম্বর ২০০২ 


বীধ বিপর্যয় : একটি খোলা চিঠি 
মূল পত্র - মেধা পাটকর 
বঙ্গানুবাদ - ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


কফিনের শেষ পেরেক পৌতার কাটা শেষ হল, দিনটা, ৫ ডিসেম্বর, ২০০১। কফিন তৈরির কান্রটার গুরু 
অনেক আগেই হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষ একে মেনে নিতে পারে নি। আর সে কারণেই কাছটা খুব সহজতে হয় লি। 
সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনা, সুবিবা-অসুবিধার দিকগুলোকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। তবু তৈরি হচ্ছে 'তেহরি 
খাধ'। তবে এটা নতুন কোনও ঘটনা নয়। চান্তিল বাঁধ তৈরি হয়েছে একই ভাবে। "সর্দার সরোবর" বাধ" তৈরির চেষ্টাও 
চলছে একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। অথচ আত্তর্জাতিক বীধ বিশেষজ্ঞদের মত কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির উস্টোটাই। 

সালটা, ১৯৯৮। মে মাস। তৈরি হয়েছিল একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। "ওয়ার্ড কমিশন অন ড্যাম'। দু. হাজার 
সালের নভেম্বর মাসে তাদের একটা বড়সড় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 'বাঁধ প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা এবং রা'পায়ণে 
ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অংশগ্রহণ খুবই কম কিংবা অর্থহীন। এমনকি তাদের পুনর্বাসনের দিকটাও বিবেচিত হয় না।" 
কমিশনের মতে, পৃথিযীর বড় নগীগুলোর প্রায় ৬০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্চে বাঁধ তৈরির কারণে। পাণ্টে যাচ্ছে 
নদীগুলোর পরিবেশনের নানান প্রভাবের ভারসাম্যও। বিশেষন্রদের এ ধরনের মতামতের কথা সাধারণ মানুষ হয়ত 
জানে না. এসব খবর তাদের কাছে পৌছয় না। তবু তাদের নিক্তেদের অধিকার, সম্পদ হারানোর বিরুদ্ধে পৃথিবীর 
নানা জায়গায় ক্ষোভ দানা বাঁধছে। যদিও তা বিচ্ছিন্নভাবে । ভারতেও নানান জায়গায় এ ধরনের ক্ষোভ সংগঠিত 
চেহারা পাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই সাময়িকভাবে হলেও থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে প্রকল্পগুলোকে। এ সমন্ত প্রক্পগুলো 
অৰ্থসাহায্য পায় পৃথিহীর বড় বড ফণ-দেওয়ার সংস্থাগুলোর কাছ থেকে। বিশ্ব ব্যক্ষ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাচ্ধ, 
আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যান্ধ ইত্যাদি। এ ধরনের সংস্থাগুলো ক্ষণ দেওয়ার কারণ হিসাবে উত্নয়নের কথাই বলে। 
আসলে উন্য়নশীল ও গরিব দেশগুলো থেকে নুনাফা অর্ডনই তাদের উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের বড় বড় বাঁধ তৈরির 
বিরুদ্ধে ক্ষোত এই সংস্থাগুলোকেও চিন্তায় ফেলেছে। এখন তারাও এ ধরনের প্রকল্পে বিনিয়োগের বিবয়ে অনেক 
ভেবে চিন্তে পা ফেলছে) বিশ্ব ব্যাঞ্ছের মত সংস্থাও বাঁধ প্রকল্পে বিনিয়োগের আগে নানান দিক খতিয়ে দেখছে। এভন্য 
অনেকটাই অবদান, অন্তত ভারতের ক্ষেত্রে, একটি ‘খোল! চিঠি র. এই এতিহাসিক চিঠিটা লিখেছিলেন 'নর্মদা বাঁচাও 


আন্দোলনে'র প্রধান ব্যক্তিত্ব লেধা পাটকর। যদিও চিঠিটা লেখা হয়েছিল প্রায় এগারো! বছর আগে. ১৯৯১ সালে. সে 
চিঠি আজও প্রাসঙ্গিক। সাধারণ মানুষের অধিকারকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এই চিঠি ভবিষ্যতেও দলিল হিসাবে থেকে 
যাবে। চিঠিটা লেখা ইংরাভীতে। = অনুবাদক 


মনিবেলি. নানান সাহাঘ্য ও ফণের সংকট। এক্ষেত্রে আপনার 
মহারাষ্ট্র, অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রশংসা করি। 
২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১. এই মুহূর্তে আমরা আপনাকে বিরক্ত করতাম না। এখন 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আপনার নিজের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত 
হি লেট বসল অহা করতে হচ্ছে কিন্তু ভারত ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে 
বিশ্বের সবথেকে বড় ব্যান্ধিং প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নানান অশাস্তিকর ঘটনা ঘটছে। সে কারণেই আমরা বাধ্য 
দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যেতেই পারে। নীতি ও পরিকল্পনা হুলাম ক্ষোভের কথা জানাতে। আর এ ঘটনাগুলোর চন্য 
নিয়ে আপনি নিশ্চিতভাবেই ব্যন্ত। এর সঙ্গে রয়েছে বিশ্বে কিন্বব্যাক্ষ সরাসরি দায়ী। ঢু 


_________ শা ২ 
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শুধুমাত্র সুবর্ণরেখাই নয়, নর্মদা, ইন্ত্রাবতী. ডাগিরহীর মত 
অনেক নদীর উপত্যকাতেই দীর্ঘ সময় ধরে অনেক ঘটনা ঘটে 
যা্ছে। সবক্ষেত্রেই বিশ্ব ব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপের সুস্পষ্ট ছাপ 
রয়েছে। সেগুলো বে অজ্ঞানা কিংবা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তাও নয়। 
বরং বলা যেতে পারে বিশ্ব ব্যা্ষের 'পুন্গঠিন ও উন্নয়ন" 
পরিকল্পনার কাজকর্মেরই নানান দিক। 

'সুবর্ণরেখা'র আক্ষরিক অর্থ হল ‘সোনালী দাগ'। তারই 
পাড়ে বাস করছে হাজার হাজার মানু. কয়েক পুরুষ বরে। 
কিন্তু সেই ‘সোনালী দাগ" এখন তাদের কাছে 'মুত্যুর দাগ" হয়ে 
দীড়িয়েছে। অটিচ্রিশটা গ্রামের মানুষদের ঘরবাড়ি, খেতখামার 
ধুয়ে গেছে। কমপক্ষে তিরিশ হাক্তার মানুষ এখন অনিশ্চিত 
ভবিষ্যতের মুখোমূখি। 

বন্যা কেড়ে নিয়েছে ছোট মাহাতো আর মোহাতিনকে, 
মাহাতোর একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর ছিল। সেখানেই থাকত তার 
সামানা জিনিসপত্তর, সেগুলোকে সে সঙ্গে নিয়ে যেতে 
চেয়েছিল। ভ্রিনিসপত্তরগুলোকে ঘর থেকে নিতে গিয়েই তার 
বিপদ ঘটেছিল। ছোট কুঁড়েটা ভেঙে পড়েছিল তার ওপর। 
তাতেই চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল মাহাতো। মোহাতিন গর্ভবতী 
ছিল। অন্যদের মত সে তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে যেতে পারে 
নি। জলই ছিনিয়ে নিয়েছিল তাকে। এ ঝুঁকির কথা তারা যে 
জানত না, তাও নয়। তবু তারা পারে নি পালিয়ে যেতে। 
তাদের লোতী বলেও মনে হতে পারে, আর ‘সেই লোভই 
তাদের এ শাস্তি দিয়েছিল।' তারা জানত না তাদের কর্তা 
বাক্তিদের। এদের খেলার নিয়মটাও অ্গানা ছিল। কিন্তু এতেই 
কী বা আসে যায়! দাসরা তো অনেকসময় চোখ বুজেই এগিয়ে 
যায় অদৃষ্টের দিকে! যখন দখললদারির বিভ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল, 
সে যে ভাষাতেই হোক, টাকা পয়সা ছড়িয়ে ছিল। এটাকেই 
ধরে নেওয়া যায় তাদের জীবনকে ছিনিয়ে নেবার একটা 
ইঙ্গিত। কিন্তু তারাই বা কেন একটা বৃদ্ধ, শুকনো গাছকে 
আকড়ে ধরেছিল? তা তো ভেঙে পড়বেই, যখন ছোটু মাহাতো 
মারা গেছে, এই প্রশ্মগুলোই জেগেছিল কিছু মানুষের মধ্যে. 
তারাই তো তৈরি করেছিস চান্ডিল বাঁধ। তবে কোনও উত্তর 
পায়নি) 

এর পরেও কিছু মানুষ বেশ খুশিতেই ছিল। কারণ ওই 
সময়ের অনা তারা বেঁচে গিয়েছিল। হয়ত আরও ভয়াবহ 
কোন নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হওয়ার জনো! -- ছোটু 
মাহাতো কিবো মোহাতিনদের মত ছি্রমূল হয়ে রাস্তায় দিন 
কাটানোর মৃত অভিন্রতা পেতে: যদি ঢান্ডিল, ইচ্ছা-খড়কাই 
অ্রকল্প শেষ হয় তবে অনেক গ্রামের কয়েক লক্ষ মানুব তাদের 
ভিটে মাটি হারাবে। এসব পরিকল্পনা তৈরি করেছে আমাদেরই 
কিছু বিজ্ঞজন আর তাতে সাহায্য করছে আপনার প্রতিষ্ঠান। 


বন্যায় আটচল্লিশটা গ্রামের মানুষদের সব শেব হয়ে 
গেছে। তারপর দেখা দিয়েছে কলেরা মহামারী হিসাবে। এ কথা 
জানাবর মত একজন লোকও লেই। আসলে বাঁধ প্রকল্প 
নাটকের প্রত্যেক অভিনেতাই নিল্পেকে কারও না কারও বিশ্বস্ত 
ভৃত্য বলে মলে করে। জেইন্যাসের মত দু মুখ বিশিষ্ট সরকারের 
চাকুরেদেরও দায়ী করা যায় না। শুকল্পের কর্তৃপক্ষের 
লোকজনরা সম্প্রতি ওই জায়গা ছেড়ে চলে গেছে। কয়েকমাস 
আগে বিশ্ব ব্যাক্ষও নিত্রেকে সরিয়ে নিয়েছে! গ্রামের মানুষদের 
এই ভীবন-মরণ সমস্যার পাশে কে দাঁড়াবে? চাণ্ডিল বাঁধের 
কাজ প্রায় শেব। বাঁধ তৈরির কর্তাব্যক্তিদের আর খুঁজে পাওয়া 
যাবে না। 

চান্ডিল এবং সেখানকার উদ্বাস্তু মানুষদের অবস্থাটা 
বিচ্ছিত্র কোনোও ঘটনা নয়॥ এ হরনের বিবেচনাহীন সেচ 
প্রকল্পের লাভের যে কথা বলা হয় তারও পিছানে থাকে একই 
গল্প। তা কোথাও চাপা দেওয়া হয় কিবো গোপন রাখা হয়। 
সে সব উপতাকার মানুষদের এরকম চরম দুর্দলার মধ্োই 
পড়তে হয়। এ নিয়ে তাদের সঙ্গে কেউ আগে পরামর্শ বা 
আলোচনা করে না, সেখানকার বিভ্রক্ষনেরাই হোক বা 
আন্তর্জাতিক অর্থ সাহায্যকারী স্কাই হোক, অথচ প্রএকগুলো 
নাকি আলাপ-আলোচনা, নানান দিক বিবেচনা করেই 
অনুমোদন পায়! আর যাদের কথা ভেবে একে যুক্তিপূর্ণ বলা 
হয়, সেই মানুষরাই পুরোপুরিভাবে বঞ্চিত হয়। 

উপতাকার মানুষরা কখনই বুঝতে পারে না বাইরের 
থেকে আসা তাদের সম্পদের লুষ্ঠনক্ারীদের কৌশল। তারা 
অবাক হয়ে প্রশ্ন করে __ 'এ সব জায়গার থেকে অনেক দূরে 
বসে কেউ কীভাবে জমি এবং জঙ্গলের মানচিত্রের ওপর দাগ 
টেনে নিজেদের অধিকারের দাবি করে?' এরা কিন্তু কোনো 
শত্রুতা করে না। মানুষের অধিকার, সামা, ভ্রাড়ুত কিংবা 
সুবিচারের কথাই ততো শোনা যায়। কিন্তু কেউ কি সাহস করে 
এদের কথা শুনে উত্তর দিতে পারবে? 

মানুষের আবেগ, উপলব্ধি, আশা-আকাঞ্জার কোনও 
জায়গা নেই আধুনিক ব্যবস্থায়। আসলে তাদের উতিহাকে 
হংস করে দেবার দরকার হয়, তাতে আধুনিকতা, আধুনিক 
বাবস্থার পক্ষে সুবিবেই হয়. এ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে না, দীরে 
হীরে তার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 

বিভিন্ন পরিকঘনা তৈরি করা কিংবা দেখানো হয় 
বৃদ্ধিসূচকের (£70%1 71055) ভিন্তিতে। তাকে কার্যকরী 
করতে হয়। আম্-ব্যয়ের হিসাব কিংবা লাভের অস্কের হিসাব 
কষা হয় ( এটা হয় মানুষের দাবি, তাদের অধিকারের কথা 
অগ্রাহা করেই। তারপর তৈরি হয় একটা বড় সড শ্রতিবেদন। 
নিয়মমাফিক সভা. টাকা পয়সার লেনদেনও হয়। এ সব প্রকল্পে 
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বিস্বব্যান্ধের ঘুক্ত হওয়াটাই বিশ্বাসযোগ্যতা ছাপ দেয়। এটাই 
ঘটেছিল সুবর্ণরেখায় আর নর্মদাতেও ঘটছে। 

আমাদের সার্বভৌম সরকার এ সব শ্রকল্পকে নিয়ে 
এনিয়ে গেছে। কিন্তু তারজন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, 
পুনগঠিল-পুনর্বাসনের কোনও পরিকগ্নাই করে নি। এতে 
সকলের প্রতি সমান বিচার হল কিনা সে কথাও কখনই ওঠে 
নি। যদিও টাটানগরের মত কিছু শিল্পকেন্্ের তাতে লাভ 
হয়েছে। 

সেখানকার মানুষদের প্রতিনিধি ছিলেন গঙ্গারাম 
কালুন্দিয়া। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদেরই কথা বলতেন। তাকে 
মেরে ফেলা হয়েছিল, তাতে কিছুটা বাধা তো কমানো গেছে। 
প্রথমদিকে সরকার গ্রামের ডমিগুলো দখল করতে গুরু 
করেছিল, তখন তারা বাধা দেয় নি। আসলে তারা অন্যান] 
দিকগুলো ভাবতে পারে নি। সেক্ষেত্রে বিশ্থব্যাঙ্ষও এগিয়ে 
গিরেছিল। তাদের মূল্যায়নে খুব সাধারণ ভাবে উদ্ধাত্তদের কথা 
বলা হয়েছিল কিন্তু যথার্থতা বিশ্লেষণ করা হয় নি। ভারা যদি 
ইচ্ছে করতেন, সোঙ্তাসুজি বলতে পারতেন, "সম্পূর্ণ, বিস্তৃত 
খুনর্বাসন পরিকল্পনা ছাড়া কোনো অর্থ পাওয়া যাবে না।' 
আসলে সাধারণ মানুষের কষ্ট যন্ত্রণার মুক্তির জন্য লড়াই বিশ্ব 
ব্যান্ধ আর তার ন্ধণের পরিকল্পনার কাছে অর্থহীন। 

দেউলিয়া বিহার সরকারকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিল 
বিশ্ব ব্যান্ক। আর সেডরনাই তৈরি হয়েছিল চান্ডিল বাধ। এই বাঁধ 
নিয়ে যখন সরকার চুপচাপ, সে সময় বিশ্ব ব্যান্ই সরকারকে 
বাধা করেছিল বাদ গুরু করার। কিছুদিন আগেই এ কথা ভানা 
গেছে চান্ডিলের সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে। 
স্থানীয় এক দৈনিক পত্রিকায় এ খবর বেরিয়েছিল। অবশ্য তাতে 
ওই ইঞ্জিনিয়ারের ভাল হয় নি। এর অগ্ সময়ের মধোই ওই 
ইঞ্জিনিয়ারের বদলির বিভ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। উচ্চতর 
কর্তৃপক্ষের ভয়ের কী ছিল? তারা কি ভয় পেয়েছিল ঘটনার 
ভিতরের কথা ফস হয়ে যাওয়ার? কিংবা বিশ্ব ব্যাক্ষের সঙ্গে 
তাদের গতীর সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে? 

যখন এসব বিষয়গুলি তোলা হচ্ছে তখন আর সেখানে 
বিশ্ব ব্যাঙ্ক নেই। চান্ডিল প্রকল্প আর ফিরিয়ে নেওয়ার মত 
অবস্থায় নেই। ইতিমধ্যেই জাল বিছিয়ে ফেলেছে কায়েমী 
স্বার্থের। তারও কিছু হারাবার সুযোগ নেই। এ অবস্থায় বিশ্ব 
ব্যাঞ্চ সামগ্রিকভাবে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার দাবি করছে। 
এখন তারা একটা নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে। এই বাঁধের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের মহ্যে একত্র অনির্দিষ্টকাল ধরে 
অনশন করেছে, তা! দেখে বিশ্ব ব্যাঙ্ক সিদ্ধান্ত নিয়েছে : ‘আমরা 


এই হকের খুটিনাটি বিবয়শুললি সম্পর্কে সন্তুষ্ট লই। সে 
কারণেই অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে... এই প্রকল্পের 
পরিবেশগত ও প্রযুক্তিগত সন্তাব্যতার বিগ্রেষাণে আমরা সস্ত্ট 
নই । এমন কি 'সুব্ণরেখ৷ বহুমুখী প্রকল্পের' কর্তৃপক্ষের অন্যান্য 
পৰীক্ষা-নিরীক্ষাতেও নয় ...। আমাদের নীতি হবে, যতক্ষণ না 
খুঁটিনাটি দিকগুলো ঠিকঠাক হচ্ছে, কোনো টাকা দেওয়া হবে 
না।... উদ্ধান্ত মানুষদের ভ্রমি দেওয়ার বিধায়ে সরকার আগ্রহী 
নয়। তাড়াতাড়ি এই প্রকল্পের একটা পুরোপুরি বিশ্লেষণ করা 
হুবে। তার দায়িত্বে থাকবে একটি নামি বিদেশি সংস্থা। আমরা 
প্রশাসনকে বলেছি সুবর্ণরেখা প্রকল্পের ওপর একটা পৃস্তিকা 
তৈরি করার নো, তাতে সব দিকগুপিই থাকবে ..'। 

এই মতামত ছিল বুল্েয়ার. মুকানি ও জ্রামানের, এতে 
কিন্তু কোনো দায়িত্ব অস্বীকার করা কিংবা অপরাধকে মেনে না 
নেওয়ার মত কিছু নেই, এরা ছিলেন পর্যবেক্ষক দলটিতে। 
অনশনকারী। আন্দোলন কর্মীর সঙ্গে দেখা করেছিল এই 
পর্যবেক্ষকরা। 

যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, 'এতদিন আপনারা কোথায় 
ছিলেন? কিছুদিন আগেও আপনারা টাকা দিয়েছেন। বাঁধ তৈরি 
হয়েছে সেই টাকাতেই । আপনাদের এই পর্যবক্ষক দল কিংবা 
তাদের একজনেরও প্রতিবেদনে ধরা পড়ল না এই ভয়াবহ 
পরিস্থিতি? কত হাল্জার ডলার আপনার ব্যান্ক এ কাজে খরচ 
করেছে! কিন্তু তাতে কি পেলেন: যদি আপনারা এখন বুঝতে 
পারেন হিসাবনিকাশ ও পরিকল্পনার ক্রুটির কথা, তা হলে 
আপনারা অর্থ দেওয়ার আগে এটা করলেন ন! কেন? আর সে 
সময় যদি এগুলোই না বুকে থাকেন তবে বড় সড় মূল্যায়নের 
প্রতিবেদনের কী প্রয়োজন? এই অবস্থায় আপনারা এত 
সাধারণভাবে অর্থ সাহায্য বন্দ করে দেবার কথা বলছেন কিন্ত 
যা ঘটেছে বা ঘটছে তার দায়িত্ব থেকে নিজেদের সরিয়ে 
রাখবেন কীভাবে? কোনওরকম ক্ষতিপূরণ না পেয়ে ঘরছাড়া 
মানুষগুলো। রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে, সামান্য কাজের আশায় 
বিভিন্ন খনি, কলকারখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছে । ছোটু মাহাতো, তার 
স্ত্রী মারা গেছে। এসব ঘটনার দায়িত্ব আপনি কীভাবে এড়িয়ে 
যাবেন? 
“যখন পরিস্থিতিটা চরম সংকটের সামনে, আপনারা সব 
কিছু থেকে সরে গিয়ে নিগ্রেদের দাসী করার ভান করছেন। 
এখনও আপনারা টাকা ধার দেওয়ার কাজে অটল ররেছেন। 
আবার গ্রণ দেওয়ার কাজ শুরু করার আলা আপনাদের মধ্যে 
রয়েছে। শুধু মাত্র চান্ডিল নয়, ওডিশার জামবীরা, বাউরা 
জলাধারের কাজও শেষ করবার ইচ্ছা রয়েছে।' 
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আপনার সরকারি লোকেরা কেন এ নিয়ে ছিনিমিনি 
খেলছে. মি: প্রেসটন? অনশনরত জান্দোলনকারীকে 
পর্যবেক্ষকদল ব্যাঙ্কের সরে যাবার কথা বলেছিল, কিন্তু 
আপনার মাসিক শ্রতিবেদনে বলা হয়েছে খুঁটিনাটি দিকগুলোর 
সমসা। মিটে গেছে প্রকল্পের ত্স্তুতির কাক শুরুর মুখে ঘেদি 
চান্ডিল নাও হয় অন্ততঃ ইচ্ছা-খড়কাই-র তৃতীয় পর্যায়)। 
ওড়িশার প্রকন্মগুঙ্গোর পুনর্মযায়ানের কাঞও হয়েছে। এখনও 
পরিবেশগত মূল্যায়নের কাছ চলছে। এর চেয়ে বেশি অসততা 
আর কী হতে পারে? 

আপনার সহকমী আবদুল সালাম। তারই দেওয়া 
স্মারকলিপিতে জামবীরা, বাউরা প্রকল্পের অযৌক্িকতার কথা 
বলা হয়েছিল। কিন্তু আপনার ব্যাস্ত কি কখনও তাতে সাড়া 
দিয়েছিল? 'সুবর্ণরেখা বহুমুখী প্রকম্ের" বিভিন্ন বিপদের 
সক্ষেতগলোকে আপনার বাছ কীভাবে এড়িয়ে গেছে, শুধু তাই 
নয় এই প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় বাধ তৈরিতে সাহাঘা করেছে? 

সংক্ষেপে বলা যায়, মিঃ প্রেসটন, আপনি কি কণনও 
ভেবে দেখেছেন সুবর্ণরেখা প্রকল্প থেকে এভাবে পুরোপুরি সরে 
যাওয়ার কারণে কমপক্ষে একট। 'প্রাইমা ফেসি' মক্দমা হতে 
পারে? আপনার ব্যাঙ্ক কি আরও জীবনহানির অপেক্ষায় রয়েছে 
বা আমাদের মত যারা এই ষড়যাস্্রের চেহারাটাকে খুলে পরতে 
চাইছে তাদের করা একটা সোরগোলের ভন্য আপেক্ষা করছে? 

এ বিষয়ে আপনি যদি উদ্বিগ্ন হন তবে আপনাকে 
অনুরোধ করব কিছু সময় নিয়ে অন্যান্য বিষয়গুলো ভাবতে। 

আপনিই বিশ্ব ব্যাদ্ের মত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন) 
আপনার প্রতিষ্ঠানের বড়সড় প্রতিবেদন এবং নীতি ও 
পরিকল্পনা নিয়ে উত্তরোত্তর ধারালো বক্তবা নিছক বৃদ্ধির কথাই 
বলে না! উন্নয়নের যল্মফলের ঘুক্তি পূর্ণ বিভাজনের কথাও 
বলে। কিন্তু যে সব প্রকল্পের জনা আপনার ব্যান্ধ সাহাযা 
করেছে তাতে কাদের ক্ষতি বা লাভ হয়েছে সে মূল্যায়ন কি 
করেছেন? এদিকটায় নন্তর দিন। 

যখন কেউ জলের মত বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করে তখন 
এ প্রন্থ ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ তা শুধুমাত্র সম্পনই নয়, 
লক্ষ লক্ষ নানুষের ভীবনধারণের অস্তু। সমস্ত সম্পদের 
অধিকার মানুষের হলেও নদীর পাড়ের জ্রমির অধিকার তাদের 
নেই। তাদের সম্পদের মূলটাকেই ছিনিয়ে নেওযা হচ্ছে। এই 
যাত্তবতা তো৷ কাউকে ভাবতে হবেই। আপনার আইনি 
পরামর্শদ্িতারাও আপনার পূর্বসূরিদের জানায় নি যে ভারতের 
সর্দার সারোবর প্রকল্পের জমির জনা কোনো আইনের ছাড়পত্র 
নেয় নি। এমনকি যখন ব্যাঙ্ক কণের চুক্তিপত্রে সই করেছিল, এ 
বিষয় সম্পর্কে আপনাকে জানায় নি। 


আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর এই বাস্তবতা 
সম্পর্কে বারণা আছে আপনার বান্ধ কিংবা বিশ্মসসস্থাগুলির। 
তা সত্বেও এ ধরনের ঘটলা তাদের সম্পর্কেই প্রশ্ন ভাগায় 
আমাদের মত দেশে শ্রমশক্তির অভাব নেই । তাদের কাছে 
লাগানোর দরকার। আমাদের এই প্রতিক্রিয়া আপনার 
পরামর্শদাতা- অফিসারদের অজ্ঞান । চাষ ও বনাঞ্চল নির্ভর 
(ভোগবাদ বিরোধী ভীবনযাত্া দেখতে পাওয়া যায়৷ আয়প্রত্যয়ী 
মানুষদের মধো, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে নিরক্ষর মানুষের 
অংশগ্রহণ, শ্রননির্ডর প্রযুক্তির নীতি আপনার ভাবনার 
পরিসীনার বাইরে। পশ্চিমী ছাচ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে। এটা কোনও ্রতিহাবাহী সমাজত নয়। সেই অর্থে এটা হল 
অক্ক, পিছিয়ে পড়া আধুনিক ব্যবস্থা । 

পশ্চিমী কায়দায় তৈরি আমাদের আধুনিক বিভ্রভানেরয এ 
উপহারের সুযোগ নিতে উদ্যত। আধুনিকতার পোষাক পরা 
এসব মানুষদের হয়ত এতে ধৌলিক চাহিদাটাও মেটে না। 
এটাই হল আমাদের নতুন মুক্ত অর্থনীতির বড়ব্য। আমরা এতে 
লক্জিত। 

এই শ্রক্রিয়ারই অংশীদার হিসাবে আমাদের বড় বড় 
শহর, শিল্পশুলোকে আপনাদের বাক্যরের সঙ্গে পানা দিতে 
উৎপাদন করতে হচ্ছে। আর এ নিয়ে আমাদের জনসংখ্যার 
একটা ছোট অংশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বিতর্ক 
চালিয়ে যাচ্ছে আপনাদের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। নিশেষ্রাদের 
একটা বড় অংশেরই মানুষের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা 
নেই। উপজাতি, চাষী, গরিব মানুষদের অন্যান্য অংশ বঞ্চিত 
হয় উন্নয়নের নামে, অথচ এই উন্নঘনকেই দেখালো হয় জাতির 
তথাকথিত স্থার্ে। সাধারণ মানুষকে লাভের অংশীদার করার ' 
হন কোনো পরিকল্পনা নেই, এমন কি তাদের ক্ষতিপূরণের 
কথাও ভাবা হয় না। শেষপর্যন্ত তারাই হয়ে ঘায় প্রার্তিক। 

এভাবে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডারকে নিয়ে কী 
ঘটছে তার কিছু কিছুর সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে। যদিও 
পরিবেশরক্ষার পরিকল্পনা আপনার পরামর্শদাতা করেছেন বা 
অনুমোদন করেছেন। আমাদের বাঁধের ভলাধারগুলোতে পলি 
ভমছে। আমাদের চাবকমি রাসায়নিক সারে জার কীটনাশরকে 
সম্পৃক্ত । আর তা পৌছে গেছে ভু-জলস্তর পর্যস্ত। 

মিঃ প্রেসটন, আপনি কি কিছু সময়ের জন্য বানতে 
পারবেন? বিশ্ব ব্যান্কের মূল্যবোধ ও অধিকার সম্পর্কে 
ভাববেন? আপনি কি অন্তত নিশ্চিত করতে পারবেন যে 
আপনার উন্নয়নের স্বপ্ন লক্ষ লক্ষ মানুধের জীবনকে তছনছ 
করবে না! 
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যদি না পারেন তবে বিস্ব ব্যাঙ্কের ভবিবাত স্থির এবং 
কুদ্ধ। সুবর্ণরেধার দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে নর্মদায়। যদিও 
সামান] কিছু ফারাক থাকবে। এমনকি সর্দার সরোবরের 
ক্ষেত্রেও আপনি একই ভাবে এগিয়েছে, এ নিয়ে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা কিংবা মূল্যায়নের সমঘ্নও আপনি মলে করেছেন এ 
কাজও শেষ, তর্ক-বিতর্ক নিরর্থক। আপনার সরকারি 
আধিকারিকেরাও পরিতৃপ্ত ছিলেন: প্রতিবেদনে ঝুঁকির কথাও 
বলা হয়েছিল। কাঠামো তৈরি ও কাজকর্মের জনা অর্থ বরাদ্দ 
করা হয়েছে। কিন্তু সেই বিল্লেবণ অনুযায়ী এখন লাভের অঙ্ক 
শৃন্য। তা সত্তেও আপনি অর্থ বরাদ্দ করছেন। একটা দীর্ঘ সময় 
ধরে আপনার সহকর্মীরা ছোট অংশের উদ্ধাস্তদের নিয়ে 
খেলেছে (এই সংখ্যাটা ৫ থেকে দশ শতাংশ হবে। গুজ্জরাতের 
তিনটি অংশের মধ্য একটি অংশ)। অথচ একই সঙ্গে তারা 
ভাল ভাল কথাও বলেছে। 

আপনি মানবেন কি মানবেন না জ্রানি না, ব্যাঙ্ক 
অনেকদূর এগিয়েছে। এই প্রকঘের খুঁটিনাটি দিকগুলো সম্পর্কে 
যা পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের বড় 
অংশের কথা ভাবা হয় নি। তার কারণ হল পরিকল্পনাটা অত্যন্ত 
সদ্ধীৰ্ণ। 

আমরা জানি ব্যাঙ্ক তার ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে। 
নৈতিক যৌক্রিকতা কিংবা ব্যা্যা দিয়ে সে স্থায়িত্ব পেতে পারে 
না। এক্ন্য তাকে পাল্টাতে হয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলো। 
সামাজিক ধনসৃক্রন, এখানে ওখানে জলের ব্যবস্থাপনা কিবো 
শোষিত তৃতীয় বিশ্ব থেকে শুরু করে নতুন জ্ঞায়গা সোভিয়েত 
শঙাতন পর্যন্ত ধণগ্রহীতাদের পাশ্টে ফেলে। কিন্তু মিঃ প্রেসটন, 
এভাবে কতদিন? 

দক্ষিণ ভারতে লড়াকু মানুবরা শ্রীরাম সাগর বাধ 
এলাকায় বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রকল্পকে ঢুকতে দেয় নি। এ ঘটনাকে 


আপনি অবজ্ঞা করতে পারেন না। আর এক মিনিটও সময় নষ্ট 
না করে আপনি আপনার কযীদের এ বিষয়ে ভাবতে বলুন। 
সূবর্ণরেধা, চান্ডিল কিংবা ইচ্ছা-খড়কাই-এর শাত্বিপূর্ণ, অহিংস 
আন্দোলনে সড়া। দিন। তা নাহলে আপনার ক্ষণগ্রহীতার যে 
শুণই থাকুক আর আপনার যাই স্বার্থ থাকুক না কেন, 
আপনাকে, ভ্রায়গা ছাড়তে হবে। যখন আর কোনো ক্রমি, 
জঙ্গল কিংবা নদী থাকবে না. আপনি কিসের ভিন্তিতে 
পরিকল্পনা করবেন? 

কিন্তু না! আমরা তো পুরোপুরি ধ্বংস পর্যন্ত অপেক্ষা 
করব না। আপনার গুণের ক্ষেত্র পুরোপুরি পালটানো কিংবা 
শোষণের কৌশল বন্ধ হওয়া পর্যন্ত আমরা ধৈর্য রাখতে পারব 
না। এখন আপনার উন্নয়নের নীতির শিকার হচ্ছে ক্ষমতাহীন 
গরিব মানুবরা। আগামী দিনে আমরাও এর শিকার হব) এ 
নিয়ে কোনো সন্দেহ দেই। 

বিশ্বের খণদাতানের গুরুত্বপূর্ণ বিবয়গুলিতে ডুবে যাবার 
আগে অন্তত একবার ভাবুন, মিঃ প্রেসটন। কারণ সাধারণ 
মানুষের প্রতিদিনের সমস্যা নিয়ে তাদের কিছু করার নেই। 
আপনিও কী আপনার পূর্বসূরিদের মত ব্যান্ধকে অবলুপ্তির 
দিকে নিয়ে যাবেন! দয়া করে মানুষের কথা ভাবুন, তাদের 
থেকে শিক্ষা নিন। 

আর তার গুরুটা কেন করবেন না সুবর্ণরেখা আর নর্মদ 
থেকে? 

আপনার বিশ্বস্ত, 
মেধা পাটকর 
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তপশিলী জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণে 
বামফ্রন্ট সরকার গত ২৫ বছর অনলসভাবে কাজ করে চলেছে। 
যেসব সরকারি উদ্যোগে অনগ্রসর শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত 
হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : খাস জমি বিলি, সরকারি কৃষি জমি 
দান, গৃহহীনদের বাস্তুভিটা দান, ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি, ভরণপোষণ 
ভাতা প্রদান, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সুযোগ ও চাকুরিতে আসন 
সংরক্ষণ। কৃষি, প্রাণী সম্পদ - বিকাশ, ক্ষুদ্রশিল্প ও মাছ চাষেও এদের 
বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘুদের ভাষাকে যথাযথ 
স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়াও তীদের সংস্কৃতির বিকাশ, কুসংস্কার দূরীকরণ 
ও বিজ্ঞান চেতনা বাড়ানোর সময়োপযোগী সরকারি উদ্যোগেও এই 
অনগ্রসর মানুষেরা প্রগতির আলো দেখেছেন। 


অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন অব্যাহত 
রাখতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 








উৎস মানৃষ __ ছুলাই সেপ্টেম্বর ২০০২ 


প্রসঙ্গ : বনাঞ্চল, শিল্প ও মানুষ 


অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের জীবনধারা 
অনেক পাস্টে গেছে। গুহাবাসী, অরণাবাসী মানুষ 
এখন নশরবাসী। গ্রামা জীবনও এখন আর তার 
তাল লাগে না। সকলেস্ট চায় শহরের সুখ সমৃদ্ধি উপভোগ 
করতে। ফলে শহরের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সেই চাপ 
সামলাতে শহরের বিস্তৃতি অবশ্যন্তাহী হয়ে পড়েছে । আমাদের 
দেশেও বড় বড় শহরগুলির আয়তন ভ্রামশই বেড়ে চলেছে। 
যতদিন যাচ্ছে মানুষের বসবাসের জন] জমির চাহিদা ততই 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউরোপে শিল্পবিচ্রবের পর থেকেই মানুবের 
ভীবনধারার পরিবর্তন ঘটে। সেই পরিবর্তনের হার ক্রমশ বৃদ্ধি 
পেতে থাকে বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিদ্ধার এবং প্রযুক্তির 
অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। শিল্পাঞ্চলের প্রসার, আধুনিক 
দ্রীবনযাত্রায় অভাত্ত মানবগোষ্ঠীর বসবাসের উপযুক্ত জমির 
স্থান-অকুলান, জনবিশ্ফোরণ, প্রভৃতি নালা কারণে সঙ্কুচিত হতে 
থাকে প্রাকৃতিক বনাঞ্চল। এছাড়াও উদ্নতকামী দেশগুলো 
দেশের চাহিদা মেটাতে আর বৈদেশিক মুদ্রার সোনালী স্বপ্ে 
বিভোর হয়ে পরিকল্পনাহীন ভাবে যঘেচ্ছ বনসম্পদ ধ্বসে 
করেছে। ফলে পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে বিপর্যয় । গ্লোবাল 
ওয়ার্মিং, ওজন স্তরে ফুটো, আন্টার্কটিকা মহাদেশে বরফগলা 
ইত্যাদি সবই এর প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ কুফল। 
পরিবেশ বিদ্রানীরা অনেকদিন ধরেই বলে আসছেন এই 
গ্রহের আবহমণ্ডল নিদ্ধলুয এবং সুসামঞ্তস্য রাখতে হলে 
পৃথিবীর স্বলভাগের এক তৃতীয়াংশে বনভূমি থাকা দরকার। 
বিজ্রানীদের এই আগ্রবাক্য বেশির ভাগ দেশই কানে তোলেনি। 
ইদানীং উন্নত দেশগুলি বনসৃজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নব্যে এখনও সে মাত্রায় 
সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় না। ১৯৮৫ সালের একটি 
সমীক্ষালব্ধ ফলের দিকে তাকালো ঘাক। এই সময় বনভূমির 
পরিমাণ জাপানে ছিল ৭০ শতাংশ, কানাডায় ৪৫ শতাংশ, 
সোভিয়েত রাশিয়ায় ৩৯ শতাংশ আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৩১ 
শতাংশ। অপর দিকে তৃতীয় বিশ্বের চিত্তটা ছিল সম্পূর্ণ 
বিপরীত; মেক্সিকোতে ২৪ শতাংশ, ভারতে ২৩ শতাংশ, 
বাংলাদেশে সামান্য বেশি ১০ শতাংশে। 


বনজ সম্পদগ্ুলির মধো অন্যতম সম্পদ কাঠ 
মানবজাতির জীবনে একসময় বিশেষ স্থান দখল করেছিল। 
পরবর্তীকালে প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষে চিত্রটা পাল্টাতে থাকে। 
খনিজ সম্পদ থেকে শ্রাপ্ত কৃত্রিম দ্রব্যাদি ধীরে মীরে বনজ 
ভ্রবোর স্থান দখল নিতে থাকে। কারণ এগুলি বর্তমানে 
সহচ্লভ) এবং অপেক্ষাকৃত সত্তা। একসময় জ্বালানি হিসাবে 
কাঠের বাবহার ছিল ব্যাপক। কিন্তু বর্তমানে সে জায়গা দখল 
করেছে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। শুধু তাই নয় দৈনন্দিন জীবনে 
বাবহার্য দ্রবা-সামগ্রীও এখন বনজ দ্রবোর বিকল কৃত্রিম 
জিনিসপত্র। এই সব দেখেশুনে কারও কারও ধারণা হতে পারে 
মানুষের কাছে বনজ সম্পদের চাহিদা বুঝি দিনে দিনে ফুরিয়ে 
আসছে। কিন্তু পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ অন] কথা বলে। ১৯৫০ 
সালে পৃথিবীতে যেখানে ১.৫ বিলিয়ন ঘন মিটার কাঠ ব্যবহৃত 
হয়েছে বর্তমানে সেই ব্যাবহার দাঁড়িয়েছে প্রায় তিনগুণ। 
বিশেঘন্রদের ধারণা আগামী দশ বছরে এর ব্যবহার আরও বন 
পরিমাণে বেড়ে যাবে। তবে পরিসংখ্যানের এই প্রতিফলন 
মূলত উন্নত দেশগুলির সৌজন্যে। 

কোনো কোনো দেশের অধিকাংশ শিল্পই গড়ে উঠেছে 
বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করে। ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, 
সুইডেন ধৃতি দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদের বেশির ভাগটাই 
কাগজশিঘ্ ও প্লাইউড বা ভেনেন্তা কাঠশিপ্পের উপর 
নির্ভরঙ্গীল। আর যেহেতু এই সব শিল্পের প্রধান কাচামাল 
বনজাত দ্রব্য, তাই সেখানকার বলের আয়তন ক্রমে কমে বৃদ্ধি 
করা হচ্ছে। পতিত জমিগুলিকে বনভূমির আওতায় এনে বনজ 
দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। 

উন্নত দেশগুলি বন এবং বনজ সম্পদের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে যবেষ্ট সচেতন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংলভে প্রাকৃতিক 
বন প্রায় নিঃশে হয়ে যায়। কিন্তু বিগত শতাব্দীর মধোই বল 
সু্রনের মাধ্যমে তারা সেই শূন্যস্থান পূরণ করে ফেলেছে। 
পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে উন্নতি ও সভ্যতার অথ 
হচ্ছে বলের সংহার। ‘শিল্পের প্রসারে বনের সংকোচন' _ 
এরকম ভ্রান্ত মতবাদ কা ধারণা আমাদের দেশে হ্রীতিমত 
বিদ্যঘান। তাই বন ও বনজ দ্রব্য সম্পর্কে মানুষের মনে চেতনা 
বৃদ্ধি করাই সবার আগে শ্রয়োন। 


_- শা টাটা শি হী 
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এখন বহু দেশই বুঝেছে যে শিল্পের সঙ্গে বনের কোনো 
বিরোধ নেই। শিল্প এবং বনের সহবাস সন্ত্রব। শিজাকলের 
আশেপাশে বনসৃজ্জনের ফলে যে সুফল পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে 
মানুষ ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠছে। এক আন্তর্জাতিক 
সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এক হেক্টর খীচ বন এক বছরে প্রায় 
৬৮ টল ধুলো ময়লা পরিষ্কার করতে পারে। বাতাস থেকে ধুলো 
ময়লা শুষে নেবার ক্ষমতা পাইন গাছ্ছেরও আছে। এক হেক্টর 
পাইন বন বছরে প্রায় ৩৬ টন ঘুলো ময়লা শুষে নেয়। রোগ 
জীবাণু ধ্বংসের ক্ষেত্রেও গাছের ঘে একটা বড় ভূমিকা রয়েছে, 
এটা আন্ত পরীক্ষিত সতা। ম্যাপ্ল গাছের পাতার সংস্পর্শে 
রক্ত-আমাশয়ের রোগ জীবাণু ববংস হয়॥ এছাড়াও রোগ 
জীবাণু বহনকারী অনেক জীবাণু বনের নির্মল বায়ুর সংস্পর্শে 
এলে নির্মূল হয়। প্রাকৃতিক বনাক্ধল ধ্বংসের ফলে বাতাসে ঘে 
অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে তা পূরণ করতে সমর্থ 
এই সব কৃত্রিম বন। মানুষের সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে বনাঞ্চলের 
সম্পর্কের কথা মাথায় রেখে রাশিয়ায় শিল্পাঞ্চলের আশেপাশে 
গড়ে তোলা হচ্ছে "সবৃদ্ধের প্রাচীর'। উপযুক্ত বৃক্ষ প্রজাতি ও 
গুল্মের সৃজনে মনুযা-সৃষ্ট এই সবুজায়ন হারিয়ে হাওয়া 
প্রাকৃতিক বনের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে মেটাতে সক্ষম) 

শিল্পাঞ্চল ও বনাঞ্চল পাশাপাশি গড়ে তোলা নিয়ে 
পৃথিবী জুড়ে গুরু হয়েছে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। হয়ত, সেদিন 
আর বেশি দূরে নেই যখন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ বুঝতে পারবে 
যে নিজেদের অস্তিত্বের চন্যই শিল্পাঞ্চলের আশেপাশে গড়ে 
তোলা উচিত বনাঞ্চ। মানুষের এই চেতনাই হয়ত একদিন 
বন, শিল্প ও মানুষের পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য 
করবে। 


কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(কোলকাতা - ৭০০ ০৯৫ 


'রোচিওর জন্মদিন উপলক্ষে আমার অভিজ্ঞতার 
কথা আপনাদের ক্ঞানাই। পত্রটি পত্রিকায় 
ছাপাবার জন্য অনুরোধ রাখছি। 

১৮ এপ্রিল, ২০০২, বৃহস্পতিবার ডিরোক্িওর জন্মদিনে 
কলকাতার পার্কন্্ীটের সমাধিত্থলে ডিরোক্রিওর বেদিতে 
আল্যদান করতে বিয়েছিলাম। তখন বেলা দেড়টা হবে। 
দেখলাম আমার আগে আরো ২/৩ ভন মাল্যদান করে গেছেল। 





মালাগুলির মত্যে দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট/দেখে মনে হল নধাবিৱ 
ও সচ্চবিত্তরা ডিরোক্িওকে ভুলেই গেছেন। মালালান মোরে 
ভারাক্রান্ত মনে ফিরছি। সমাধিস্থলের গেট পেরিয়ে ডানদিকে 
পাকস্টরীটের ফুটপাথের উপর ডিরোজিওর পরিচিত-সম্বলিত যে 
মুল্যবান কংক্রীটের প্রুতিফলক আছে তা দেখে মনটা আরো 
খারাপ হয়ে গেল। ফলকটিতে বাংলা ও ইংরেজীতে বড় বড় 
হরফে ডিরোক্তিওকে তুলে ধরতে গিয়ে তাকে মহান দার্শনিক 
সন্রেটিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ফলকটি ধুলায় ভর্তি, 
লেখাগুলি কষ্টে পড়তে হয়। কয়েকবছর আগে এই ভম্মদিনেই 
যখন গিয়েছিলাম তখন দেখেছিলাম ফলকটি ভাল করে 
বুয়েমুছে তাতে সুন্দর ফুলের মালা পরানো আছে। পাশের 
একটি দোকানে ভিন্ঞেস করলাম ফুলের মালা কাছাকাছি 
পাওয়া যাবে কিনা? উত্তর পেলাম, না। মল্লিক বাজার 
বৃহস্পতিবার বন্ধ। শেষ পর্যন্ত অনেকটা দূরে এন্টালি মার্কেট 
থেকে ফুলের মালা এনে দারোয়ানের অনুমতি নিয়ে গ্রীল ঘেরা 
স্মৃতিফলকে মালা পরাতে যেই ভিতরে ঢুকেছি, _ দেখি 
ভেতরটা আবর্জনায় ভর্তি ও সাথে প্রশ্নাবের উগ্র গন্ধ। এরই 
মধো বিষঞ্জ মলে মালা দুটো পরিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কিঞ্চিত 
ভারমুক্ত বোধ করি, এবং বাড়ির পথ বরি। 

২৬ ডিসেম্বর, ১৯৮১ সালে ডিরোজিওর মৃত্যাদিবসে 
কলকাতা পুরসভা এই ফলক বসিয়েছিল। অন্ততপক্ষে জন্মদিন 
ও নৃত্যুদিনে ই ফলক এবং বেদি দেশবাসী, (পৌরসভা ও 
সরকারের কাছ থেকে একটু শ্রদ্ধা সম্মান পাবে এটা আশা করা 
কি অন্যায় ঃ 


নিরঞ্জন বিশ্বাস 
বড় জাগুলী, নদীয়া 


পত্রিকার এজেন্ট চাই 


উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রচ্থের পরিবেশক বা 
এজেন্ট চাই। সুবিধাজনক কমিশন দেওয়া হবে। 
বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিলে ২০% কমিশন দেওয়া 
হবে। পত্রযোগে যোগাযোগের ঠিকানা একই-_বি ডি 


৪৯৪, সম্ট লেক, কলকাতা ৬৪। 
টেলিফোনে যোগাযোগ : 
২৪৪ ২৯১৩৬ 
৩৫৮ ৬৩৯১ 
২৪৮ ৩৮৫৭ 
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উৎস মানুষ __ জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০০২ 





0 একটি অভিনব প্রয়াস -সাপের মানচিত্র, দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা'। উদ্বোধন হল ২৭ এপ্রিল শনিবার ক্যানিং-এ। 
যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা ১৭ বছর ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় 
থে নিরলস নিস্বোর্থ কাজের মধে) দিয়ে ব্যাপক মানুষের বিশ্বাস 
ও ভরসা আদায় করে নিয়েছে, তারই অনবদ) ফলশ্রুতি এই 
সচিত্র নিখুত তথাসমন্ধ দেয়াল ক্যালেন্ডার । খেত-খামার জল- 
জঙ্গলের সবকটি সাপের সঙ্গে মানুষকে পরিচিত করার এই 
শ্রমসাধা সমীক্ষা-সিদ্ধ প্রচেষ্টা সারা দেশের কোথাও আগে 
হয়েছে বলে জানা নেই। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সুন্দরবন অঞ্চলের 
নানা প্রান্তের মানুষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্যাঘ প্রকল্পের 
অধিকর্তা, ক্যানিং মহকুমা শাসক, মুখ্য পরিবেশ আধিকারিক, 
এবং কলকাতার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও গণবিজ্ঞান সমন্বয় 
কেন্দ্রের সভাপতি। ক্যানিং যুক্তিবাদী সাস্কেতিক সংস্থার 
আদর্শনিষ্ঠ, বে-সরকারি, অব্যবসায়িক, দায়বদ্ধ সাংগঠনিক 
চরিত্র অতিথিদের কাছে এক বিরল দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রকাশিত 
হ্য়। 

0 অসাধারণ জনপ্রিয়, সামাজিক দায়বন্ধ, আমৃত্যু 
আদর্শনিষ্ট, জনদরদী চিকিৎসক ও সমাজসেবী ডাঃ বিষুঃ 
মুখোপাধ্যায়ের দুটি স্মরণসভা হ'ল। ১১ মে '০২ আ্ান্টি- 
ইস্পিরিয়ালিস্ট ফোরামসহ চারটি সন্ত কলকাতা মেডিকেল 
কলেমের লেকচার থিয়েটারে সভার আয়োজন করে। কেবল 
রবাহুত হয়েই বিপুল সংখাক মানুষ চলে এসেছিলেন 
শোকসভায়, যেমন এসেছিলেন ১৪ মে মহাবোধি সোসাইটি 
হলের শ্মরণসভায় যেটি আহত হয়েছিল প্রয়াত বিষ্ণুবাবূর 
পরিবারের পক্ষ থেকে। দুটি সভাতেই শোকস্তক্ধ পরিবেশে বিঝুঃ 
মুখোপাধ্যায়ের বিরল ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করা হয় বিভিত্র ঘনিষ্ঠ 
বাড়ির আন্তরিক সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণ! 

0. ১ ছুল শনিবার বিকেল টায় মহামতি ডেভিড হেয়ারের 
বত দিবস পালিত হল অনাভস্বর শ্র্ায়, কলকাতার কলেজ 
ক্ষোযারের দক্ষিণ প্রান্তে হেয়ারের অনাদৃত সমাধিশ্থলে। প্রধান 


উদ্যোক্তা 'প্যানিচ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মুখ সম্পাদক প্রাণতোব 
বন্দ্োপাব্যায়। স্বেচ্ছাসেবী সস্থার যুগ্ম সম্পাদক প্রাণতোব 
বন্দোপাধ্যায়। আলোচক হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয় স্কুলের 
ছাত্রছাত্রীদের ৷ এছাড়া বেশ কিছু ওদীজন খোলা আকাশের নীচে 
্র্ধানৃষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের বই উপহার দেওয়া 
হয় শিশু সাহিত্য সসেদ, উৎস মানুষ, বিশ্বকোষ পরিবদ. ভারত 
সভা এবং কিছু লেখক ও কবি মানুষের পক্ষ থেকে? মিষ্টিমুখ 
করান 'পুটিরাম'। 

0) ১৬ চুল ছিঙ্গ জলাভূমি দিবস । অনেকেরই জানা ছিল না। 
বসুদ্ধরা হ্েচ্ছাসেহী সংস্থার উদ্যোগে গঠিত দক্ষিণ কলকাতার 
"ঝিল সংরক্ষণ কমিটি" ওদিন সারাদিন ব্যাপী পরিবেশ সংক্রান্ত 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঝিলের ঘাটে। বিভিএ পুকুর 
কমিটি, বিশেষদ্ঞ। পরিবেশ সংগঠক ও কর্মী এবং গবেবকদের 
অংশগ্রহণে আলোচনা হয় 'পুকুর দূবণের কারণ ও পুকুর 
রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা'। ছিল আবৃত্তি, গান, প্রাসঙ্গিক বিষয়ে 
প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা । ছিল স্রাইড শো __ “আমাদের পুকুর । 
অনুষ্ঠানে সমস্ত সচেতন মান্বকে খোলা মনে অংশগ্রহণে 
আহ্বান জানানো হয়॥ 


8. 'শ্রমিক-কৃঘক মৈতী স্বা্থ্কেন্তর'র আউটডোর ভবনের 
খারোদ্ঘাটন করা হুল ১লা মে বিকেল ৪-টেয়, চেঙ্গাইল 
বেলতলায়ে। চিকিৎসক ও স্বস্থাক্ীদের সংগঠন শ্রমন্ীধী স্বাস্থ্য 
উদ্যোগ-এবং কালোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের যৌথ 
উদ্যোগে। নিতান্ত সাধারপ খেটে খাওয়া মানুষ এবং পেট ভরে 
খেতে না-পাওয়া অগুনতি মানুষের কাছে এক বিরাট আশ্রয়ের 
ও নির্ভরতার জায়গা হ'ল। 


7 গোররডাঙ্গা (মধুসূদনকাটি) _ স্থানীয় কমিউনিস্ট ও 
কৃষক আন্দোলনে পুরোবা প্রয়াত কুপ্জবিহারী সরকার মহাশয়ের 
স্ত্রী কিরণবালা সরকার মরণোত্তর দেহদান করেন। গত ১৩ মার্চ 
বুধবার মছলন্দপুর বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের ডাঃ কমলবৃহঃ 
মরকার ও ডাঃ সুবল সরকার প্রয়াতার (৮৭) চক্ষু দুটি সংগ্রহ 
করেন এবং বিকালে প্রয়াতা সরকারের চক্ষুদ্ধয় বারাবপুর দিশা 
চক্ষু হাসপাতালে ও মরদেহ কলকাতা মেডিকেল কলেজে 
পৌছে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইনি এতদক্চলে প্রথম 
মরণোত্তর দেহদাসত্ী। 

0. গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা 
কমিটি (দুর্গাপুর শাখা)-র পক্ষ থেকে ঘরোয়া আলোচনা লভা 
ও প্রচায়াভিযাল চালানো হয়। এবারের প্রচারাভিযানে “মানসিক 
পরিবেশকে সাম্ত্রসায়িকতার দূবণ থেকে মুক্ত রাখার আবেদন 
জ্ঞানিয়ে গুজরাট দাঙ্গার পর্যালোচনা করা হয়। 
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১২০ 


এক্যই শক্তি 


“বিহু যধ্যে এক্য উপলব্ধি 
বৈচিত্রের মধ্যে এক্য স্থাপন __ 
উজাতী ভারতবষের অন্ভনিাতিত ধর্ম! ”” 


-_ রবীন্দ্রলাথ ঠাকুর 
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কলেজ স্থীট-সংলগ্ন এলাকায় ছোট্র একফালি ঘর বড্ড দরকার 
আমাদের। প্রকাশনার খুঁটিনাটি কাজ, পত্রিকা পরিবেশন, শুভানুধ্যায়ী 
পাঠকবন্ধুদের সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ __ কোনোটাই ঠিকমত হচ্ছে 
না শুধু ঘরের অভাবে। সংকট ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। উৎস মানুষকে 
বাঁচিয়ে রাখতে সহানুভূতিশীল সাথী-বন্ধুরা একটু উদ্যোগ নিন, একটা 
ছোট আশ্রয় খুঁজে দিন। পত্রিকা বাঁচবে। 








= উৎস মানুষের বই-পত্র পাওয়া যাচ্ছে _ 


পাতিরাম, দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), বুকমার্ক, পত্রপুট, র্যাডিকাল ইম্প্রেশন 


ত্রিপুরায় আমাদের একমাত্র পরিবেশক £ 


সৈকত প্রকাশন 
মানস পাল 
৯ জেল - আশ্রম রোড 
ধলেম্বর, আগরতলা-৭৯৯০০৭ 





উৎস মানুষ সোসাইটি র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বিডি ৪৯৪, সপ্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত 
এবং শৈলী, ৪এ, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা ৫৪ হইতে মুক্রিত। 





আসুন গড়ি এক পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং সুন্দর কলকাতা 


কলকাতা -_ আশা আর আনন্দের নগর, যেখানে স্বপ্ন প্রাণ পায় 
কলকাতা -_ এক কোটিরও বেশি মানুষের যেখানে বসবাস 


কলকাতা -_ তিনশো বছরেরও বেশি পুরোনো ইতিহাস 
যেখানে প্রাণ স্পন্দন 


কলকাতা __ শিল্প সংস্কৃতির পীঠস্থান, যেখানে দেশ, কালের 
সীমানা নেই 








কলকাতা আমাদের আশা 
আমাদের ভবিষ্যৎ 


স্মারক নং : ৪৮৪৭/২০০২ 












চতুর্থ সংখ্যা আষ্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২ 





সম্পাদকীয় 
সৃচিপত্ এ কোন সময় ফিরে আসে! 
সেপ্টেম্বর, বর্ষপূর্তি 
১১ সেলে , ২০০২৯ | সন্ত্রাস আর আতদ্ষের 1 এর 
টা ঠিক একবছর আগের এ দিনটিতে, কেউ দ্রানতো না, অকলানীয় 
পর হীভৎস আঘাতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের যমজ্ত সৌধ চুরনার হয়ে 
সহ: বয় পর গোপালা হালদার ১২৫ | গেল তারপর থেকেই যেন সন্ত্রাস আর আতঙ্কের হারাবাহিক ঘটনা 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মুহাম্মদ ফদ্রলে কাদের ১২৯ | ঘটছে -- নানাভাবে. নানা দিকে, নানা চরিয়ে। 
ক্ষুদিরাম একা অলকরগন বসুটৌধুরী ১৩১ আল ভ্রাত্তিরা টেঙ্গিভিশন সংবাদের সৃয়ে জানা যায় 
পুজোর অন] দিক বিষুণপদ চত্তবর্তাঁ ১৩৮ | সন্ত্রাসবাদী সংস্থা 'আল কায়েদা' ১১ সেস্টেম্বর দিনটিকে 'পবিষ্ত 
দ্ঃুখী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪১ | মঙ্গলবার' হিসেবে স্মরণ করে। আমেরিকা-আক্রমণের বর্ষপূর্তিতে 
ছাত্রাবাস না নরকবাস সুনন্দ সানাল ১৪৪ | গর্বিত মুসলিম ন্রৌলবাদীগণ বিজয় সম্মেলন করেছেন গত ১১ 
সতী সমাধি ... ভবেশ দাস ১৪৭ | তারিখ লম্ডন শহারে। ... অন্যদিকে, নাটিতে লুটিয়ে পড়া বিশ্ব- 
সংবাদ - গো-সুয্র ১৫১ | বাণিজ্য“কেম্ত্রে অবশেষ “গ্রাউন্ড ভিরো'র গায়ে বিশাল বিশাল 
প্রতিবেদন - শ্রম্তীহী হাসপাতাল হরফে লেখা হয়েছে উঁই উইল নেভার ফরগেট'। মার্কিন রাষ্ট্র যে 
উমা ও মাধক ১৫২ | শ্মতিকে তপ্ত রাখতেই চেয়েছে, তার অব্যর্থ স্বাক্ষর রয়েছে 
বোমাবিধ্বন্ত আফগানিস্তানের ধূসর খন্দরে। 
সুন্দরবনের গান সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৩ 
টিলা বিঃ অনা রর দেব ১৫০ আতঙ্কিত ধর্ষিতা আফগান রমণীর কোলে বিহূল অমল শিশু। 


অসহায়, নিঃসম্বল। আফগান ভ্রসগগের কেউই প্রায় লাদেন বা 
অনুবাদ - বিচার ব্যবস্থা কৃষ্ণ আয়ার/পৃদ্ীশ ১৫৭ | বুশকে জানতে না। পেটের খিদে মেটানোর উদয়াস্ত য়া ছাড়া 


শুক পরিচিতি ১, ২. ৩ ১৬২ | কোনো সম্্রাস-স্তাসের তিলমাত্র অংশীদার তারা নয়, তবু ছিন্রভি্ 
সংগঠন সংবাদ ১৬৭ | হয়ে গেল একটি হতদরিদ্র ধূসর দেশ। 

সন্ত্রাস প্যালেস্টাইানে। আজও অব্যাহত। মার্কিন মনতে 

সম্পাদনা 0 অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় ইজ্জরায়েল গুড়িয়ে দিতে চাইছে, সমানে, ছোট্ট স্বাধীনতাকামী 


প্যালেস্টাইনকে। আতঙ্কে নিজের ঘর ছেড়ে পালাতে হচ্ছে 
আরাফতকেও।... দ্ধ বিপর্যস্ত ইরাকে আক্রমণের নতুন আয়োজন 
চ্যণিস্থান : পাতিরাম, পত্রপুট, বুঝ মার্ক, র্যাডিক্যাল | শুরু হয়েছে। 


ইন্প্রেশন, দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), বাতাস বাহিত হয়ে সন্ত্রাস আর আতঙ্কের বীল্জ যেন চলে 
সৈকত প্রকাশন (আগরতলা) এসেছে আমাদের এ দেশে, এরাজোও। ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদের 
গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদের এই বাম রাজ্যে সুরক্ষিত। অথচ উচ্চ 


উৎস মানুষ শিক্ষামন্ত্রীকে শুধু কালো পতাকা দেখানোর অপরাধে ছাত্রদের 
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সন্ত্রস্ত এখন পশ্চিমবঙ্গের নির্বিবাদী 
নাগরিকরাও। মাত্র দু মাস আগে মেদিনীপুর 
থেকে আচমকা নিপুণ তৎপরতায় সশস্ত্র 


রাজ্যের সচেতন সজাগ মানুষ। তারা জানেন 
না চারপাশের নীরব সন্ত্রাসের দর্শক হওয়ার 
দোষে, মানবাধিকার ও স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাস 
রাখার দোষে, কাউকে তুলে নেওয়া হবে কি 
না পুলিশের জিপে। 

ঘেমন জানতেন না নির্বিবাদী শিক্ষিত 
নাগরিক শুভিজিৎ সিংহ। বিনা দোষে নিগ্রহ, 
নির্যাতন সহা করতে পারেননি। অপমানে 
লাঞ্থনায় নিজেকে হত্যা করে ব্রানদিক যন্ত্রণার 
অবসান ঘটিয়েছেন। 

তবে কি নিজের ছচ্ছেমত ভাবতেও 
পারবো না আমরা? ন্যায়-অন্যায়, অবিচার- 
অত্যাচার নিয়ে বিচলিত হতে পারবো না? 

সন্ত্রস্ত হয়ে আছে সাধারণ শাত্তিপ্রিয 
মানুষেরা । ঘুম ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে দুঃব্বপ্লে। 
তিরিশ বছর পেছনে ফেলে আসা চেনা চেনা 
দৃশ্য যেন উঠে আসছে তন্তায়। এ কোন্‌ সময় 
আসে? আবদ্া আঁঘারে চোখ কুঁচকে সভয়ে 
তাকাতে হয় দেয়ালের কম্পিত ক্যালেন্ডারের 
দিকে _. দু'হাজার দুই, লাকি সত্তরের দুই 
সাল! ১১ সেপ্টেম্বরের নিউ ইয়র্কের 
আকাশের আত্মঘাতী বিনানটা যেন এদিকেই 
মুখ ঘুরিয়েছে, আলাদের দিকে। ... উড়ে 
আসছে... ঝাপ্সা চোখে ভালো বোঝা যায় 
না। 


[শ্) 
সেদিন __ হার্ট ক্লিনিকে পুলিশি তাণ্ডব 


বশেষে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই হাসপাতালের ভেতরে পুলিশ 

ঢুকল না, রোগীর আক্বীযদের বিক্ষোভের হাত বেকে হাসপাতালের প্রশাসক 
ব্য ডাক্তারদের উদ্ধার করতে নৱ. প্রোমোটারের স্বার্থরক্ষায়। ভাক্াপ, নার্স ও 
স্বাাকমীদের যবেচ্ছতাবে লাঠিপেটা করল। দুজন ডাক্তার, তিনজন সিস্টার ইনচার্জ 
ও পাঁচজন স্বাস্থ্যকর্মীকে তুলে নিয়ে গেল বানায়। 

ঘটনাটি ঘটে গত ২৬শে আগস্ট __ সপ্টলেকেন এইচ সি ব্রকের 'ক্যালকাটা 
হাট ক্রিনিঝ আন হসপিটালে" ৷ স্থানীয় এক প্রোমোটার ও বারো'র মালিক রাজেশ 
মিশ্র, অরুণ শর্মা ও তাদের মদত পুষ্ট সমাজবিরোধীরা হাসপাতাল থেকে বিতাড়িত 
উর্মিলা সেন চৌধুরীর গ্ররোচনার হাসপাতাল সংলগ্র জমি দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে 
লীর্ঘদিন বরে এর আগে ভারা ২০০০ সালের ২৫শে মে হাসপাতালের জমি দদ্বল 
করে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু হাসপাতালের সর্বস্তরের 
কর্মচাযীরা রুখে দাড়ানোর ফলে তাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ 
দক্ষিণ বিণাননগর ঘানার এফ. আই, আর. করে। কিন্তু পুলিশ কোনো ব্যবস্থাই 
নেক্লনি। অথচ ২৬শে আগস্ট সকাল থেকেই দক্ষিল বিঘাননগর ঘানার পুলিশ একটি 
কুয়োর ওপর তারজালের অস্থায়ী ঢাকনা লাগানোকে অজুহাত করে বেলা ১১-৩০টা 
নাগাদ হাসপাতালে ঢুক্ডে পড়ে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ওরে পুলিশকে জানানো 
হয়েছিল কুয়োর জলদূষণ রোধ ও হাসপাতাল কোয়ার্টারে বাসরত হাসপাতালের 
কর্মচারী ভজন মাইতির ৪ বছরের শিশুপুত্রের নিরাপত্তার কারণেই এই অস্থায়ী 
ঢাকনাটি বসানো হয়েছে। 

পুলিশ তখনকার মতো চলে পিয়েছিল। ইতিমব্যে বিধাননগর্ের এস ডি পি ও 
এব হাসপাতালের ত্যাডমিনিষ্েটরের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ হয় এবং স্থির হয় যে 
ওইদিনই বিকাল ৫টায় এ ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মযো 
আলোচনা হবে। অদ্ভুত ব্যাপার, এরপর আর কোনো ঘটনা না ঘটা সত্তেও বিধাননগর 
খানার ৭৩ জন সশস্ত্র পুলিশের একটি দল হাসপাতালে আসে। কনসালট্যানট সার্জন 
ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত ও আই টি ইউ-এর অন-ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সুমিত 
দন্তকে টানতে টালতে নি গিয়ে ভ্যানে তোলে। শুধু তাই নয়, আই সি ইউ, আই টি 
ইউ ও ফিমেল ওয়ার্ডের সিস্টার ইনচার্জ-দের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে 
গিয়ে পূলিশভ্যানে তোলে। লাঠিচার্জ মাথায় গুরুতর আঘাত নিয়ে বাবুল বৈদ্য ও 
পুলিশের লাধিতে তলপেটে গুরুতর আঘাত নিয়ে শিবানী দাসকে কলকাতার 
ৰেডিকেল৷ কলেড হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। ৪ বছরের ক্রত্বিক মাইতিও পুলিশের 
বুটের লাদি থেকে রেহাই পায়নি। শুধু তাই নয়. ধৃত দুজন ডাক্তার, তিনজন সিস্টার 
ইনচার্জ এবং অন্যানা কর্মীদের পুলিশ জামিন-অযোগা হারায় পুলিশকে হত্যার চেষ্টা 
করার দিখ্যা মাললায় ফাসিয়ে দিয়েছে। 

এই নজ্িরবিদ্ঠীন ঘটনাও কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিতে পারেনি। পুলিশী 
তাণ্ডৱ চলাকালীন আব ঘণ্টা সময়ের ভ্রন) পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও, 
রোগীদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেবার ক্ষেত্রে কোথাও ঘাটতি হয়নি। চুড়ান্ত প্রতিকূল 
পরিবেশের যুখোনুখি দাঁড়িয়ে হাসপাতালের ডাক্তার. নার্স ও অন্যান) কর্মীদের এই 
ভুমিকা সমাডের প্রতি দায়বদ্ধতার এক বিশ্বস্ত দলিলও বটে। 


দ্লীপন্কর সিন্হা ক্যা. হা. ক্রি. এ. হ-এর পক্ষে) 
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ড. পারভেত হভ্বয় ইসলামাবাদের কায়েদ-ই-আডম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরনাণু বিজ্ঞানের (৪140168/ 01/5809) শ্রধাত, 
অধ্যাপক) এবং এম. আই. টি'র একজন পরিদর্শক গবেষক বিভ্রানী। করাচীর পত্রিকা 'ডন'এর নিগ্পনিত উত্তর-সম্পাদকীয় 
লেখক! ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার 'ঘমত লৌহ" ভয়াবহভাবে বিল্বস্ত হওয়ার পর পশ্চিম দেশে, আলেরিকা 
কানাডা ও ইওরোপে. বসবাসকারী মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন হুড্বঘ বর্তমান লিবন্ধে। তিনি 
বলছেন, 'প্রবাসী মুসলিমরা ঘটনার পরবর্তী পরিণতি নিয়ে ভীষণভাবে স্ন্ত, আতন্তিত। তাদের অভিমত __ ইসলান এক 
শাস্তির ধর্ম; সেই ইসলামকে ছিনতাই করেছে কিছু ধর্বোন্মাদ। ..দুটি অভিমতের মাধোই ফাক আছে।' বর্তমান বিন্মে 
মুসলিমদের অবস্থান প্রসঙ্গে ছড্বয়-এর পর্যবেক্ষণ. "অন্ধ গৌড়ামির কঠিন নুঠিতে ইসলান আজ বন্ধ, অন্যদিকে বাকি বিশ্ব 
গতিশীল, নিয়ত অগ্রগামী । এরপর যখন গোটা বিশ্বে আতদ্ষ-সন্্াস ছড়াচ্ছে. এতিহাসিকরা যাকে বলছেন "সন্ত্রাসের শতক, 
আমাদের তখন অনুধাবন করতে হবে সার্বিক চিত্রপটটি __ "মার্কিন সাশ্রাভাবারী উদ্ধত] থেকে শুরু করে ইসলামিক 


উন্মাদনার বিস্বৃত পরিপ্রেক্ষিত।' ... এই রচনার সময়কাল _ ১৯ ডিসেম্বর ২০০১। ইন্টারনেট সূয়ে প্রাপ্ত 


'নেরিকা কোড়া চুড়ো-র রাক্তের শোধ তুলছে। 

বোমার ভয়ে ঠাণ্ডা পরিতাক্ত পশ্চিমাভূমিতে 

পালিয়ে লাখো লাখো আফগান অনাহায়ের 
সুখোমূখি। বি-৫২ বিমানগুলো তালিবানদের উড়িয়ে টুকরো 
টুকরো করে দিয়েছে আর মোল্লা ওমরের বেপরোয়া হক্কারকে 
পরিণত করেছে আত্মসমর্পণের করুণ ঝুঁই কুই আওয়াডে। 
ওসামা বিন লাদেন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এক ডায়গা থেকে অন্য 
জায়গায়। হোয়াইট হাউস-এ শ্যাম্পেনের ছিপি খোলা হলেও 
আমেরিকাবাসী এখনো আতঙ্বগ্তস্ত _ তার নাঘা কারণও 
আছে। 

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে আমরা এক অন] 
এবং আরও বিপজ্জনক দুনিয়ায় বাচতে শুরু করেছি। কেন, তা 
ত্রিন্ঞেস করার সময় এসেছে। পেশাদার রোগ নির্ণয়বিদদের 
মতো মানুষের সেই অসুস্থ আচরণকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
পরীক্ষা করা দরকার, যে আচরণের তাড়নায় সস্ত্রাসবাদীরা 
মাস্রীবোঝাই বিমানগুলিকে বহুতলের অধো দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে 
যায়। আমাদের আরও বোঝা দরকার কেন লাখো লাখো মানুষ 
'অলোর মৃত্যুতে উল্লাস করে। 





সউ-মা- 


জর্জ ডবলিউ বুশ জানতে চাইছেন, 'কেন ওরা আমাদের 
ঘৃণা করেছ" এই আলছারিক প্রশ্নটি তাদের চারধারের দুনিয়া 
সম্পর্কে বেশিরভাগ মার্কিনীর নর্নাস্তিক অজ্রতাই তুলে ঘরে। 
উপরন্তু, আমেরিকার ইতিহাস নিতাস্ত ভাসা-ভাসা ভাবে 
পরীক্ষা করলেও তার আপতে নিষ্পাপ ভাব ধোপে টেকে না। 
প্রায় চল্লিশ বছর ধরে লোয়ান চমন্ধি দৃঢ়তার সাথে এই 'সরলল- 
সরল ও হুমসাচ্চা ভাব'-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসাছেন। 
আনেকদিন আগে, ১৯৬৭-ত তিনি দেখান যে 'আমাদের" 
উদ্দেশ্য সাধু আর __আনাদের' কার্যকলাপ নির্দোষ _ এই 
ধারণা আমেরিকার মননগত ইতিহাসে বা. বলা যায়, সাধারণ 
সাস্রা্াবাদী আম্মসনর্থনমূলক ইতিহাসে নতুন কিছু লয়'। 

মুসলিম নেতারা আমেরিকার এই দাবিকেই আয়নায় 
প্রতিফলিত করেছেন আর পশ্চিমী দুনিয়া সম্পর্কেও সেই একই 
প্রশ্ন তুলেছেন। ১১ সেপ্টেম্বর সম্বন্ধে নিজেদের সম্প্রদায়ের 
বাইরের জনগণের বোধগম্য হয় এমন খুব কম কথাই 
মুসলিমদের বঙ্গার আছে। যদিও তারা বাক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, 
এইটুকু বলতে পারেন না যে আত্মঘাতী বোমারুরা ইসলামের 





১২৩ 


উৎস মানুষ --- অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২ 


শীতি লঙঘন করেছিল কি লা। ভার্জিনিয়ায় অবস্থিত (আর 
নুলত সৌদি-র টাকায় চলা) ফিক কাউলিল (Fiqh council)" 
এর চেয়ারম্যান ডঃ তাহা জবির আলালওমানি-র সতে. ‘এই 
আমাদের বাজেটে তার কোনো বাবস্থা নেই । 

শান্টা আঘাতের ভয়ে আমেরিকা কানাডা আর 
ইওরোপের মুসলিম সম্প্রলায়ের বেশিরভাগ নেতা জোড়া 
চাড়ো-ব নৃশংসতার বাপারে যা বলেছেন তাই প্রত্যাশিত ছিল; 
এর মূলত দুটি ভাগ আছে : এক __ ইসলাম শাস্তির ধর্ম, দুই 
_- ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ ইসলাম বর্মোম্মাদদের ত্বারা 
বেদখল হয়েছে। দুটি কৈথি্তেই তারা তাস্ত। 

শ্রথমত, শ্রিস্টঘর্ম, ইহুদি বর্ম বা হিন্দুধর্ম বা অন্য বে 
কোনো ধর্মের মতো ইসলাম ধর্মের বিষয় শাস্তি নয় যুদ্ধও নয়। 
শুতোক ধর্মের মূল বিষয় নিজের শ্রেষ্ঠত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আর 
নিজেকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবার ঈশ্বরপ্রদন্ত অধিকার 
মধাযুগে ক্রুসেড আর ডিহাদ দুই-ই ছিল রক্তে ভেজা। আজও 
খ্রিস্টান সৌলবাদীরা মার্কিনদেশে গর্ভপাতের ক্লিনিক আক্রমণ 
করে, ডাক্তারদের খুন করে: মুসলিম বৌলবাদীরা নিজেদের 
অধে) গোষ্ঠীঘবন্ব চালিয়ে যায়। এক হাতে পুরাতন নিয়ম (ছিক্র 
ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্ট) আর অন] হাতে উজিস (055) বন্দুক 
নিয়ে ইন্দি দখলদার অধিবাসীরা জলপাই বাগান স্বালিয়ে দেয় 
আর প্যালেতিনীয়দের তাড়ায় তাদের পূর্বপুরুবের ভিটে থেকে। 
ভারতে হিন্দুয়া ধ্বংস করে প্রাচীন মসজিদ আর পোড়ায় গির্জা 
জীলঙ্কার বৌদ্ধরা কচুকাটা করে তামিল বিচ্ছি্বতাবাদীদের। 

দ্িতীর দাবিটি তো আরও অপ্রাসঙ্গিক । যদি ইসলাম 
কোনো আলঙ্কারিক অর্থে বেদখল হরেও থাকে তাহলে সেই 
ঘটনাটি ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ ঘটেনি। সেটি ঘটেছিল 
তেরো শতক নাগাদ। চারপাশে এক ঝলক তাকালে সঙ্গে 
সঙ্গেই দেখা যায় ইসলামে এখনও সেই সময়কার বাকা কাটিয়ে 
উঠতে পারে নি। 

কালকের ইসলামের সঙ্গে আজকের ইসলামের করুণ 
অবস্থার পার্থক) খুবই প্রকট। ন'শতক থেকে তেরো শতক _ 
যা ফিল। ইসলামের স্বর্ণযুগ __ এই সময়ের মধ্যে মুঙ্গলমানরাই 
ছিলেন একমাত্র যাঁরা বিজ্ঞান, দর্শন বা চিকিৎসানান্ত্রের চর্চা 
ফরেছেল। টানা পাঁচ শতক বরে তারা একাই জ্ঞানের শিখা 
জ্বালিয়ে ধাটীন জ্ঞান বাঁচিয়েই রাখেননি, তারা অনেক মুল্যবান 
উদ্ভাবন করেন ও প্রসারও ঘটান। এই পরম্পরা হারিরে 
ঘাওয়াটাই মুসলিম জনসাধায়ণের পক্ষে ট্যাদ্দিক প্রমাণিত 
হয়েছে ...। পশ্চিমে নবভ্রাগরণ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের এক 


বনা নিয়ে আসে। এটি আরবি অনুবাদ আর অন্যান) মুসলিম 
অবদানের কাছে গুণী কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে নি। বণিক 
পুঁজিবাদ আর শ্রযুক্তিগত উত্নতির বলে পশ্চিমী দেশগুলো 
ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো __ সমগ্র মুসলিম দুনিয়াকে দ্রুত 
তাদের উপনিবেশে পরিণত করেছে। সর্বদা পাশবিক, কখনো 
কখনো গণহত্যাপরায়ণ এই পুঁজিবাদ দুনিয়ার চেহারা বদলে 
দিয়েছে। অন্তত উচ্চবগীয় মুসলমানদের একটি অংশের কাছে 
হ্রুত পরিষ্কার হয়ে গেল যে. আধুনিক বিদ্রানের বাক্সেষলমূলক 
হাতিয়ার আর আধুনিক সংস্কৃতির সামাজিক ও রাজনৈতিক 
মূল্যবোধ __ যা কিনা তাদের উপনিবেশকারীদের শক্তির প্রকৃত 
উৎস __ তা বর্তমানে থাকার জনা তাদের চড়া দাম দিতে 
হচ্ছে 

ওসামা বিন লাদেনের মতো লোকদের দিকে তাকালে 
মুসলমানদের চলবে না, কারণ এ ধরনের লোকদের কাছে 
সতিকারের কোনো উত্তর নেই। কোনে! ইতিবাচক বিকল্প এরা 
দিতে পারেন না। এদের সন্ত্রাসবাদকে গৌরবাদ্ধিত ফরা এক 
জঘন্য ভুল __ পাকিস্তানে শিয়া, স্তিস্টান আর আহমদিদের 
তাদের ধর্মস্থানে অবিরত হত্যা, অন্যানা মুসলিম দেশে 
সংখ্যালঘুদের খতম করা, প্রমাণ করে যে সন্ত্রাসবাদ মাত্রই 
বঞ্চিতদের বিস্রোহ নয়। 

মার্কিন যুক্তরাট্রকেও এই কটু সত্যের মোকাবিলা করতে 
হবে। এটা ঘটনা যে, জর্জ ডবলিউ বুশ আর টোনি প্রেয়ার-এর 
বক্তব্য বৃথা যায় যখন কিনা ওসামার (তিনি জীবিত বা দৃত যাই 
হোন) বক্তব্য মুসলিম দুনিয়! জুড়ে প্রবলভাবে অনুরগিত হয়। 
ওসামা-র ধর্মীর চরমপন্থায় অনেক মুসলমানই বিমুখ হন বটে, 
কিন্তু প্যালেত্তিনিয়দের উচ্ছেদ বদ্ধ করো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
স্বার্থসেবক দুনিয়াজোড়া দূনীতিগ্রস্ত ও স্বৈরাচারী অমানাকে 
ঠেকা দিয়ে রাখা বন্ধ করো" __ লাদেনের এই রাজনৈতিক 
বাণীর সঙ্গে সহজেই তাদের অতের মিল হয়। 

ধর্ম কোন সমাধান নয়, জাতীয়তাবাদও সমাধান নয় -_ 
এ কথা বোকার ওপরেই আমাদের সকলের বেঁচে থাকা নির্ভর 
করছে। দুটিই বিভেদ সৃষ্টি করে, আমাদের মধ্যে গেঁথে দেয় 
নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবার ভুল ধারণা আর উদ্ধৃত গর্ববোধ, যা মুছে 
ফেলা কঠিন। আমাদের শুধু একটাই পথ বাচ্ছা আছে : 
তুক্তিতর্কের নীতির ওপর গড়ে ওঠা অ-ধর্মী় মানবতাবাদের 
পথ। একমাত্র এই পথই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে বাঁচা, 
স্বাধীনতা রক্ষা আর সুখের সন্ধানের অধিকার দেয়। 


অনুবাদ 0 রিন্ধু টৌধুরী 
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ভারতে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা 


| দ্বিতীয় / শেয অশে ] 
গোপাল হালদার 


ফু 


গোপাল ছালদার (১৯০২-৯৫) লামটি বোধহয় এহ্নকার তরুণদের কাছে খুব বেশি চেলা নয়। ভারতে স্বাধীনতার 
আন্দোলন ও কিবানসতার সঙ্গে তিনি বু ছিলেন। ঘুপাস্থর দর, ভারতীয় জাতীর ক্রস ও সবশেষে ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টির সদস্য __ এও তার পরিচয়। কিন্তু এসব পরিচয় ছাপিয়ে চোখে পড়ে : বাঙলা সন্কেতির বিভাগ সম্পর্কে তার মৌলিক 
দষ্টিভঙ্গি। বাঞ্জলার মার্কসবাতী সাংস্কৃতিক আন্দোললকে সভ্ভাগ সানীর হতে তিনি পরিচাপনা করেছিলেন পর্িচন্র পত্রিকার 
মাধাছে। ১৯৪৪-৪৮ ও ১৯৫২-৬৭ __ এই দীর্ঘ পর্ব জুড়ে তিনি ছিলেন তার সম্পাদক। এই সময়ে যারা প্রগতি লেঙ্গক হিসেবে 
বিদ্যাত হয়েছেন তারা একবাকে) স্বীকার করেন - লেখক হয়ে ওঠার পেছনে পরিচয় ও গোপাল হালদারের দান ছিল কতখানি। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, দ্য এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মসনিতি ৫ পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ (এখন শৃণ্ড)-এর সদস্য 
ছিলেন তিনি ; যোগ দিয়েছিলেন বিশ্ব শাস্তি সাসদ. আযাফ্রো-এলীয় লেখক সম্মেলন ইত্যাদি সংস্থার বিডি অধিবেশনে। সাহিতা 
ও ভাষাত (বিশেষ করে পূর্ব বালোর উপভাষা) বিষয়ে নানা গবেবলাদূলক রচলা ছাড়াও তিনি রেখে গেছেল তেরোটি উপন্যাস, 
বেশ কিছু ছোটোগন্ম, রমারচনা আর এক অসাবারণ আত্মজীবনী, রাপনারায়ণের কুলে (দু খণ্ড, অসমাথ্য)। 

গোপাল হালদারের জস্মশত বর্ষে উস মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে ডাকে স্মরণ করে। তার সক্ষেতির রা'পান্তর-এর একটি অংশ 
নিচে দেওয়া হলো। এটি নেওয়া হয়েছে সক্ষৃতির বিস্বরূপ (কলকাতা, মনীষা, ১৯৮৬), পৃ. ১৭৯-১৮৮ দেকে। বিভ্রালফেও যে 
তিনি সাস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করতেন, ঁপনিবেশিক ভারত থেকে স্বাধীন ভারতের বিবর্তনে বিজ্ঞানের ডুমিকাকে 
তিনি কোন চোখে দেখতেন -- এখানেই তার নমুনা পাওয়া বাবে। 








‘আধ্যাত্মিকতা’ বনাম বিজ্ঞান 


এই বিজ্ঞান বিরোধিতা যে আমাদের দেশে স্বভাবতই 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি সহজ 
কারণ অবশ্য এই যে, বিজ্ঞানকে আমি বিলাতের জিনিস বলিয়া 
গণ্য করি; এবং তাহার অসম্পূর্ণতা প্রমাণিত হইলেই মনে করি 
আমাদের প্রাচীন চিত্তা ও ভাবনার সম্পূর্ণতা প্রমাণিত হইল। 
কিন্তু আমাদের বিদ্লান-বিরোধিতার প্রধান কারণ শুধু এই মিথ্যা 
'্বাদেশিকতা'ও নয়। ইহার শ্রধান কারণ আমরা পূর্বেই 
দেখিয়াছি. বিজ্ঞান আমাদের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক পরিবেষ্টনীতে 
স্বাভাবিকভাবে আমাদের মধ্য উদ্জুত হইতে পারে নাই। 
সাম্রাজ্যবাদী বাবস্থা আমাদের ্রীবনকে প্রত্যক্ষভাবে খর্ব করায় 
আমাদের মনও পরোক্ষভাবে খর্বিত হইয়াছে। তাই আমাদের 
দেশে বিজ্ঞানকে যেমন আমরা আপনার বলিয়া জানি না, 
বৈজ্ঞানিক মনকেও তেমনি আপনার করিয়া লইতে পারি না। 
ডাক্তার মেঘনাদ সাহা এইদিকে গতানুগতিক 'ভারতীয়তা'র 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে আমাদের অধ্যত্মজ্ঞানীরা 
বিচলিত হন। কারণ, আমাদের বৈজ্ঞানিকদের সুখ হাতেও 


আমরা এতদিন অন্যরাপ 'বুলি'ই শুলিয়াছি_-শুনিয়াছি, 
একদিকে প্রাচীন ভারতে 'বিজ্ঞান-চর্চার' কথা (অর্থাৎ দব বেদে 
আছে'): অন্যদিকে পাশ্চাত] বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কথা 
(অর্থাৎ ইহা নিতান্তই অবিদ্যা, তবে "অবিদ্যয়া মৃত্যু তীর্ত্বা 
বিদায়া অমৃতমন্মুতে )। প্রধানত এই অস্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় ও 
আর্থিক পরিবেশের জাই পরাধীন ভারতে আমাদের বিজ্ঞান- 
চর্চা স্বাভাবিক হয় নাই, বৈজ্ঞানিক মন বিকশিত হইতে পারে 
নাই--বিদ্ঞানাগারের বাহিরের স্রীবনের সঙ্গে আমাদের 
বৈজ্ঞানিক তাহার গবেষণার ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির স্বাভাবিক 
সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন নাই। এখলো যে সর্বাংশে 
পারিয়াছেল তাহা নয়। তাই, বৈজ্ঞানিকেরাও ল্যাবরেটরিতে 
বিজ্ঞানের সাধনা করিয়া উহার বাহিরে আসিয়া গতানুগতিক 
জীবনযাত্রাই মানিয়া লন। তাই দেখি সূক্ষ্ম গবেষণাশেষে বাহিরে 
আসিয়া যে কোনো 'গুরুদ্ধী' বা "সাধু বাবা'র পায়ে মাথা 
জুটাইয়া দিতে আমাদের বৈজ্ঞানিকদের বাবে লা। সার্ঘক-কীর্তি 
ডাক্তারের চক্ষে গঙ্গার জলে আশ্চর্য রকমের প্রকৃতিদত্ত সম্পদ 
ভাসিয়। উঠে রোগের জীবাণু চক্ষেই ঠেকে না। বিজ্ঞানের 
শেষ ডিগ্রী নামের পিছনে লিখিয়া বিজ্ঞানাগারের মধ্যেই আমরা 
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করকোষ্ি বা গ্রহ-বিচারে বসিয়া ঘাই__গ্রহ-উ পগ্রাহের সেই 
আধ্াম্মিক তেজে ফট্কার বাহার ও ঘোডদৌড হইতে 
শৃত্রকল্যার ভবিষাৎ পর্যন্ত উদ্ঘাটন করিয়া ফেলি। পবিয় 
পাঙ্গামৃন্তিকায় ও গঙ্গাচলে অমোঘ আরোগা-শর্তি আবিষ্কার 
করি. আর রিক্রিত্রিরেটরে তাহারও পবিত্র শীতলতা পবিত্রতর 
করিয়া তুলি। মাদুলীর সাহযো অলক্ষিত শত্রুর আলক্ষিত "বাণ" 
বার্থ করি. আর দৈবন্তের নিকট হাত পাতিয়া জানিতে বসি 
প্রধান মন্ত্িত্ের শিকা আমার ভাগো কবে ছিঁড়িকে। আশ্চর্য নয় 
যে. এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব জিন্স্‌-এভিংটন-ওলিভার 
লজ্তে নিজেদের অকাটা যুক্তি করিয়া তুলিত. তাহাদের কথায় 
ভারতীয় আহান্মিকতা'র নতুন নক্তির খুঁছিয়া বাহির করিত, 
আর আধুনিক সাইক্োলডি ও “অলিভার-লঙ্ি' এই অধ্যাস্মবাদী 
প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে শেষ-অস্তরের মতো হইয়া উঠিত। 
স্হাদের কথার সঙ্গে তন্ত্র ও বিজ্ঞানের বুক্নি মিশাইয়া নতুন 
অধাত্মবাদীরা আমাদের এখনো শোনান.._সৃক্ষ্াতি সূক্ষ্ম 
স্যর (০০০৪ ?) ক্রিয়া: প্রতিক্রিয়ায় দেহে-মনে কত না 
অনুতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে! কত না উপায়ে গ্রন্থিরস (40৩৯5 
Eland secretions) জীব ও চিন্তাকে নিয়মিত করে। অতএব 
ভাগাইয়া তোলো 'কৃগুলিনী-পক্তি কে. ঘোগ-বিভুতিতে ভ্রিড়বন 
বিজিত হইবে। শোনো লাই. সামান্যতম পরমাণুর মবে) যে 
শক্তি রহিয়াছে তাহাতেও পৃথিবীকে উড়াইরা দেওয়া যাত? 
আবিষ্কার করো সেই শক্তিকেন্ত্র। বিজ্ঞানে তাহা নাই: ভৌতিক 
সে বিদ্রান তো নিশ্মস্তয়ের পদ্ধতি প্রল্ঞানে'. তন্ত্রের 
প্রক্রিল্মায়, বোগের প্রধরণে,_অর্থবা শীতায় কিংবা বেদে _ 
সেই শক্তির সন্ধান মিলে।' __কথা বাড়াইয়া লাভ নাই. 
বেখানে শ্রেষ্ঠ মনহীদেরই এইরূপ মধাযুগী মনোভাব সেখানে 
প্রতোক কলেজের ছাত্র যদি ভ্রুয়েতীয় মনোবিজ্ঞানের আশ্চর্য 
গবেষক হয় তাহাতেই বা বিস্ময় কি? আর সাবারণ মানুষ যদি 
বিজ্ঞান ও বাদূতে গোল পাকাইয়া ফেলে এবং নিজেদের 
ভ্বীবনকে এক দৈব-নিপীড়িত দুর্ভাগ্য বলিরাই গ্রহণ করিতে 
স্বীকৃত হয়, তাহাতেই বা বিস্ময় কি? কারণ আমাদের 
শিক্ষাতাক্ষগণ বলিয়া দিয়াচ্ছেন, বুদ্ধির অতিরিক্ত চর্চা ও 
যাস্তববাদ (...০over-inicltcclualism of modem 
education and he over-emphasizing of materialism 
to the neglcct of ihe spiritual" : SB) Report of the 
All India Education Committee) না কমাইলে আমাদের 
উপায় নাই। 

এই ট্রাঙ্ছি-কমিক অবস্থার পিছনে যে কারণ ছিল তাহা 
স্মরণ করিলে বুকি এই সম্পর্ক কাটিতে দেরি হইতেছে কেন। 
এক অস্বাভাবিক সাদান্রিক ব্যবস্থার জন্যই বিদ্তান আমাদের 
মাটিতে এতকাল শিকড় গাড়িতে পারে নাই, বৈজ্ঞানিক চিন্তাও 


আমাদের মলে বহুকাল স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই-_ আমাদের 
নিকট বিজ্ঞান আসিয়াছে লাবারেটরির গবেষণা বিষয় হিসাবে। 
বিদেশীয় শি্পপতির চেষ্টায় যেটুকু ফলিত বিজ্লান' আমাদের 
স্থারে আসিয়াছ্ে_ রেল, কল. বিভ্রলী, গ্যাস. স্টিম এবং 
শিল্পক্তাত পণ্যের কপ রিয়া,_তাহা অবশ] আমাদের গ্রহণ 
করিতেই হয়। কিন্তু মূলত তাহার উৎপাদনে আমাদের 
বৈজ্রানিকদের শ্রয়োজন হয় নাই বলিয়া এইসব যস্তের পশ্চাদস্থ 
বৈজ্ঞানিক প্রয়াস বা পল্ধতিও আমাদের নিকট অপরিচিতই 
ছিল। 


স্বাধীনতার বিজ্ঞান-সাধনা 


স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যে সদ্বুদ্ধিরও প্রকাশ আর 
ঠেকাইয়া রাখা ঘায় না--তাহার প্রমাণ স্বাধীন ভারতের 
বিজ্ঞান-সাধনার স্পষ্ট। 'আধ্যাত্মিকতার' সেই আত্ম-সাস্বনার 
হয়োজন ঘুচিয়া গিয়াছে। এখন বিজ্ঞানের, বিশেষ করিয়া 
ফলিত বিজ্ঞান ও কারুবিজ্ঞানের সহাম্নতা, গ্রহণ করিতে 
আমাদের কাহারও দ্বিধা নাই। ইান্জিবীয়ারিং ও টেকনিক্যাল স্কুল 
যে আঙ্চ ছাত্রের প্রধান আরাধা বিদ্যালয় তাহা স্পষ্ট: __অবশ্শা 
জীবিকা ও উপার্জন উহাদের গ্রধান আকর্ষণ। চিরদিনই তো 
মানুষের আকর্ষণ জীবিকা, তারপর কাঞ্জন-প্রধান সমাজে 
অর্থান্রনিই মোক্ষলাভ। তাই, ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ভীড় অস্বাভাবিক 
নয়। উহার বিকৃতিও তাই স্বাভাবিক ঘখন সমাজ চিনে 
একমাত্র টাকা। সত্য বটে, এখনো আমাদের মধথে বিজ্ঞানের 
ইহ-সর্যস্বত৷ এবং আমাদের ভারতীয় মানসের অধ্যান্মদুখিতার 
দোহাই শোনা যায. ,কি-স্ত তাহা অনেক প্রথাগত ‘পেট্ৰিয়টিজয়', 
খানিকটা বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে জাত আশঙ্কা ও সংশয়। এই 
মতের লোকেরাও কেহ আর বলেন না-_বিজ্ঞানের দান 
অগ্রাহা। এদিকে গান্ধীবাদের (ভ্রান্ত?) ব্যাখ্যাও আর কার্যকরী 
হয় না। ক্ষমতা হাতে পাইতেই গান্ধী-ভক্ত জাতীয় নেতৃত্ব 
নিসেশেয়ে আধুনিক যন্তুবিজ্ঞানের ও ফলিত বিজ্ঞানের সহায়ে 
ভারতবর্ষকে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করিবার শ্রন্য সচেষ্ট 
হইয়াছেন। মনে রাখিতে পারি-_আমাদেরও বাস্তব বিদ্যার প্রতি 
আস্থার এতিহ্য আছে, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি 
আমরা রবীন্দ্রনাথের সুদৃঢ় বিজ্ঞান-আগ্রহে এইরাপ একটা 
সাঙ্কৃতিক এতিহ) এদিকেও উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করিয়াছি; 
ডাঃ মহেস্্লাল সরকার হইতে এই নব পর্বায়ের মেঘনাদ সাহা, 
সত্যেন বনু শ্রনুখ খাঁটি বৈজ্ঞানিকদের কথ! বলাই বাহল্য। 

বিজ্ঞান-চর্চার উদ্বোধন এশিয়াটিক সোসাইটিতে (ইং 
১৭৮৪) আরম্ভ হইলেও সত্যই ত্থাতীয়-ত্ীবনে বিজ্ঞানের 
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১২৬ 


শ্রতিষ্ঠার সুযোগ আসিয়াছে স্বাধীনতা লাভে (ইং ১৯৪৭)। 
শ্রযুক্রিবিভ্ান ও কারুবিদ্যান সাহাযো আর্থিক ভ্রীবন গঠন 
আর্ত হইয়াছে পরিকল্পনাগত আর্থিক উন্নয়ন হইতে ছেং 
৯৯৫১)। বিন্তান-সাধলার অনেকটাই আন্ত তাই পরিকল্পনাগত 
প্রকল্প ও উদ্যোগের কথা। সেই আর্থিক উপাযোগিতার দৃষ্টিতেই 
সেই সব প্রয়াস বিচার্ঘ। এই সকলের মাধো যাহা বিভ্রানসাধনার 
ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এক একটি আয়োজন, তাহারই নাম 
শুধু এখানে ম্মরণীয়। পরাধীনতার যুগেও আমরা কিছু কিছু 
প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়াছিলাম (যেমন, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
ফর কান্টিভেশন অব্‌ সায়েন্স), তাহা দেখিয়াছি। কিছু কিছু 
সরকারি প্রতিষ্ঠানও আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি 
(যেমন, "সার্ভে অব্‌ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠান সমূহ), আর কিছু 
কিছু অধিকারও করিয়াছি (ফেমন, এশিয়াটিক সোসাইটি. 
কলিকাতা)। ইহা ছাড়া শ্রতোক বিজ্ঞানেরও বু সোসাইটি 
(সমিতি) ইনস্টিটিউট (অনুশীলন পরিষদ) গঠিত হইযাছে। 
নানা বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হইতেছে। জাতীয় 
প্রয্নোজনের সুস্থ আবহাওয়ায় আঙ্ ইহারা ব দিকে সপ্জীবিত। 
তবু যে উহা সকল দিকে আশানুরূপ ফলদা়ী হইরা উঠিতে 
পারে না, তাছাও আমাদের জাতীয় ক্রটিরই জলা। সাধারণ 
ভাবে বোন্রানিক আলোচনার মহাসম্মেলন ‘ইন্ডিয়ান সায়েন্স 
ঝংগ্েস'_(প্রতিষ্ঠিত ইং ১৯১৪)--ইহা অনেকটা বৈজ্ঞানিক 
কুস্ত মেলাঘ্ পরিণত হইয়াছে। দেখাদেখি অন্যান) বিদ্যার 
কংগ্রেসগুলি ছোটখাটো মেলা হইয়া যাইতেছে: আলোচনার 
ক্ষেত্র হইতেছে না। ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব্‌ সায়েন্দ' (ইং 
১৯৩৫-এ প্রতিষ্ঠিত) গ্রধানত সরকারি বেসরকারি নানা 
বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ সহযোগিতা রক্ষার কাজে 
নিযুক্ত। আর সরকারি কাউলিল অব সায়েন্টিফিক্‌ গ্রান্ড 
ইনডাষ্টরিয়াল রিসার্চ (যুদ্ধকালে ইং ১৯৪১-এ প্রতিষ্ঠিত)-এর 
কাজ এখন স্বাধীনতার আমলে বিরাট, ক্রমবর্ধমান, এবং 
আমাদের জাতীয় ভ্রটির কলে কিছুটা তালমান্রাহারা। এই 
বিভাগের পরিচালিত 'ন্যাশনাল লেবরেটরিক্র ও রিসার্চ 
ইনস্টিটিউট", (নয়৷ দিল্লীর ন্যাশানাল লেবরেটরি প্রভৃতি) ও 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ (বিহারের জীয়লগড়ার সেন্ট্রাল ফুয়েল 
রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্‌ প্রভৃতি) আমাদের জাতীয় বিদ্রান-চেতলার 
সাক্ষ্য। স্বাধীনতা যে কী সুযোগ, তাহার জ্বলন্ত ঘোষণা এইসব 
সাস্থা। কিন্তু লে চেতনা যে সামাজিক রাষ্ট্রিক অপটুতায় খর্বিত 
হইতেছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। অধ্যাপক ব্র্যাকেট ও 
অধ্যাপক স্টেপান দেদিয়ার দিদ্লীর ফিজিক্যাল লেবরেটরির 
প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে. উহাতে 
জাতীয় নীতি অনুযায়ী ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণায় বিশে দৃষ্টি 


না দিয়া বহদুরহ্িত বৈজ্ঞানিক তন্তের প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হয়: 
কিন্তু ভারতের প্রয়োজন এখন ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণা । 
বিশুদ্ধ বিদ্ঞানের চর্চায় এখনো আমরা দে' একভ্রল রামল, বসু 
ব্যতীত) উচ্চ পটুতা ৫ উচ্চ অভিন্ঞেতা সঞ্চয় করিতে পারি 
নাই । উহা সঞ্চয়ের পরে সে ক্ষেত্রে আলাদের প্রলে . করাই 
শ্রেয়: । এই নন্তবা সাধারণভাবে প্রতিটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে 
বযোজা। এই প্রসঙ্গেই উদ্লেখযোগা যে. বিজ্ঞানের গবেষণার 
মান কোনো কোনে! বিশ্ববিদ্যালয়ে (চাকুরীর প্রতিযোগিতার 
জন্য?) নিচু করা হইতেছে, কেন্দ্রীয় লেবরেটরিড সনৃহেও কী 
ঘটিতেছে, তাহার এখনো প্রমাণ লাই। তৃতীয় কথা, 
বিশ্ববিদালয়ের অধ্যাপকরা যেন অধ্যাপনা অপেক্ষা চাকরির 
পলিটিক্‌সে বুঁকিতেছেন, এসব বিজ্ঞানাগারেও কতকটা তাহা 
ঘটিতেছে শোনা যায়। অন্ততঃ বড় বৈভ্তানিকরা কেহ কেহ 
গবেষণা অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কর্মে অধিক জড়াইয়া 
পড়িতোছেন । বিদেশাগত কৃতী যুবক বিন্রোনীরা অনেকে এইসব 
স্থলে সুযোগাভাবে বিদেশে ফিরিয়া যাইতেছেন__অর্থলোভই 
উহার একমাত্র কারণ নয়! অর্থাৎ আমাদের জাতীয় জীবন 
এখনো অসংগঠিত. বিজ্ঞান চেতনা সক্রিয় হইলেও উক্ত 
প্রভাবে সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারিতেছে না। 

সরকার পক্ষ হইতে বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণার 
বিশেষ লক্ষ) (তৃতীয় পরিকল্পনার কথায়) বলিয়া এইরূপ 
উল্লেখিত হয় : (১) এইসব গবেষণাগার ও সংস্থ্যর উদয়ন, 
প্রসার ইত্যাদি; (২) বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ 
দান, (৩) বিশেষ করিয়া ইঞ্জিনীরারিং ও টেকনোলজির 
গবেষণায় উৎসাহ দান. (৪) গবেষক তৈয়ারি করা, ফেলোশিপ 
বৃত্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা: (৫) বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশিন্ধের উপযোগী 
যত্রনির্মাগের গবেষণা ব্যবস্থা, (৬) সরকারী বেসরকারী নানা 
গবেষণা সম্বোর গবেষণার মধ্যে সংযোগ সাধন, এবং (৭) 
ছোট ছোট প্রাথমিক ও পরীক্ষামূলক উদ্যোগের দ্বারা গবেষণা 
ফল পরীক্ষা করিয়া উহার ব্যাপক প্রয়োগ। 

কাজে ও কথায় আমাদের বে এ যুগে বিপুল পার্থক্য 
থাকে, এক্ষেত্রেও তাহা ভুলিবার নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে 
রাখিতে পারি স্বাধীনতালাভের পূর্বে বিজ্ঞানের এই ধরণের 
প্রয়োগের কথা চিন্তা করিবারই কি সুযোগ আমাদের ছিল? না, 
সেদিন বিজ্ঞানের এই বিশ্রী শক্তিতে আমাদের এমন বিপুল 
আছ্বা দেখা যাইত? 

আসল কছা-_ ক্রটি মূলে। বিশ্বের যুগে পুঁজিতস্ত্রী লাভ 
ও লোভের প্রাধান্য আমরা সমাজে চালু করিয়াছি; বিল্ঞান- 
সাধনায় বৈজ্ঞানিক চেতনা প্রতিষ্ঠিত হইবে কিরাপে এই 
সামাজিক রাষ্ট্রিক ব্যাহত বিন্যাসে? 





১২৭ 
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বিজ্ঞানের সুস্থ বিকাশ ঘটিলে যে সামাছিক ও মানসিক 
বিল্লব অনিবার্য হইয়া পড়িবে, আমরা হয়ত তাহা এখনো 
ভাবিয়া দেখিতে চাহি নাই। অথচ তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বুকিলে 
আমাদের যাত্রাপথে আমরা স্থিরপদে অগ্রসর হইতে পারি। 
স্মরণ করিতে হইবে. [বন্রান শুধু কতকগুলি জ্ঞানের সংগ্রহ 
নয়_উহা এক নতুন জীবনচর্ধা (Way of 1-16)। সমাজে 
কৃষিবিদ্বার আবিষ্কারে যেমন অকল্পনীয় বিদ্রব ঘটিয়াছে. 
আধুনিক বিভ্রানের ও কারু-বিজ্ঞানের প্রবর্তনে তেমনিতর 
বিপুল পরিবর্তন আজ সংঘটিত হইতেছে। সমাজের সেই 
সমাগত পরিবর্তন ও সুসঙ্গত রূপের ইঙ্গিত বৈজ্ঞানিকের চক্ষে 
সুস্পষ্ট। আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নির্ভয়ে তাই এই জীবনযাত্রার 
রূপান্তরের সঙ্গে মানসিক ও সাক্কেতিক ভঙ্গীকেও পরিবর্তিত 
করিতে স্থিরসংকল্প হইবে, আশা করিতে পারি । 

প্রশ্ন হইবে এই বৈজ্ঞানিক যস্্াদি ব্যবহারে মানসিক রূপ 
কেন পরিবর্তিত হইবে?__-দেখিয়াছি, ভ্রীবনযাত্রায় মৌলিক 
পরিবর্তন আসিলে চিন্তায় কল্সনায়ও তাহার ছাপ পড়ে কৃষি 
প্রবর্তনেও তাই সমাজের রূপ বদলাইয়াঙ্ছে আর চিত্তার গড়নে 
নৃতনত্ব আসিয়াছে। তেমনি বৈজ্ঞানিক ভীবনধারার শ্রচলনেও 
সমাজ পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে__তাহাকে বাধ! দেওয়া 
অসাধ৷:_আর সঙ্গে সঙ্গে মানুবের চিত্তায়ও নৃতনত্ব 
আসিতেছে। মানুষের সভ্যতা বির্রানের প্রয়োগে নব কলেবর 
ধারণ করিতেছে: মানুষের সাস্কেতিও সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত 
হইয়া চলিয়াছে। তাই ভবিষ্যতের পথে মানুষের প্রধান অন্ত 
কৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, আর বিজ্ঞানই মানুষের সেই নতুন জীবন-বেদ। 

যে পৃথিবী আদিকালের মানূষ দেখিতে পাইত, তাহ! আর 
নাই। মানুষের চোখে তাহার রাপই পরিবর্তিত হইয়া গিরাছে। 
মনে হইবে, সেইতো সূর্য উঠে, সূর্য ডুবে; সেইতে। মানুষ জঙ্মে- 
মরে; সেই প্রাণলীলা তেমনিইতো চলিয়াছে। সত্য। তথাপি 
আমরা জানি __মানুবের দৃষ্টিভঙ্গী আর তেমনটি নাই। বিজ্ঞান 
তাহার পরিচিত ছগৎ ও পরিচিত ব্যান-বারণা বদলাইয়া 
দিতেছে। এখনো বিজ্ঞানের সব শিক্ষা ও তত্ব আনয়! সজ্ঞানে 
গ্রহণ করিতে পারি না। জীবনের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া 
তুলিতে পারি না। ইহার কারণ আমাদের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক লয়, 
তাহা লানাভাবে মুনাফা ও শিক্ষার বিশৃব্ধলায় ও পরিবেশের 
প্রভাবে আচ্ছয়। আমাদেরই সেই সজ্ঞান মরে অগোচরে তবু 
আমরা নতুন দৃষ্টিশক্তিও পাইতেছি। না পাইয়া উপায় নাই: 


ফারণ, পৃর্ষিবীই যে নতুন হইতেছে বিজ্ঞানের জগৎ যে” 


আমাদের জ্ঞান ও চেতনার নিকট একেবারে প্রত্যক্ষ হইয়া 
উঠিতেছে। 


বিজ্ঞানের সাধনা এই বাস্তব ও আধ্যাব্মিক রূপাত্ররের 
সাধনা-_ভাৱতবৰ্ধেও সংস্কৃতির নব-রূপায়ণের সাধনা। 
গ্ৰন্থ-পত্জী 

“বিজ্ঞানের ইতিহাস'__(ডাঃ সমরেশ্র সেন লিখিত 
বাগুলায়ও লভা. ইংরেছি কহু বই আছে। ভাযরতবর্ধে আধুনিক 
বিজ্ঞান-চর্চার বিয়ে কোনো ইতিহাস বা বিবরণ লিখিত 
হইয়াছে কিনা জানি না। সরকারি নানা বিভাশীয় বৈজ্ঞানিক 
রিপোর্ট ও সরকার প্রকাশিত গ্রস্থাদি ছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটি 
অব বেঙ্গলের প্রকাশিত গ্রন্থাদিই এ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার 
পক্ষে প্রধান অবলম্বন । বিশেষজ্ঞের জন্য লিখিত নানা গবেষণা 
ও শ্রবন্ধাদি সর্বদাই বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান 
হইতে প্রকাশিত হয়। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এদেশে বিরান 
চর্চার অবস্থা! জানা সম্ভব-_(১) Indian Science Congress- 
এর প্রকাশিত গ্রছ ও পুস্তকাদি হইতে (যেমন, An Outline of 
Ficld Scicnces in India Ed. S. L. Hora, 1928, Silver 
Jubilee Session উপলক্ষে প্রকাশিত), এবং উহার 
অধিবেশনের অভিভাবণ ও শ্রবন্ধাদি হইতে; (২) সাধারণ- 
ঝোধ্য বৈজ্ঞানিক সাময়িক পড্রাদি হইতে। ইহার মধ্যে সহজলভ) 
Science and Culture. কলিকাতা ৯২নং আপার সার্কুলার 
রোড হইতে শ্রকাশিত হয়। দূর্ভাগ্য্রমে পূর্বেকার 'প্রকৃতি' 
লোপ পাইয়াছে; তবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ‘জান -বিজ্ঞান’ 
সুপরিচালিত পত্র। বিলাতী 7০৬৩. 5০৫০০ প্রভৃতি হইতে 
বিদ্ঞানের ঘত ভেল্কির গল্প বাঙলা মালিকপত্রের দেওয়ার 
নিরম: এসব পড়া অপেক্ষা না-পড়াই সন্তবত ভালো। 


পড়ুন 
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ 


সম্পাদনা 9 অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 


উৎস মানুষ সংকলন ৩০ টাকা 


প্রাপ্তিস্থান : বুক মার্ক, পি বি এস, পত্রপুট,র্যাডিক্যাল 
ইন্প্রেশন, সৈকত (আগরতলা) 
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১২৮ 


" মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 


(১৮৮৫ _ ১৯৬৯) 


মুহাম্মদ ফজলে কাদের 


গ্রাম। নাম পেয়াবাগ্রাম। চব্রিশ পরগনা 
জেলার অন্তর্গত। কাছেই সুফী দাবক পীর 
গোরাষ্টাদের মাজার । এই গ্রামেই ১৮৮৫ সালের 
১৩ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন মুহম্মদ শহীদুল্রাহ, জ্ঞান তাপস, 
উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাংলো ভাষাবিজ্ঞামী ও 
সাহিতাক। পূর্বপুরুষ ছিলেন সুফী, পীর গোরা্াদের সেবক। 
বংশের প্রায় সকলেই সূফী মনোভাবাপন্ন। সুফী মনোভাব অর্থ 
"পরম করুণাময় শ্রষ্টা'কে প্রেমের মাধ্যমে উপলব্ধি করার প্রয়াস 
আর এই প্রেম জীবদ্গগতের সকলের প্রতি অবারিত। এর মধ্যে 
কারও প্রতি হিংসা, দ্বেঘ নেই. নেই কোনো সংকীৰ্ণতা, আছে 
সকলের প্রতি গেমের আহান। শহীদুল্লাহ ছিলেন ইসলাম ধর্মে 
নিষ্ঠাবান। কিন্তু যেটা সচরাচর দেখা যায় না, সূকী-প্রভাবের 
ফলে তিনি শুধু পরঘর্মসহিষুঃ নয়, পরধর্ম সম্বন্ধে রান লাভে 
বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং সত্যিকার সংস্কারমুক্ত মনের 
অধিকারী তার সম্পর্কে লিখেছেন কবি ভসিমউদ্দিন 


"তোমারে আমরা স্তসলিম করি, 
হে ভ্ঞাল-তাপস মুসলমান 
এক হাতে তব বেদ, ভাগবত 
আর হাতে তব পাক কোরান” 


*তসলিম অর্থ সালাম। 


উত্তরজীবনে তিনি যে এত বড় ভাবাবিজ্ঞানী হয়েছিলেন 
তায় সৃচনা দেখতে পাওয়া যায় তার স্কুল-জীবনেই। তিনি 
লিখছেন, "আছি ঘরে বসে ফারসি, উর্দু, হিন্দী ও উড়িয়া ভাবা 
কিছু শিখেছিলাম, গ্রীক ও তাছিল অক্ষরও পড়তে শিরখেছিলাম। 
এই স্কুল জীবনেই ভাবা শিক্ষা আমার একটা বাতিক হয়ে 
দাঁড়ায়। সাধারণ ছেলেদের মত ঘুড়ি ওড়ানো, লাটিম ঘোরানো. 
মারবেল খেলা প্রভৃতি খেলানূলা না করে আমি ভাবা শিক্ষা 
করতাম'। তার বাড়িতে কুরানশরীফ, আরবি, ফার্সি ভাষা চর্চা 
থাকলেও স্কুলের মৌলভী সাহেবের মারের ভয়ে তিনি দ্বিতীয় 
ভাষারূপে (9০500 1018828৫) সং্কেতকে বেছে নেন এবং 
পরীক্ষায় প্রায়ই প্রথম হতেন। স্কুলে থাকতেই বাংলা অক্ষরে 
আরবি অনুলিখনের নিরম, সংস্কৃত ও ফারসির তুলনামূলক 
আলোচনা, হাফিজের গজল, সস্কেতের পদ্যানুবাদ ইত্যাদিতে 
লিশ্ব থাকতেন। ১৯০৪ সালে হাওড়া জিলা স্কুলে থেকে প্রথম 





বিভাগে এশ্টান্গ পরীক্ষায় উত্ধীর্ণ হন। এ সময় হাওড়া তার 
পিতার কর্মস্থল ৷ ১৯০৬ সালে প্রেসিডেঙ্গি কলেছ থেকে এফ. 
এ. পাশ করে হুগলি কলেজে সা্ক্ৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. ক্লাসে 
ভর্তি হন। শরীর অসুস্থ থাকা সে বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হাতে 
পারেন নি। পরে সংস্কৃত অনার্সসহ সিটি কলেজ থেকে বি. এ. 
পাশ করেন। বেদের প্রশ্পপঞ্জে তিনি থম স্থান অধিকার করেন। 
সঙ্কেত নিয়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়তে গেলে 
তিনি বিপত্তির সম্মুখীন হন। বেদের অধ্যাপক সত্যব্রত সামশ্রহী 
মুসলিম ছাত্রকে দেবভাষ। পড়াতে গররান্ঠী হন। বিখ্যাত 
ভাষাবিদ হরিনাথ দে (যিনি ৩৫টি ভাষা ভালভাবে জানতেন) 
তাকে বিশেষ স্রেহ করতেন, তার পরামর্শে তিনি তুলনামূলক 
ভাষাতত্ডে এম, এ. পাশ করেন (১৯১২)। এ বিষয়ে তিনি 
ছিলেন প্রথম ছাত্র। ১৯১৩ সালে জার্মানীতে সাসন্কৃত শেখার 
জনা বৃত্তি পাল কিন্তু এর জন] প্রয়োজনীয় ডাক্তারি পরীক্ষায় 
সাহেব ডাক্তার তাকে ফেল করিয়ে দেন যদিও তার স্বাস্থ বেশ 
ভাল ছিল: এর কারণ এ সাহেব ডাক্তারকে উনি খুস দিতে 
রাজী হন নি। তার বিদেশ যাওয়া যখন হল না ১৯১৪ সালে 
[তিনি বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন শিক্ষকতা করার 
পর ওকালতি ব্যবসায়ে নামেন, স্বভাবত এ পেশা তার ভাল 
লাগে না। স্যার আশুতোষ তাকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
রিসার্চ এসিস্ট্যান্টের পদে নিয়োগ করেন। সেকালের বাংলা 
ভাষা চর্চার প্রধান কর্মকর্তা দীনেশচন্দ্র সেনের সহকারী হয়ে 
গবেষণা শুরু করেল। ১৯২১ সালে ঢাফা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে যোগদান করেন। ছতিমধো 
শান্তিনিকেতনে রবীন্তরলাথের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। 
১৯২১ সালে ২২ ডিসেম্বর 'বিশ্বভারতী' প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলে 
রবীন্দ্রনাথ তাকে এর প্রথম পরিচালবমণ্ডলীর সদস্য করেন। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শহীদুল্লাহ্‌র পাণ্ডিতোর বিশেয অনুরাগী ছিলেন। 
যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদুল্লাহর সংস্কৃত ও বাংলা 
বিভাগের অধ্যক্ষ হওয়ার কথা, তার কোন বিদেশী ডিগ্রি ছিল 
লা। বলিষ্ঠ চরান্ত্ের অধিকারী শহিদুল্লাহ ঠিক করলেন তিনি 
কারও দল্রার উপর নির্ভর করে এ পদ নেবেন না। ১৯২৬ 
সালে সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য প্যারিস রওনা 
হন। এর জন্য অনেক মাস বিনা বেতনের ছুটি নিতে হয় এবং 
সাত হাজার টাকা হারও হয়। প্যারিসে বৈদিক ভাবা, শচীন 





১২৭৯ 
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পারসিক, তিব্বতী ও তুলনামূলক ভাবাতান্ত অধায়ন করেন। 
কৌভতাসত্রিক সাহিতা সম্বন্ধে ফরাসি ভাবায় গবেষণা করে তিনি 
ভারতীয়দের মধো সর্বপ্রথম 7১ ॥০৷৷০৮৩৷৫ সহ ডি. লিট. 
ডিগ্রি পান। ধ্বনিতত্তেও ডিপ্লোমা পান। তার গবেহণা গ্রন্থ 
প্যারিস থেকে প্রকাশিত হলে শ্রাচাবিদ্যা বিশারদ হিসাবে তার 
খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘ তিরিশ বছরের অধিককাল 
অধ্যাপনা করেছেন। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি ভালভাবে সহপাঠীর 
মত মিশতে পারতেন এবং সর্বদা সমস্ত বিষয়ে সাহাযা করতে 
এগিয়ে যেতেন। শিক্ষকাদের দায়িত্ব ও কর্তবা সম্বন্ধে তার 
ভাবনা কেমন ছিল তার একটি লেখা থেকে পাই. 'আজ 
আমাদের মানুবের চাৱ করতে হবে। কেবল বহুসংখাক লোককে 
শক্ষরজ্রান বিশিষ্ট করলেই তাদের মানুষ করা হল না। মানুষের 
মবো পাশব স্বভাব আছে এবং পরর্থরিক গুণও আছে? পাশব 
স্বভাবকে দমন করে যদি তার খশ্বৱিক গুণকে ফুটিয়ে তোলা 
.. মোট কথা 


ভাষা, স্পিন এ 


ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে তিনি সর্বদাই নিট কাজে” নেমে 
পড়তেন শুধু হুকুম করে ছেড়ে দিতেন না। বৃদ্ধ বয়সে তরুণের 
উদ্মাদন। নিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান’ 


রচনা শেষ কবেছেল। এত বড় ভাষাবিজ্ঞানী হয়ে সমাড়ের প্রতি 
নিল কর্তবা সন্বস্কে স্গাগ ছিলেন। কিশোর ও শিশুদের জন্য 
বেশ কিছু বই লিখে গেছেন। শিশুদের জনা "আঙ্গুর নামে 
একটি মাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন) 

তার আয়ের অ্িকাংশ তিনি বায় করতেন বই কেনার 
ভন্য। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে পড়তে পড়তে 
কখন ঘে লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে গেছে তার খেয়াল নেই। বেয়া 
হলে দেখলেন বাইরে থেকে কপাট বদ্ধ। অনেক চেঁচামেচি 
করার পর দরজা খোলা হল। 

আগেই বলেছি শহীদুল্লাহ ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলিম। 
হজরত মুহাম্মদের উপদেশ ছিল, 'জ্ঞানলাভের জন্য দরকার 
হলে সুদূর চিন দেশ পর্যন্ত যাও । জ্ঞানসাধকের দোয়াতের ফালি 
শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র"! হজরতের উপদেশ তিনি মনের 
মধ গেঁথে নিয়েছিলেন। সারাজীবন পরিশ্রম্ড করেছেন 
অসাহারণ। তার সতত চেষ্টা ছিল বাংলা ভাবা ও সাহিতা যেন 
হিন্দু মুসলিম দুই ধারার সক্কতি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। 

বালো সান্কৃতি, যা কিছু বাঙালী তার প্রতি ডার একটা 
গভীর মমত্ববোধ ছিল। ১৯৪৮ সালেই পূর্বপাকিস্রানে বাঙালী 
কৃষ্টি ও ভাবার কথা নির্ভয়ে সুন্দরভাবে নিবেদেন ফরেছেন। 
“আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সতা, তার চেয়ে বেশি সত্য 
আমরা বাস্ভাল্গী। এটা কোনও আদর্শের কথা নয়। এটি একটি 
বাস্তব সত্য। পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫২ সালের ভাবা আন্দোলনের 
পূর্বেই বলতে গেলে তিনি এই আন্দোলন ওযু করেছিলেন। 

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পৃথিবী বিখ্যাত পণ্ডিত হলেও 
সাধারণ সর্বশ্রেণীর সঙ্গে এমন একান্তভাবে মিশতেন যেন 
তাদের অতি প্রিয়জন মানুষের প্রতি ব্যবহারে ধর্মের বিচার 
ভার মনে কখনও উদয় হয় নি, মনুয্যত্ব বিচারে কোনো 
জাতিভেদ আছে। তিনি বলেছেন “মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষ 
দেখবে না তুমি মুসলমান কি অমুসলমান। সে দেখবে শুধু তুমি 
কেমন লোক।' 

মুসলীম সমাজে নারীদের যে নীচুস্তরে রাখা হয়েছে তিনি 
তার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন হজরত মুহাম্মদের আদর্শ ছিল 
এর বিপরীত এবং হজরতের আদর্শকে আবার প্রতিষ্ঠিত করা 
প্রয়োজন, এর ভ্রন্য তার প্রতি অনেক কটুক্তি করা হয়, তিনি 
, তা জক্ষেপ করেন নি। 

সাহিত্যে কোনরূপ অশ্লীলতা তিনি সহা করতে পারতেন 
না। লেখার মধ্য দিয়ে জোরালো ভাষায় এর প্রতিবাদ করেছেল। 

১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই এই মহাপ্রাণ মানুষটি 
চিরকালের মত আমাদের ছেড়ে যান, পেছনে রেখে যান তার 
জীবনাদর্শ যার দ্বারা কালে কালে আমরা অনুপ্রাণিত হব। 


প্রসঙ্গতঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র প্রথম প্রামাণা জীবনীগ্র্থ “দীপ্ত 
আলোর বন্যা'। লেখক, আন্রহারউদ্দিন খান। 
প্রকালক __ বালো একাডেমি, ঢাকা। 
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১৩০ 


তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে... 
অলকরঞ্জন বসুটোধুরী 





*.... চমৎকার চেহারা, 
গায়ের রং উদ্ছজ্বল শ্যাম; 
মুধধানি ভালোবাসা মাখানো; 
চোখ দু'টো অসম্ভব উচ্দ্বল। 
কাঠগড়ার একপাশে পুলিশের 
লোকেরা কলাপাতায় কিন্তু মিষ্টি 
ও জল রেখে গেল। ছেলেটি 
সেসব স্পর্শ করল না। উডম্যান 

সাহেব ছেলেটির বিবরণ পড়ে শোনালেন। নাম __ ক্ষুদিরাম 
বসু, বাড়ি-মেদিনীপুর) ...' মতংফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 
উডম্যানের এজলাসে হাক্তির হয়ে শহরের নাম করা আইনজীবী 
উপেম্ত্রলাথ মেন ১৯০৮ সালের ২রা মে যে "ফুটফুটে 
" ছেলেটিকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন এটি তারই 
বর্ণনা, উপেশ্গনাথের ভায়েরি থেকে। 
সেদিনের সেই আসামীকে পরবর্তীকালে অগ্রিযুগের আঁচ 
থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসে হদুগণ্রিয় বাছালি 'অগ্নিশিশু' 
অভিধা দিয়েছে, তার ত্রীবনকথাও আন্ত মোটামুটি পরিচিত; 
অপ্চচ ওপরের বিবৃত ঘটনাটির পর. যার দু'দিন আগে 
মাজিপ্টেট কিংসফোর্ডকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করেন ক্ষুদিরাম ও 
প্রফুল্ল চাকী. ধৃত ক্ষুদিরামের সমর্থনে মজঃফরপুরে কোনো 
উ্চিলই দাঁড়াতে সাহস করেন নি। কিন্তু আসামীকে আইনের 
সাহায্য না দিতে পারলে মহামান) বৃটিশ সরকারের ভাবমূর্তিতে 
দাগ লাগতে পারে ভেবেই বোধহ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব 
মন্রঃফরপুরের বাঙালি আইন বাবসায়ীদের তার একল্লাসে 
ডেকে পাঠিয়েছিলেন। 

মজফেরপুর শহরে কৃথ্যাত শ্রেতাঙ্গ ম্যাক্রিক্ট্েটকে হত্যা 
করতে মেদিনীপুরের যে সরল, প্রশিক্ষণহীন গ্রাম্য কিশোরকে 
কলকাতার বিপ্পবী নেতারা পাঠিয়েছিলেন, তাকে মজ:ফরপুরে 
'অবশা কেউ চিনতো! না। কিন্তু তাকে যারা চিনতেন, সেই 
মেদিনীপুর শহর বা কলকাতার নেতারাও কিন্তু পরবর্তীকালে 
সেখানকার কোনো আইনজীবীকে ক্ষুদিরামের মামলা লড়ার 
জন্ম পাঠান নি। আপাতদৃষ্টিতে এটা অন্ভুত বা অপ্রত্যাশিত মনে 
হলেও ক্ষুদিরামের মতো নিষ্পাপ ও আত্মদানে উদগ্রীব 
সরলমতি যুবকেরা কোন পক্ষতিতে শহুরে গুপ্তসমিতির 
নেতাদের প্রভাবে পড়তেন ও এইসব বিপন্জনক আযাকশ্নে 
নিয়োজিত হতেন, তার বিশ্লেষণ না করলে এই আপাত-অন্ভুত 














ব্যাপারগুলোর ডট খুলবেনা। কিন্তু সশন্ত্রপদ্ায় যায়া বিদেশী 
শাসন উৎধাতে ত্রতী হয়েছিলেন, তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই 
পরবর্তী কালে ঘে অতিন্ুা ব্য ভক্তিশিজ নিথ'-এর জন্ম 
হয়েছে, তা এই জাতীয় বিশ্লেষাণে শুধু বাবাই দেয়নি, উল্লিখিত 
ঘটনার মতো অনেক ব্যাপারকেই আড়াল করে রোখেছে। 
বিশেষত মানিকতলার যে-আড্ডা থেকে ক্ষদিরাদ বোমা- 
পিশ্তলসহ কিংসফোর্ড বধের জন্য যাত্রা করেছিলেন. সেই 
সমিতির সর্বাধিনায়ক অরবিন্দ ও তাঁর ভাই তথা এ সমিতির 
লেফটেনাস্ট বাহীন্ভকুমার সম্পর্কে পরবর্তীকালে নির্বিচারে যে- 
পরিমাণ বন্দনা বাঙালীর কলমে রচিত হয়েছে, সে-পরিমাণ 
বিশ্লেষণ যে হয়নি, তা আমরা অনেকবার লক্ষ তরেছি। 
বিদ্লবসমিতির নেতা অরবিন্দ সম্পর্কে তার শ্রাতা বারীন্রকুমার 
স্বয়ং কি-জাতীয় প্রশত্তি ছড়িয়েছিলেন, তার ছোট একটি নবুনা 
তার 'অগ্নিযূগ' বইটির প্রথম খণ্ড থেকে তুলে দেওয়া যায় :_ 
"ভারত ও বাংলাদেশে বহু মনশ্বী ত্যাগী শক্রিধর নেতা 
ড্রম্মেছেন এবং এই পরাধীন জাতিকে তার ছয়যাত্রার পথে 
এগিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু অরবিদ্দের মত এমন বহুনুশী প্রতিভা, 
শল্তির এমন সর্বাঙ্গ পূর্ণ বিগ্রহ আর নেখা যায় নাই; এব পার্ট 
তিলক, মহায্মাী, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র সকলেই পূর্ণ নানুষের 
দিক দিয়ে খৰ্বাকৃতি ্রতীয়মাল হন। এদের মহ ও গুণগরিমা 
তবু পরিমাপ করা যায়, কেউই এরা অরবিদ্দের মত দূরবগাহ 
ও অপরিমেয় নন।" .. 

যতই আশ্চর্য শোলাক, এ-ই ইচ্ছে বাঙালি লেখকদের 
অধিকাংশ অৱবিন্দ-নূলায়নৌর নমুনা। লৌভাগাবশত 
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বাতিত্রমন্ত আছে, ঘদিও তা হাতে গোনা হায়। অরবিদ্দ- 
বারীহ্দের গুপ্বাসমিতির একজন বিশিষ্ট সদস). যিনি বোমা 
তৈরির বিদা! শিখতে ফ্রান্স পর্যন্ত গিয়েছিলেন সেই হেমচহ্র 
(দাস) কানুনশো, বাংলায় বিদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রন্থে তাদের 
কার্যকলাপের যে-বিবরণ রেখে গেছেন, সেটিই ক্ষুদিরামের 
শ্রচেষ্টার অস্তরালবর্তী গুপ্তসমিতির কাক্তকর্মের সবচেয়ে 
বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ বলা যায়। আমাদের বিস্লোষশেও এই 
বিবরণটিই আমরা মুখাত ব্যবহার করবো. তার কারণ এর 
লেখক হেমচচ্ছও মেদিনীপুরের লোক এবং বালক ক্ষুসিরামকে 
তিনি আশে থেকেই ভালোভাবে চিনতেন। তবে এখানে 
জানিয়ে ধাখা যায় যে, অরকিজ্ম-আশ্রিত বিশ্রবনেতার মিথ" যা 
ভার পত্ডিচেরী জীবনে স্ফীততর কাপ নেয়, তার বাকা 
সামলাতে হেমচন্্রকে তার বিবরণীতে অরবিক্দের নামের বদলে 
"ক বাবু লিখতে হয়েছিল। তা সত্তেও অবশ্য তিনি বারীক্্র ও 
অন্যান ভক্তদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। 
ক্ষুদিরামের জ্ীবন-কথায পাওয়া যার. তিনিও স্বদেশী 
আন্দোলনের সময় নানা সভাসমিতিতে সোৎসাহে যোগ 
দিয়েছেন। হ্েমচক্্র ও অন্যানাদের বর্ণনা থেকে যা বোকা যায়, 
শৈশবে মা-যাপহারা, দিদির সসোর পালিত স্কুল-পালানে৷ এবং 
জেরী ও ডানপিটে ক্ষুদিরাম ছিলেন মূলত এক সরল. খাম 
বালক ৷ দ্যুস্থপীড়িতের সেবায় বা স্বদেশী ডাকাতি, 
কফোনোটিতেই তিনি পিছপা হতেন না। হেমচন্দ্ৰ লিখেছেন, 
নিতান্ত অপরিণত বয়সেই ক্ষুদিরাম তাকে পাকড়াও করে 
“সাহেব হতা'র জনা একটি পিস্তল চেরেছিল। আবার ঠাকুর- 
দেবতায়ও তার বিস্বাস ছ্ছিল। বুড়ো শিবের দেউলে ধর্না দিয়ে 
স্বদেশের মুক্তির জনা তিনি নিজের প্রাগোৎসর্গের প্রার্থনা 
ডানাতেন, এমন কাহিনীও প্রচলিত আছে। এ-হেল সরল, 
সতেজ ও িস্বার্থ যুবকেরাই চিরকাল দেশে দেশে রাষ্ট্রবিন্রবের 
বেনী নির্মাগে ব্যবহৃত হয়। এ-ক্ষেয়রেও বুঝতে অসুবিধা হতনা 
বে, ক্ষুদিয়াহও সহৱেই কলকাতা কেন্ত্রিক বিদ্রব সমিতির 
স্থানীর নেতাদের চোখে পড়বেন। মেদিনীপুরে এ-ব্যাপারে তার 
চীক্ষাদাতা ছিলেন স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ও 
পরবর্তীকালে প্লা্সাক্ষী নরেন গোসাই হত্যাকাণ্ডের শহীদ, 
সতেন্তনাথ বসু। পশ্চিমবালোর এই বিল্লব সমিতির তিনজন 
শীর্ষনেতার অন্যতম অরবিন্দ ক্ষুদিরামকে ব্যক্তিপতভাবে কতটা 
চিনতেন বল্য মুশকিল, তবে মেদিনীপুরে তাকে যে ক্ষুদিরাম 
কখনও কথনও দেখেছেন, এমন বিবরণ পাওয়া গেছে। 
কাছেকাজেই অরবিন্দের মতো নেতাদের লেখা ও বক্তৃতা 
থেকে ও গুপ্তসমিতির স্থানীয় নেতাদের কথাবার্তায় ক্ষুদিরামের 
মতো বুবকেরা ঘে প্রভাবিত হবেন ও সমিতির খাতায় নাম 


লেখাবেন. সেটা খুবই হ্বাভাবিক। মজ:ফরপুরে বরা পড়ার পর 
পুলিশের কাছে ক্ষুদিরাম ঘে স্বীকারোক্তি করেন, তা" পুরোপুরি 
সতা হলে. তিনি হিতবাদী', 'যুগাস্তর' প্রভৃতি কাশন্তের লেখা 
থেকে ও কলকাতার সভাসমিতিতে বিপিন পাল. সুরেন্তলাথ, 
শীষ্পতি কাবাতীর্থ প্রমুখের [আর কারও নাম তিনি করেননি] 
বক্তৃতা গুলে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 

যে-সমিতির কর্মী ও নেতারা ভেলায় ভেলায় ক্ষুদিরামের 
মতো 'কচি-কাচা' সদস্য সংগ্রহ করেছিলেন, তারা & কাছে 
কোন পঙ্থা অবলম্বন করতেন, গাদের বিশ্রব প্রচেষ্টা সম্পর্কে 
কোন ছবি এই মুদ্ধ কিশোরদের চোখের সামনে আঁকতেন, এবং 
দলের সংগঠনের প্রকৃত অবস্থা কী ছিল, তার কিছু কিছু 
বাস্তবধর্মী বিবরণ এ বিল্লব সমিতির 'সিনিয়র' সদস্য হেমচন্্ 
তার বইয়ে দিয়ে গেছছেন। অরবিদ্দের দৃত যততীব্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
হেমচন্দরকে বিশ্লব প্রচেষ্টা সম্পর্কে যে-সব "অসম্ভব আজগুবি" 
কথা বলেছিলেন, সেগুলো এরকম :-_ '... সমস্ত ভারত 
ইংরেজ তাড়াবার জন) তয়ের। করদ রাজ্াণডলি এবং প্রত্যেক 
প্রদেশের লক্ষ লক্ষ সৈন্য তলওয়ার শানাচ্ছে। এমন ঝি নাগা, 
গারো, তীল প্রভৃতি অসড) জাতিদেরও হাজ্সার .হাজার লোক 
পাঁরতারা করছে, খালি বাংলাদেশ তয়ের নয় বলে আটকে বসে 
আছে। ...' মঙ্গার ব্যাপার, বিপ্লব প্রচেষ্টা ও তার নেতাদের 
সম্পর্কে হেমচম্্রের সঙ্গে মেব্রুপ্রমাণ মতভেদ থাকলেও 
বারীস্রকুমার নিজেও এ একই প্রচারের কথা লিখেছেন, শুধু 
তফাৎ এই যে, তিনি ওগুলি সরলভাবে বিশ্বাস করতেন বলেই 
জানিয়েছেন ১_ '১৯০৩ সালে আমাদের ধারলা ও আশা ছিল 
যে. আমাদের বিশ্লষী ঠেলায় ১৯০৬ সালে ভারত স্বাধীন হবে। 
কারণ তখন আমাদের ধারণা আমরা ঠাকুর সাহেবের 
ভারতব্যাপী পুণাপ্রতিষ্ঠিত বিশাল গুপ্তসমিতির শাখা মাত্র: ... 
| অগ্রিবুগ ১ম খণ্ড |। এই ঠাকুর সাহেব একটি রহস্যময় নাম. 
'অরবিদ্দের ভক্তের বিশ্বাস করেন. বরোদায় থাকাকালীন তিনি 
লাকি এই ঠাকুর সাহেবের গু প্রবিপ্রব প্রয্নাসের সঙ্গে জড়িত 
ছিলেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ঠাকুর সাহেব নাকি জাপানে 
চলে যান। মজার কথা এই বে, অরণ্যরক্ষী বাহিনীর অদৃশা 
সর্বাধিনারক অরগ্যদেবের মতে৷ এই 'ঠাকুরসাহেব কেও কেউ 
কখনও চোখে দেখেছেন বলে জ্ঞান! যায়নি এবং ভারত বা 
জাপান সরকারের নথিপয়েও এমন কোনো মহাবিন্নযীর হদিশ 
পাওয়া যায়নি। 

যা-ই হোক. ভারতব্যাপী শুস্ুতির গল্প ও বিভিন্ন 
বিশ্রবকেন্লের সম্পর্কে অভির্পিত সংবাদ যে ইচ্ছে করেই 
প্রচার করা হতো সেটা হেমচন্ত্র ক্রমে ক্রমে বুঝতে 
পেরেছিলেল। কলকাতা কেন্দ্রটি সম্পর্কেও এমন 'লম্বা-চণড়া 
রিপোর্ট" পেয়ে সেখানে গিরে তিনি কার্যত পাল __ 'ঘুদ্ধবিদ্যা 
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শিক্ষার ($) জনা একটা ঘোভা, এককানি বাইক, আর একটা 
নামে মায় কৃত্তির আধড়া।... আর জুটেছিলেন শান্দান্ঞ এক 
ডজন নেতা ও উপনেতা, খুব বেশী হয়ত ভনা চার-পাঁচ সর্বস্ব- 
পণকারী ভাবী সেনাস্থানীয় চেলা এব ভনকয়েকমান্জ আচেলা 
ওগ সমিতির কান্ত যে সেরেফ কিছুই হচ্ছিল না. তা বুঝতে 
একটুও বেশ পেতে হয়নি। ...' ঘেকথা দলের পোড়খাওয়া কর্মী 
হেমচন্্র কলকাতা কেনে যাতাঘাতের ফলো বুঝতে পেরেছিলেন, 
মে কথা কলকাতার নেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কছীন অনেক 
নিঙ্গবরতী সারির সদসা ক্ষুদিরাম মতো 'সর্বস্থ-পণক্ারী" 
আদর্শ বাটী কিশোর ধরতে পেরেছিলেন কি না সন্দেহ পরবতী 
ইতিহাস বিল্লেষণ করলে এবং হেমচন্দ্রের বিবরণ থেকেও বোঝা 
'ঘায় যে, শুধু কি্লাব ঘটাবার সরঞ্জামের অপ্রডুূলতার জন্যই নয়. 
নিস্বাৰ্থ ও নিশ্ছিত বৈপ্রবিক সংগঠনের উপদূক্ত সহেতি ও 
পরিকল্পনার দিক থেকেও অরবিন্দ বারীন্রের বিশ্নব-প্রচেষ্টা ছিল 
নিতান্তই কাচা ও অসম্পূৰ্ণ। 

বিশ্লব-কমী সংগ্রহে এই 0] সমিতির নেতাদের আর 
একটি অন্ত ছিল ধর্ম ও আলৌকিকতা। শীর্বনেতা অরবিন্দ স্বয়ং 
বিরাট ঘোগীপুরুষ এবং অসাধারণ জ্ঞানী, ও বিদ্বান; 'পলিটিস্সে 
তিনি বিশেষম্র' _- এরকঘ একটা ধারণা সমিতির সাধারণ 
সদস্যদের মবো প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। হেমচন্ত্রের ভাষায় 'এ 
থেকে আমরা নিশ্চয় কারে বুঝে গিয়েছিলাম যে, আমাদের আর 
(কোনে। মাথাব্যথা করতে হবে না, খালি আদেশ পালন করলেই 
= ব্যাস।... সমিতির সদস্যদের সঙ্গেও অরবিন্দ দূরত্ব রক্ষা 
করে চলতেন; এক বাড়িতে যাদের সঙ্গে থাকতেন, তাদের সঙ্গে 
বিশেহ কথাবার্তা বলতেন না। ফলে ধ্যানীপুরুষ সম্পর্কে একটি 
অলৌকিক মিথ-সঙ্জাত সমীহ তখনই তৈরি হয়েছিল, হেমচন্্র 
যাকে বিক্লেবদ করে নাম দিয়েছিলেন 'ধোৌরাময়৷ নেতা" বা 
“ধোঁয়ার গরু'। ক্ষুদিরামের মতো অপরিণত বয়সের যুবার পক্ষে 
এরকম স্কীতকাল্স ভাবমূর্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা বিচিত্র নয়। 
বলেছেন, তা ছাড়াও এই বিপ্রধী দলগুলির আর একটি 
কাৰ্যপদ্ধতি ছিল রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মিশেল দেওয়া. বার 
বাহন ছিল হিন্দয়ানি। মূরারীপূকুর বাগানেও কর্মীদের একাংশের 
মধ্যে ধর্মচর্চা ও ধ্যান ধারণার নিয়মিত চল স্ছিল, ফাকে “হসচন্তর 
‘নাক টেপা" বলে ব্যঙ্গ করেছেন ও জানিয়েছেন ঘে এই সব 
'আধ্যাস্মিক স্তরের করীরা কার্যত প্রথম শ্রেণীর বলে গণ্য হতেন. 
বাকিরা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত: ভারতের অতীত হিন্দুগৌরবের 
“অতিয়াধ্রিত বিবরণে ভরা সমকালীন সাহিত্যের প্রভাব তো 
ছিলই, অরবিন্দ বিশ্ব সমিতিতে নবীন সদস্যদের দীক্ষা দেবার 
সমর শীত! ও তলোয়ার হাতে শপথ নেওয্রাতেন। বিল্লবসমিতির 
নানা আত্ঞায় কালীমৃত্তি স্থাপিত হয়েছিল, মুরায়িপৃকুর-বাগানের 


ন্রাচ্ডাতেও। রাজনৈতিক চরমপদ্থার প্রচারক ইংরিডি বাংলা 
প্রায় সব কাগভেই হিন্দুর লয় প্রতীকের বা শাস্ত্রীয় লোকের 
বাবহার দেখা যেত। এসব থেলে ক্ষুদিরাম কিছুটা প্রভাবিত 
হতেই পারেন। দেবদেহাতে হার ভক্তি কিছুটা খাকালেও 
দেশতেমের জোয়ারে হঠাৎ সবার কাঙ্গীভক্তির বাড়াল ডির 
রহস্যও মনে হয় তিনি কিছু কিছু বুঝতেন। হেমচন্ দিছেন 
যে, এ-প্রদঙ্গে ক্ষুদিরাম নাকি বলেছিলেন, "আর ঘা হ হোক, 
কাজীর কৃপায় বেশ পাঠা খেতে মিলে. আর পাঠান লোভে 
ভক্ত জোটে 

যা-ই হোক, আর যে-ভাবেই হোক, এই বি্লব-সমিতিরর 
নেতা-উপনেতাদের ওপরই ক্ষুদিরাম বিস্বাস স্থাপন 
করেছিলেন, সেই বিশ্বাসের ভিত কতটা পোল তা বাজিয়ে 
দেখার মাতো পরিণত অভিজ্ঞতা বা অবসর ত্র ছিল না. তার 
অবস্থা তখন, কবির ভাবায় বলতে গেলে _ '... যে শুনেছে 
কানে/তাহার আবানগীত ছুটেছে সে নিতাঁক পরানে/সন্কটি 
আবর্তমাঝে দিয়াছে সে বিশ্ববিসর্জন/মৃত্যুর গর্চন/ শুনেছে 
সে সঙ্গীতের মতো!...২' যে-কোনো গুপ্তকাণ্ডের দ্রনা এরকম 
মনোবৃত্তির করীই প্রয়োজন, কিন্তু শুধু এই মনোভাবটুকুই কি 
সাফল্যের জন্য যথেষ্ট£ গণ্রসমিতির নেতারা কেন 
কিংসফোর্ড হতার জন্য অপরিণত বয়স্ক শ্ুদিরামকে নির্বাচন 
করেছিলেন সে-শু্সে যাবার আগে তাদের এইসব ত্বাকশন- 
এর করমী-বাছাইয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে ক্ষুদিরামের বোমার 
নির্মাতা হেমচন্ম্রের মতামতটি দেখা যেতে পারে।' বোম! দিয়ে 
মানুষ মারার কের্দানী শেখাবার জন্য" হেমচন্তর বারীন্কুমারের 
কাছে দু'একক্রন যুবক চাইলে পাঠানো হয়েছিল সুশীল লেন 
।পুলিশকে প্রহারের জনা একেই বেয্রদণ্ড দিয়েছিলেন কৃষ্যাত 
কিসেফোর্ড] ও কানাইলান দত্তকে [পরবর্তীকালে রাজসাক্ষী- 
হতা। করে শহীদ হন]॥ এদেরই প্রাথমিকভাবে কিংলফোর্ড- 
হত্যার ভ্রনা মনোনয়নের কারণ নাকি মুঝ্সারীপুকুর বাগানে 
ধর্মসাধনার মাধ্যমে পূর্বোক্ত উচ্চশ্রেগীডুক্ত হতে এরা বার্থ 
হয়েছিলেন এবং হেমচন্মের ভাবায় এঁরা নিজেরা তো নাফ 
টিপতই না, অন্যেরও নাক টেপা দেখতে পারত না' বলেই 
নাকি এই নিম্বত্তরভূক্ত কর্মীদের নাম "খরচের খাতায় 
উঠেছিল।' 

এছাড়াও সান্তারণভাবে লক্ষ করতে অনুবিধা হয় না 
যে. মুরারিপূকুর আড্ডার কর্মীরা ধরা পড়ার আগে. এরা ফে- 
সব 'আযকশন'-এর চেষ্টা করেছেন, তা ডাকাতি হোক আর 
ছোটলাট ফুলার হত্যার চেষ্টাই হোক, সেগুলোর জন্য 
কলকাতা-কেন্দ্রের বদলে নালা জেলার ও গ্রামের সদস্যদেরই 
নিয়োগ করা হয়েছে। ফুলার-হত্যার জন) প্রাথমিক পর্যায়ে 
যাদের কথা ভাবা হয়েছিল, তাদের মতো ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্প 
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চাকী দৃশ্রনেরই লাম ছিল। শেষ পর্যন্ত ক্ষুদিবামের লাম এই 
আকশন থেকে বাদ পড়লেও যে পুজ্তল ফুলার বধের জনা 
অসম ও পূর্ববঙ্গে রওনা হয়. তারাও একজন মেদিনীপুরের, 
অনাক্ল বগুড়ার (প্রফুল্ল চাকী)। বারীন্দ্রকুমার নিলেও এদের 
সঙ্গে ত অঞ্চলে যান, কিন্তু আাকশলে কোনো অংশ নেননি, 
হেমচান্্রের মতে বারীন্ত্র সম্ভবত মেদিনীপুরের ছেলেটিকে 
তাড়াতে চাইতেন বলেই তাকে গোয়ালন্দে লাট-নিধানে 
পাঠিয়েছিলেন! যাই হোক, এরা কি-ভাবে নিরাপদ দূরত্বে 
ফুলারের যাত্রাপথ অনুসরণ করে শেষপর্যন্ত কিছু না করেই 
ফিরে আমে, তার কৌতুক্কর বর্ণনা হেমচন্দ্ের বইয়ে আছে। 
তিনি স্পষ্টই লিখেছেন যে, ফুলারকে আক্রমলের নানা 
পরিকল্পনা করা হলেও. যে সব 'অতলবে' কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা 
বেশি ছিল, তাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, কারণ তাতে ধরা পড়ে 
যাদিতে কুলবার ভয়ও ছিল) যা-ই হোক, হেমচত্ত্রের নিজস্ব 
মূল্যায়নে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে না চাইলেও এটুকু বুঝতে 
অসুবিধা হয় না যে, এ-ভাতীয় রাজনৈতিক হত্যা বা স্বদেশী 
ডাক্াতি_-কোনো বাপারেই তখন পর্যন্ত (১৯০৬-১৯০৮) 
বাহীন্্র-অরবিদ্দের গুপ্রসমিতি কোনো সাফল্য অন্তনি করতে 
পারেনি। ঘদিও এরকম ডাকাতির একটা! ব্যর্থ চেষ্টার পরও 
বারীশ্্র নাঝি একে 'অনেস্ট আটেমণ্ট ' বলে সন্তোষ প্রকাশ 
করেছিলেন। 

এ-রকম অবস্থায় বিদ্রব লমিতির নেতারা কিসেফোর্ড- 
বধের জনা প্রফুল্ল চাকী ও অজ্তব্য়াস্ধ ক্ষুদিরামকে কেন মনোনীত 
করেছিলেন বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। হেমচন্ত্র অবশ 
এই নির্বাচনের যে-সব কারণ দেখিয়েছেন, তাতেও কিছু 
অঙঙ্গতি আছে। তার ভাষায় 'ওদের দু 'দনেই আমাদের গুপ্ত 
সহিতির পুরানো সত্য ছিল এবং অনোর তুলনায় সবচেয়ে 
বেশি চতুর, কর্মক্ষম. আর উপদেশ পালন সম্বন্ধে বাংলার 
'ক্যাসাবিযাঙ্কা' বলেই বিবেচিত হত। দু'তিন বছর যাবৎ এরা 
তথাকথিত অনেক "hon৫$৷ ০৷০৷৷' করেছিল। ... এখানে 
জানানো যায় বে, ক্ষুদিরাম ও শ্রফুল্র হয়তো অন্যদের তুলনার 
কর্মক্ষম ছিলেন ঠিকই, তবে ক্ষুদিরামের পূর্বকীর্তিকে প্রকল্পের 
মতো শুধুই 'অনেস্ট আযাটেম্ষ্ট' বলে ব্যঙ্গ করা বোধহয় উচিত 
হবে না। এর আগে ক্ষুদিরামের অন্তত দূ'টি কীর্তি অবশাই 
উল্লেখনীয়, অস্তত কলকাতার বিশ্রবীদের সাফল্যের নিরিখে। 
একবার সরকারি ডাক লুঠ করে মেদিনীপুর সমিতির জন্য 
অর্থসংগ্রহ করে দেন ক্ষুদিরাম, যাকে বলা যায় সম্পূর্ণ সফল 
আ্যাকশন। অপেক্ষাকৃত নিরীহ বে-কাজের জন্য তার বিরুদ্ধে 
১৯০৬ সালে [অনেকের মতে বাংলার প্রথম] রাজদ্রোহের 
মাছলা হয়েছিল, তা সরকার-বিক্োধী হচারপয্র বিলি করার 
গারে। আর "উপদেশ পালন" সম্পর্কে এদের 'ক্যাসাবিয়ান্কা' 


আখ্যা দিলেও পরক্ষণেই এই হেমচন্দ্রই অভিযোগ করেছেন যে. 
মজ্ঞ:ফরপুরে ঘাবার আগে শ্রুদিরামাকে যা-শেখানো হয়েছিল, 
ক্ষুদিরাম কার্যত নাকি সবই উল্টো করেছিল। ঘা-ই হোক, এ- 
কথা আক বুঝতে অসুবিধা হায় না যে, মুরারিপুকুরের নেতাদের 
স্বার্থবুহ্ছি ও গা-বাচানো নীতির জনা এর আগে যেমন তাদের 
একটি শ্রচেষ্টাও উল্লেখযোগা সঘ্সতা পায়নি, মোটামুটি সেই 
একই নীতির শিকার হয়ে ক্ষুদিরাম ও শ্রফুল্রকে নজফরপুর 
যেতে হয়েছিল. যদিও উচ্চত্তরের নেতাদের সিদ্ান্ত সম্পর্কে 
তাদের কোনো সন্দেহ বা আপত্তি ছিল না। 

মেদিনীপুরের শাখাটির কাউকে না জানিয়েই কলকাতার 
-সাহেব-মারার' কাজে । তিনি তখন আদরের ভাগনির বিয়ের 
বস্ততিতে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু তার কাছে যখন 'এলেছে 
আদেশ/ বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হলো শেষ ... তার 
অপেক্ষা করার সময় কোথায়! মেদিনীপুরে এফ বন্ধু 
ক্ষুদিরামকে দেখতে পেল নতুন একজোড়া চটি কিনতে, কারণ 
জিজ্ঞাসা করায় ক্ষুদিরাম তাকে জানান যে তিনি বিয়ে করতে 
যাচ্ছেন। হেমচন্দ্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী কলকাতায় এক সপ্তাহ 
"বুঝিয়ে পড়িয়ে" ক্ষুদিরাম ও প্রফুণ্রকে মজঃফরপুরে পাঠালো 
হয়।'এ কাজের ভার পেয়ে যে তারা কৃতার্থ হয়ে গেছল', সে 
কথাও হেমচম্ত্রের বুঝতে কষ্ট হয়নি। কলকাতার আড্ডা থেকে 
সন্ধ্যের অন্ধকারে এই দু'জন যাত্রা করেন, মতিলাল রায়ের 
বিবরণ অনুসারে যাবার আগে তার! অরবিদ্দের আশীর্বাসও 
নিয়ে যান। ক্ষুদিরাম প্রফু্রকে আগে চিনতেন না, প্রফুল্পর 
আসল লাম পর্যস্ত তাকে জানতে দেওয়া হয়নি আগাগোড়া। 

যে-নেতাদের ক্ষুদিরাম সম্পর্কে এতটা সতর্কতা ছিল, 
তারা বিদেশ-বিভূয়ের অচেনা পরিবেশে একজন গ্রাম) 
বালককে পাঠাবার আগে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেবার কথা কতটা 
ভেবেছিলেন, আজ সে-প্রশ্ন জ্রাগে। মৌখিক ‘শেখানো পড়ালো' 
কিছু অবশ্যই হয়েছিল, যেমন বোমা ছড়ার সময় স্থানীয় 
পোষাক ব্যবহার করে কার্ধসিদ্ধির পর বাণ্ডালি বেশ ধারণ করা, 
বোমা ছুঁড়তে-বাবার আগে কলকাতার আড্ঞায় খবর পাঠানো, 
যাতে সেখানকার সদস্যরা বাড়ি ঝা আড্ডা থেকে মালপত্র 
সমেত আত্মগোপন করতে পারেন, বোম। ছোঁড়া হয়ে গেলে 
পিস্তল ফেলে দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু যাকে ব্যবহারিক শুশিক্ষণ 
বলে, ক্ষুদিরামের মতো বিহারের প্রতাত্ত অঞ্চল সম্পর্কে 
অনভিজ্ঞ কিশোরের পক্ষে সেটাই দরকার ছিল। কিসেফোর্ড 
ভেবে ভুল লক্ষ্যে বোমা ছ্ঁড়ার পর দুই বিশ্লযীই পারের জুতো 
খুলে ঘটলাস্থলেই তা ফেলে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেন, পরে 
যা পুলিশের হস্তগত হয়। হত্যাকারীরা খালি পায়ে পালিয়েছে 
= একথা রটে যাওয়ায় পরে পুলিশ ক্ষুদিরামকে সহজেই চিনে 
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ফেলে। এতে বোঝা যায়. হয় ছুতো পরার তেমন অলাস ছিল 
না, অথবা নতুন জুতো বলে পরতে অসুবিধা হচ্ছিল এ জাতীয় 
ব্যাপারগালো কলকাতার আড্ডার বিগ্রাধী নেতারা বেয়া 
করেন নি। হেমচন্ডর জানিয়েছেন, প্ষুদিরামকে একটি রিভলবার 
দেওয়া হয়েছিল. আর একটি কলকাতার আড্ডা থেকে তিনি 
নাকি না জানিয়ে হস্তগত করেন।.পাতলা জামার পকেটে দুটি 
পরে সহজেই ধরা পড়েছিলেন। যে-ক্ষুদিরামের আবালা 
পিস্তলের ওপর তীব্র আকর্ষণ ছিল, তার পক্ষে না বালে (পশ্তল 
ছাতিয়ে নেওয়া হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু ত্র ওপর নভর না 
রাখাটা যে বিপ্লব সমিতির নেতাদের পক্ষে গুরুতর গাফিলতি, 
সেকথা ক্ষুদিরাম উপাদেশ পালন করেননি বালে দোহারোপের 
সময় হেসচন্র হয়তো মনে রাধেননি। বোকা যায়, তাকে 
“শেখানো প্ড়ানো'র সময় নেতারা এই সব 'গিনিপিগ'-দের 
তুলনায় নিজেদের বাঁচানোর কথাই বেশি করে ভেবেছিলেন । 
অচেনা শহরে গুপ্তহত্যার ছ্রন/ যাওয়ার বিপদ তারা গ্রামের 
ছেলেটিকে সম্যক বুঝিয়েছিলেন কিনা. সন্দেহ। 

এই অবস্থায় ক্ষুদিরাম ধরা পড়ার পর 'উকিলের সঙ্গে 
পরামর্শ না করে" একটি কথাও না বলার উপদেশ না-মানার 
জনা ও ্রফুন্র আত্মহত্যার আগে ছত্ববেশী পুলিশের সামনে 
কথা বলে ‘গোল বাঁধাবার' জন্য হেমচন্ত্র দোষারোপ করেছেন। 
এখানে এ-প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রদুপ্রের পূর্ববর্তী একটি 
“আকশন'-এর বার্থতা দেখেও তাকে অচেনা অঞ্চলে এই 
বিপজ্জনক কাণ্ডে পাঠানো কি খুব বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত ছিল? আর 
ক্ষুদিরামের মামলায় অভিযুক্ত হবার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, 
উকিলের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি অন্র ছিলেন না. কিন্তু আলোচা 
মামলায় তাকে বুদ্ধি দেবার মতে৷ কোনো উকিল বে কলকাতা 
বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঘাননি, এফথা হেমচন্রও অস্বীকার করতে 
পারেননি। তিনি একে “বাঙালি চরিত্রের...মহিমা' বলেই করনা 
করেছেন। কিংসফোর্ড হত্যাপ্রচেষ্ট্রর পর মজযফরপুর শহরের 
বাঞ্ভালিদের নানা হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এ শহরের 
উকিলদের নাকি ক্ষুদিরামকে সাহাঘ। না করার ভ্রনয সরকারের 
পক্ষ থেকে চাপও দেওয়া হয়েছিল। ঘরে-বাইরে ফার্ধত একা 
হয়ে যাওয়া এই অপ্রাপ্তবয়স্ক ঘূবক তখন মৃত্যুর গর্জন" 
গুনছিলেন "সঙ্গীতের মতো'ই। নিজেকে বাঁচাবার জন্য 
ভেবেচিত্বে বিবৃতি দেবার কথা তিনি তো তখন চিন্তা 
করেনইনি, বরং ভালোভাবে না চেনা সঙ্গী প্রফুল্পকে বাঁচাবার 
অন্য বোমা তিনি একাই ছুঁড়েছেল বলেই 'শ্বীকারোক্তি' করেন। 

সরকারের রক্তচচ্ষু সত্তেও মক্রঃফরপুরের যে-ক' জন 
আইনজীবী সেদিন ক্ষুদিরামের সপক্ষে দাঁড়িয়ে 'বাস্তালি 
চরিত্রের' কলক্স্ালন করেছিলেন, তারা হলেন আমাদের 
পূর্বোল্লিথিত উপেম্্রনাথ সেন, কালিদাস বসু আর লরেন্কুমার 


বসু। এছাভ। রংপুর থেকে আনেন কুপতমল সেন আর 
নগেল্পনাথ লাহিড়ি। এরা আসার পর এদের পরানর্শে ক্ষদিরান 
ভার প্রথম বিবৃতি সংশোধন করে দ্বিতীয় একটি বিবৃতি দেন ও 
তাতে বলেন যে শ্রফুগ্রই বোমাটি ছুঁড়েছিলেন' তবে 
গুপ্রসমিতির কারও নাম যে তিনি দু'টি স্বীকারো' ্রাতেই 
বলেননি, একথা স্বীন্ার করেও হেমচশ্র তার দভাবসি্ 
সমালোচনার ঢং-এ ক্ষুদিরানের এ স্বীকারোক্ি সংশোধনকে, 
নিজের কীর্তি ভানাবার লোভ ও নিভের প্রাণ বাচানোর চেষ্টা 
বলে কটাক্ষ করেছেন। অবশা ক্ষুদিরাম সম্পর্কে ' প্রাণের মায়ার 
অভিযোগ দা করানো কঠিন এটা বুঝতে পেরেই শেষ পর্যন্ত 
তিনি এমন কথা বলেছেন যে. একথা ‘নিঃসন্দেহে বলা যায় না। 
কারণ আমরা শুনেছি ক্ষুদিরানের পক্ষের উকিল বাবুরা অনেক 
চেষ্টায় তাকে এ রকম স্বীকারোক্তি সংশোধনে রাজী 
করিয়েছিলেন। ... এ-ভাতীয় সমালোচনা তার কলম ফসকে 
যে বেরিয়ে গিয়েছিল, এটাও হয়তো বাঙালি চরিয়েরই আর 
এক “মহিমা"! কারণ, এখানে আমাদের মনে না পড়ে পারেনা 
যে, দূরদেশে একা কিশোর ক্ষুদিরাম ঘখন “হাসি হাসি' "ফাসি 
পড়ার" জনা দুঃখে অনুদ্ধিয় ও সুখে বিগতস্পৃহ হয়ে বিদেশী 
শাসকের বিচারের সম্মুখীন হচ্ছেন ও কলকাতা-মেদিলীপুরের 
সতীর্থরা তাকে একরকম ত্যাগ করেছেন, তখন কলকাতায় 
ক্ষুদিরামের সমালোচক হেমচন্্রসহ শ্রায় চব্বিশ পঁচিশ জনকে 
নিয়ে শুরু হয়েছে আলিপুর বোমার মামলা __ যার শীর্ষ নেতা 
অরবিদ্দসহ অন্যানাদের বাঁচাবার জন] নিযুক্ত হয়েছেন বাঘা 
বাঘা উকিল __ তাদের সবাই সি, আর দাশের মতো বিনা 
পারিশ্রমিকে অবশ্যই আসেননি। কাজেই মামলার খরচ 
চালাবার জনা খোল! হয়েছে অর্থভাণ্ডার, দেশবাসীর কাছে 
সাহাযোর আবেদন কর! হচ্ছে! এ-সময় দূরদেশে ফাসিতে 
খাবার জন্য নির্বাচিত বেচাযী ক্ষুদিরামের কথা তখন কে ভাবে! 
ক্ষুদিরাম সত্যই কি নিজের প্রাণ বাঁচাতে খুব উদগ্রীব 
ছিলেন? একথা বিচার করার জন্য সমকালীন কিছু সাক্ষ্য কিন্ত 
খুঁজলে পাওয়া যায়। কিংসফোর্ড হত্যা প্রচেষ্টার আগেও ১৯০৬ 
সালে যখন রাজ্দ্রোহের মামলায় কিশোর ক্ষুদিরাম অভিযুক্ত 
হয়েছিলেন, তখনও তিনি তার উকিল তার জামিলের জনা 
আবেদন করায় তাকে বলেছিলেন _- 'আমার হয়ে লড়াই করে 
মিথে। সময় নষ্ট করছেন কেন? আমি তো শাস্তি এড়াতে 
চাইনা। -. জেলে না গেলে, ফাঁসিতে লা চড়লে কি করেই বা 
দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবো?...' ক্ষুদিরাম তখন 
জানতেন না যে নিতান্ত অল্পবয়স্ক বলে তার বিরুদ্ধে এই মামলা 
তুলে নেওয়া হবে। এরই পাশাপাশি দু'বছর পরে 
অল্রঃফরপুরের মামলায় তার অন্যতম উকিলের সঙ্গে 
ক্ষুদিরামের কথাবার্তার একটি বিবরণ দেখা যেতে পারে। 
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তুমি কি কাউকে দেখতে চাও £ 

: হ্যা, আমি একবার মেদিনীপুর দেখতে চাই _ 
আমার দিদি এবং তার ছেলেমেয়েদের । 

: তোমার মনে কি কোনো কষ্ট আছে? 

= লা, একেবারেই লয়। 

: আৰ্মীয়ন্বতনকে কোন কথা জানাতে চাও কি? 
অথবা তাদের কেউ তোমায় সাহায৷ করুন এমন 
ইচ্ছা হয় কিঃ 

: না, আমার কোন ইচ্ছাই তাদের ভ্রানাবার নেই। 
তারা যদি ইচ্ছা করেন, আসতে পারেন। ... 
রে সির 


উকিল : ভূমি জান আমরা রংপুর থেকে তোমার পক্ষ 
সমর্থন করতে এসেছি। কিন্তু তুমি তো এর 
আগেই দোষ স্বীকার করেছ। 
ক্ষুদিয়াম (স্মিত হাস্যে) : কেন করব লা? 
এ-থেকে দু'বন্থর আগের সেই একই ঘাতুতে গড়া একই 
শ্ষুদিরামকে চেনা যায়। এদের উদ্দেশেই বুঝি কবি গেয়েছেল : 
"কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ ম্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো! 
বিচারাধীন বন্দি ক্ষুদিরামের পেট থেকে কঘা৷ বের করতে 
সরকারি-পালিত এক কাঞ্জালি গোয়েন্দা কিরকম জাল 
পেতেছিলেন বিশ্লবসমিতির তিন শীর্ষ নেতার অন্যতম চারুচন্ত্র 
দত্তের সেই সংক্ষিত্ড বিবরণে কবি-কল্পানা মিশিয়ে নৃপেম্রকৃষ্জ 
চট্টোপাধ্যায় যে-ভাবে পরিবেশন করেছেন, ক্ষুদিরামের একক 
সংগ্রামের ছবি তুলে ধরতে তার কিছুটা আমরা ব্যবহার করছি। 
“এ নি্ঞনি কারাগৃছের নির্ধাতনের মধ্যে হঠাৎ একদিন 
এক প্রধীণ বান্তারী অফিসার এসে উপস্থিত হলেন। -. ভছলোকি 
জেলারকে ডেকে পাঠাঙ্গেন এবং ... আদেশ করলেন, বন্দী যেন 
একতিল কোন অসুবিষ! না ভোগ করে। ... 
কয়েক ঘণ্টার মবে) ক্ষুদিরাম দেখলেন, তার খাঁচা 
পরিবর্তিত হয়ে গেল। ... পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ঘর, তাতে 
সন্থ্যাবেলা অফিসার ভদ্রলোক আসেন ও গল্প করেন। 
একঘা সেকথার অধ্য .. বলেন, ওনেছ ভায়া! কলকাতার 
অরবিন্দ, বারীন ঘোষ সব বরা পড়েছে! ক্ষুদিরাম যথাসম্ভব 
নির্বিকার মুখে বসে থাকেন) ... 
ভদ্রলোক ক্ষুদিরামের হাত নিজের হাতের মুঠোর মহ্যে 


তে দেখছি লোহা দিয়ে তৈরি তোমার মন। বারীন তোমার নাম 
করলো. অথচ কই তুমি তো একবারও তার নাম করলে না ...। 
ক্ষুদিরামের দিকে সাশ্রেহে চেয়ে ভদ্রলোক বলেন. ... তাই বলছি, 
বারীনের মতন তুমিও মন খোলসা করে যা-যা জান, একটা 
Staicemcen দাও ... তাড়াতাড়ি কিছু নেই... রাতটা ভেবে দেখ 
... হ্যা তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে লা তো? ঘদি তোমার অনা 
কিছু দরকার হয় ... 

ক্ষুদিরাম অবাক হয়ে জিল্ঞাসা করেন, অন্য কিছু কি? 
আমার তো কোন অসুবিধাই হচ্ছে না! ভদ্রলোক হেসে ওঠেন, 
আরে তোমার মতন কাচা বয়সে ... এই তো ভোগ করবার 
সময় ... তুনি কোনো লক্ষ্মা করো না ভাই ... ভত্রলোক চলে 
ঘান। 
বিদ্যুৎশিখার মত কি যেন নড়ে উঠলো... ক্ষুদিরাম বিছানা 
থেকে উঠে বসেন। চেয়ে দেখেন অপক্প সুন্দরী এক তরুণী 
সলচ্ছ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। ... অনামনস্কভাবে 
তরণীর বক্ষবাস স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে ... দুলে ওঠে দু'টি 
পদ্মকোরক। 

ঘারে ধীরে এগিয়ে আসে তরুণী, ... সলজ্জ কঠে বলে. 
দিন্‌, একটু পা টিপে দিই । সর্পাহতের মত কিশোর লাফিয়ে 
ওঠে।... বলে, আমি ব্রহ্মচারী! ... লক্ষ্য তরুণী উঠে দাড়ায়। 
নীরবে চোখের দৃষ্টিতে ড্র ভর্তসনা করে তরুণী ঘর থেকে 
বেরিয়ে ঘায়। 

সন্যাসী উপগুপ্ত মাটির উপর বসে মহাদেবীকে প্রণাম 
করে, বন্দে মাতরম্‌। পিছলে তার সদ্যছিল্ন পারিজ্রাতের মালা 
হাতে এসে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকন্যা ... স্বয়ংবরা।' 

[সন্যাসী উপশুপ্ত'] 

হাইকোর্টে ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল অগ্রাহা 
হল্গে আত্তীরস্বজনদের পীড়াপীড়িতে লেঃ গভর্নরের কাছে তার 


তার শেষ ইচ্ছা যা বাক্ত করেছিলেন, সেগুলি হলো, 
হুবিবপুরের চতুর্ভুজা কালীর পাদোদক পান করা, ভাগনির বিয়ে 
হয়েছে কিনা জানা, মেদিনীপুর শহর একবার দেখা ও বড়দি 
অপরাপা দেবী ও তার পরিবারের সঙ্গে শেব সাক্ষাৎ। ভাগনির 
বিয়ে সুসম্পল্প হবার সংবাদটি ছাড়া তার আর কোনো ইচ্ছাই 
পূরণ করা হায়নি। কিন্তু 'যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই 
করে ভর", তবু তো তাকে একলা চলতেই হবে। 'বন্্রানলে 
আপন বুকের পীছর' জ্বালানো অগ্নিশিশুয সেই ভাস্বর রূপের 
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১৩৬ 


কথা আনার শোনা যাক নৃপেন্্রকাকের কলমে :__ -.. কাদির 
আগের দিন কালিদাসব্যব্‌ কারাগারে মৃত্বাপপযাঠরী কিশোরের 
সঙ্গে দেখা করেন ... তিনি দেখে এলেন. নৃত্যুর মহিমায় দীপ্ত 
এক অপরূপ মন) ঘে মন সর্ব-ভয়াকে, মৃত্যু ভয়কে, অনায়াসে 

“পারের দিন উন্যাকালে। জোলের একভন প্রাহ্মণ প্রহগী 
কিশোরের হাতে এনে দিল চতুর্ভুদ্ডের প্রসাদ। সেই প্রসাদ 
মাথায় ঠেকিয়ে কিশোর চদেলো ফাসির মনের দিকে ... বাবে 
'গোমতীর তীরে তখন উঠছে নতুন দিনের প্রভাত রবি) 

“পরিত্যক্ত অন্ধকার কারাকক্ষে দেখা গেল, পড়ে আছে 
দু'খানা বই, গীতা আর রবীন্তগ্রদ্থাবস্লী। ...' ['গোমতীর তীরে] 

মন্ংফরপুরের নির্জন কারাকক্ষে কে ক্ষুদিরামক্ডে এনে 
দিয়েছিল রবীন্্রকাব্য, বা সতাই তিনি তা' পাড়েছিলেন কিনা, 
এসব কট প্রশ্মে আদ্র আমাদের মন সাড়া নেঘ না. যখন (দেখি, 
এই একলা-চলা, একক্গা-পড়া কিশোর-বিপ্রশ্লীর জীবনে মূর্ত 
হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেবই এই বামী : ‘তোর আপনজ্ঞলে ছাড়বে 
তোরে __ তা বলে ডালনা করা চলবে না।/ তোর আশালতা 
গড়বে ছিঁড়ে. হয়তো রে ফল ফলবে না!/ তা' বলে ভাবনা 
করা চলবে না... 

ক্ষুদিরাম যে শেবপর্যন্ত সত্যিই "চিত্ত ভাবনাহীন' রেখেই 
ফাসির মঞ্চে উঠেছিলেন, তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে ফাসির 
বত্যক্ষদর্শী উকিল উপেশ্রলাথের বর্ণনায়, এবং এ-বর্ণনা কবির 
নয়, সাংবাদিকের লেখনী প্রসূত :-- '... জেলের ফটক পার 
হয়ে একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম ক্ষুদিরামকে লইয়া 
আসিতেছে চারজন পুলিশ। কথাটি ঠিক হুইল না। ক্ষুদিরামই 
ভ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিল্লা আনিতেছে। 
আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল। পরে শুনিয়াছিলাম প্রতাষে 
উঠিয়া প্রান সারিয়া নিকটবর্তী দেবমন্দিয় হইতে ... সংগৃহীত 
চরপামৃত পান করিয়। আসিয়াছিল। ...' 

ফামির পর ক্ষুদিরামের মরদেহ সংকারের জনা তার 
উকিল ও আশ্লীয় কালিদাসবাবুকে অর্পণ করা হয়। জেল থেকে 
শ্মশানের রাস্তায় শহরের মানুষ তীড় করে এসেছিল পুলিশ- 
পাহারা সত্তেও । সেখানে এবং শ্্শানেও মরদেহে অর্পিত হয় 
প্রচুর ফুল। গোমতীর তীরে ক্ষুদিরামের নম্বর দেহের অস্তোষ্টির 
বর্ণনা রেখে গেছেন আইনজীবী এবং 'বেঙ্গলি' পত্রিকার 
সংবাদগ্গাতা সেই উপেন্দ্রনাথ সেল, তার কিছুটা = 
“চিতারোহপের আগে স্রান করাইতে গিয়া ক্ষদিরামের মৃতদেহ 
বসাইতে গেলাম। দেখিলাম মন্তকটি মেরুদশুচ্যুত হইয়া বুকের 
উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দুঃখ বেদনা ক্রোধে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে 
মাথাটি ধরিয়া রাখলাম বন্ধুগণ ভ্রান শেষ করাইলেন। তারপর 


চিতায় শোয্লানো হইলে রাশীকৃত ফুল দিয়া নৃতদ্ছে সম্পূৰ্ণ 
ঢাকিয়া দেওয়া হইল। লেব হাস্যোম্ল নুশবানি অনাবৃত 
রহিল। ... 
এই নিবধণী থেকে বুঝাতে পারি, গ্রেপ্তায়ের পর ক্ষুদিরাম 
কার্যত "পরিত্যান্তোহসি নাঙ্কাবে: হয়ে গেলেও আহপানের 
সঙ্গে সঙ্গেই জননানাসে তার আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছি একেই 
বোধহয় বালে __ "দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি / 
দেশের হৃদয় তারে রাধিয়াছে বরি!' ক্ষদিরামের নম্মর শরীর 
যখন গোমতীর তীরে বিশীন হয়, তখন সেখানে ভার কোনো 
স্বজন বান্ধব ছিলেন না, সার সহক্ীরা তখন আলিপুর-বোলার 
মামলায় বিচারাধান। তারা কিন্তু কেউই এন্ডা ছিল্পেন না। 
কাঠগড়ায় উদ্লাসকরের গাওয়া "আনার সোনার বাংলা তাদের 
মনোবল বৃদ্ধি করছে, ডাদরেল উকিলরা লড়ে যাচ্ছেন তাদের 
স্রাগরক্ষযর জন]। এদেরই অনাতন কানাইলালকে জেল থেকে 
সাধীরা [মতিলাল রায়ের বিবরণ অনুযায়ী] কিন্তু অগ্রিযুগের 
বাঙলার প্রথম ফসি-শহীদ. পিতৃনাড়হীন, পরাঘ্লালিত 
শ্ষুদিরামের জল] তার বিদরবসঙ্গীদের তেমন চেষ্টার প্রত্যাশা 
অবশাই করা যায় না. যারা তার প্রাণ বাঁচাতে একজন উকিল 
পর্যন্ত পাঠাননি! 
আঙ্গিপুরের আদালতের কাঠগড়ায় সেদিন বাপ্দী, 
মহাবিদ্ধান, সংগঠক, কমী _ কে না ছিলেন: ছিলেন নেতা, 
গায়ক, লেখক বিশ্বাসঘাতক রাডসাক্ষী ও তার ভবিষ্যৎ হস্তারক 
__ এমন কি পরবর্তীকালে লাটসাহেবকে আশীর্বাদী ফুল 
পাঠানো মহাযোগী! কিন্তু তাদের প্রাণ বাচাবার এ মিলিত প্রয়াস 
ও ভবিষ্যতের প্রভূত স্তবতিগান __ সবই যেন ম্ঃফরপুরের 
ফকাসিমছ্ধে একলা দাড়ানো এ ক্ষীণতলু কিশোরটির স্বতন্ত্র 
সংগ্রামের মহিমার কাছে সান হয়ে যায়! 
উল্লেখপঞ্জী _ 
১) বালোয বিদ্লৰ প্রচেষ্টা / হেমচন্্র কানুলণে৷: চিরায়ত প্রকাশন 
০৯৮৪) 
২) অগ্রিদুগ (গুখম খু) / বাকীস্ৰকূমার ঘোষ বুক কর্পোরেশন লি 
(১৯৪৬) 
॥৩। আছার দেখা বিশ্ষ ও বিশ্বী / মতিলাল রাঃ: প্রবর্তক পাবলিশার্স 
(১১৫৭) 
৪1 অবিস্বরণীর মৃহ্র্ত / নৃপেস্তকৃষ্ণ চ্টোপাত্যাব: ইণ্ডিয়ান 
আ্যানোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (১৯৫৪) 
৫॥  শতবরবে ক্ষুদিরাম / কুষারেশ স্বোধ __ দেন, ২ ডিসেম্বর ১৯৮৯: 
| স্কুকিরাম : তার বিচার এবং কীসি/লাডলীমোহন রাছটোনুরী __ দেন্দ 
২ ডিসেম্বর ১৯৮৯। 
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পুজোর অন্য দিক 


বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী 


দুর্গার পুজো করেছিলেন রাজা 'সুরথ' আর বৈশা 
(বাবসায়ী) 'সমাধি'। মা দুর্গা পুভোয় খুশি 
হয়েছেন। দু-জনকেই তাদের প্রার্থিত বর 


দিয়েছেন। 

সূরথের মন্ত্রী, সেনাপতি শ্রার আপনজনেরা তার 
রাদ্রাপাট কেড়ে নিয়েছিলেন। বেচারা সুরথ: ভালমানুষ রাজা 
তিনি । মনের দুঃখে বনে চলে গেলেন। 

বৈশ্য সমাধির শ্রী আর ছেলেরা মিলে তার সব সম্পত্তি 
কেড়ে নিয়েছিলেন। তিনিও মনের দুঃখে বনে চলে গেলেন। 
মনে হয়, বুঃখ পেলে, বনে চলে যাওয়াটা তখন একটা রীতি 
ছিল। 

তখন তো তবু বন-বাদাড ছিল। মনের দুঃখে বনে ঘাওয়া 
যেত। 'অরগো রোদন” 
ভরা যেত। আন সে 
বন কোথায়? দুঃখের 
কথা শোনার লোকই 
বা কোথায়? অনাকে 
দুঃখ দেওয়ার লোকের 
অবশা অভাব নেই। 

দুই দুখীতে বনে 
দেখা হল। দুঃখের 
গাল্প-বদল হল। মেধা 
গ্ষবি দুজনেরই দুঃখের 


ছবি: দেবাশিস রায় 


দিলেন। সুরথ 
রাজপাট ফিরে চাইলেন। এবং পেলেনও । সমাধি সংসারে সং" 
দেখেছেল। “সার বুঝেছেন। বললেন, "আমি জাগতিক কিছুই 
চাই না। শুধু ব্ৰহ্মল্ৰান চাই ।' দেহ! বললেন, ‘তথাস্ত। তা-ই 
হবে।' 





এই হল সংক্ষেপে, চণ্ডীর গল্পটা। 

ছবিটা বদলে গেছে। এখন পুক্কো আর একার ব্য দোকার 
(দু-কনের) ব্যাপার নেই ৷ কৃষ্ণচনগরের রা্তা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল 
পেরিয়ে, গুপ্তিপাড়ার বারো-য়ার (বন্ধু)-এর 'বারোয়ারি' 
পুতো পার হয়ে, পূজো এখন একটা শিল্প। একটা ইন্ডাস্ট্রি 
ইনফোটেক সভ্যতায় দাপট .যতই বাড়বে, পুজো ততই 
শ্রয়োজনীয়৷ হয়ে উঠবে । সমাজের কাছে। দেশের কাছে। কারণ, 
পূজো মানেই কেনা-বেচা। পুজো মানেই, টাকার চলাফেরার 
গতি বেড়ে যাওয়া! 

পুক্োর আর্থ-সামাজিক চেহারাটা নিয়ে নতুন করে কিছু 
বলার নেই। যারা এ নিয়ে বিশ্দুমাত্রও মাথা ঘামিয়েছেন, তারা 
ভানেন-_পুকে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে 
কীভাবে ধরে রেখেছে। 
ওধু পুজো নয়। ভাই- 


গড়েন। এ-্ছাড়া আর 
অন্য কোনও পথ খুঁত 
পান না উপার্জনের। 
“লানাপস্থা : আয়নায় 
বিদ্যাতে। আর কোনও 
পন্থা দেখা যাচ্ছে লা। 
অন্য কাজে অনিশ্চয়তা থাকতে পারে। এতে নিশ্চয়তা এই_ 
কিছু প্রতিমা বিক্রি হবেই। 

মায়ের, কার্তিকের আর মহিবাদুরের অস্ত্র বানান বারা _ 
তাদেরও একই কথা। যাঁরা "ডাকের সান্' বানান__তাদের 
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১৩৮ 


কথাও তাই। কাগভের ফুল, টাদমাল্লা, ঘট, প্রদীপ, মোমবাতি 
যারা বালাল-_ ত্র্যরা সবাই তাকিয়ে থাকেন পুলের দিকে। 
তাদের কাছে পুজো মানে __ দুটো পয়সার নুখ দেখা। কিছু 
সঞ্চয়ের সুযোগ! পাওয়া। 

মা দুর্গাই রূপান্তরে অল্পপূর্ণা। স্বর্গ দেখতে পাচ্ছি না। মর্তে 
তিনি অবশাই অন্নপূর্ণা। ঘরে ঘরে অন্ধ ভ্রোগাচ্ছেন। 
পুরোহিতের ঘর থেকে ঢাকির কুঁড়ে পর্যন্ত বনুডাতিক সন্থোর 
কর্তার বাড়ি ঘেকে গুরু করে ঘুলওয়ালির ঝুপড়ি পর্যন্ত। 

জামা-কাপড়ের ব্যাপারে মা দুর্গার হাত যেন আরও লম্বা । 
ধিদিরপুরের মুসলমান, দরহিঃ থেকে শুরু করে "ভারতের 
ম্যাক্মেস্টার' আহমেদাবাদের কাপড়ের মিল পর্যন্ত __ সবাই 
তার আসার জন্য দিন গোনেন। 

জুতোর ব্যবসায়ীরা পুতরোর সমঘ যা জুতো বিক্রি করেন, 
বছরের বাকি সময়টা হয়তো তার দশ ভাগের এক ভাগ না। 
কুমোরের অনেক আগেই, পুজোর ঢাক বাকে তাই চর্মকারের 
বাড়িতে। রাতের ঘুম ছুটে যায় ঢাউস উপন্যাস লেখক আর 
আলতা-সিদুর নির্মাতার। 

আলোর রোশনাই এখন আর চন্দননগরে বন্দি নেই। 
ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। নিরক্ষর থেকে শুরু করে 
উচ্চশিক্ষিত শিল্পী-__সবাইকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এক 
পাটাতনের ওপর। এ এক আশ্চর্য সমন্বয়ের উৎসব। এক 
মহামিলনের মেলা। 

ফুল-চাবী, ফল-চামীদের ঘরে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ পড়ে 
সারা বছরই। কিন্তু, শরতে যতটা, সারা বছরে তার সিকি- 
ভাগও না। দশকর্ম ভাণ্ডার আর পাঁচালি বা 'জীত্রীদুাপূজা- 
পদ্ধতি -র বিক্রেতার ক্ষেত্রেও একই কথা। 
কোম্পানি, সেন্ট-পাউডার-স্রো-নেল-পলিলের দোকানি. শাড়ি- 
গয়নার বিক্রেতা, সবস্তি-বিড্রেতা, লরি বা ট্যাক্সির মালিক বা 
চালক __ কেনা তাকিয়ে থাকেন পূজোর দিকে? সবাই। সবাই। 
বাণিজ্য চাই। উৎসব চাই । পূজোও চাই। 

রেডিও. টিভি. খবরের কাগজ আর সাময়িক 
পত্রিকাগুলো পুজোর নৈবেদ] সাজায় । লক্ষ্মীর কৃপা পেতে 
সরস্বতীয় চরণ দুটিকে আঁকড়ে ধরে। 'পুজো-স্পেশ্যাল যেন 
সুপারহিট হয় মা! __ ব্যক্ত বা অব্যক্ত প্রার্থনা ঘুরে বেড়ার 
কাশফুলের মাথায় মাথায়। 

পর্যটন সংস্থাগুলোর রমরমা। ক্যাশ-বাক্‌সো একেবারে 
টইটস্কুর করে দেন মা-ুর্গা। পুজোর সময়, 'পায়ের-তলায়- 


চাকা-লাগানো". বাঙালিই তাদের মাথার মলি) মা লক্ষ্মী । 
বাঙালি পর্যটককে ডাকতে বিন্রাপানের বন্যা বয়ে যায়। 

লা দুর্গার হাত খুব নরাক্র। কাউকেই নিরাশ করেন না 
তিনি। হল্গিডে হোম থেকে পাঁচতারা হোটেল, দেশি গেকে 
বিদেশি 'পান'-এর ব্যবসা. খ্ই-বাতাসার ব্যবসায়ী “থকে 
দেহপসারিণী-_কাউকেই তিনি শূন্য হাতে ফিরিয়ে নেন না। 
কিছু না কিছু দেনই। কাউকে টাকা দেন। কাউকে ডলার, 
পাউন্ড. ডি. এন... ইয়েন, হা। 

শুদ্ধাচার হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কাছ থেকে শাস্তসম্মত 
পুজো আশা করেন যারা, তাদের কত্রনই ব্য ভরানেন__মা-দুর্গার 
ডাকের সাজ, বা বেনারসী শাড়ি, বা হাতের আন্ত তৈরি 
করেছেন কোনও নিষ্ঠাবান মুসলমান? এবং, এ-কাজ তারা 
করে চালেছেন বংশানক্রমে? ভাগাস জানেন না। জানলে কী 
হত-বলা মৃশকিজ। 

ঈশ্বর মানেন না. 'প্রদাদ' বলে দিলে, 'শলা' বলে খান _ 
সেই নাস্তিক কুলশিরোমণিরাও পুজোর প্যান্ডেলে আড্ডা দিতে 
ভালবাসেন। প্রতিমা বা প্যান্ডেল বা আলোর রোশনাই-এ কে 
কাকে টেন্তা দিয়েছেন _ তার বিচার করেন। ছেলে-মেয়ের 
হাত বরে ঠাকুর দেখতে বেরন। 

বিভ্রল্নার কোলাকুলি আর প্রণাম কত পুরনো ঝগড়া ঘে 
মিটিয়ে দেয়, কত পরিকল্পিত মামলা আর এফ.আই. আরকে 
যে কৌটিয়ে বিদেয় করে __ তার কোনও হিসেব-নিকেশ নেই। 

পুজোয় শ্রম শাড়ি পরা, প্রথম ফুলপ্যাপ্ট পরা, প্রথম 
সিগারেট খাওয়া, বা প্রথম প্রেমে পতন হওয়া _ অনেকের 
স্মৃতির ঝাপিতেই বোধ হয় সযয়ে রাখা আছে সে-সব মধুর 
স্মৃতি, আর, কী আশ্চর্য! ইনফোটেকের থাবা সেই 
ধারাবাহিকতায় এখনও কোনও আঁচড়ই কাটতে পারেনি। সেই 
ট্রাডিশন এখনও চলছে। এবং চলবেও মনে হল্প। নইলে 
আমরাই একদিন রক্ত-মাংসের কমপিউটার হয়ে যাব যে! 

পুজো যদি বন্ধ হয়ে যায়? 

তাতে ভক্তিমাগীরা কাদবেন। ভ্রানমাীরা হয়তো 
হাসবেন। হতো বলবেন, 'আপদ বিদেয় হচ্ছে। আমরা তো 
কবে থেকেই বলছিলাম __ ঈশ্বর নিরাকার। সাকারবাদীদের 
ওই হাসাকর পৃতুলপূক্ধো বন্ধ হয়েছে _- ভালই হয়েছে। কিছু 
নাস্তিকও হয়তো খুশি হবেন। 

সব থেকে বেশি কারা কাদবেন? 

না। ভক্তিমার্গীরা নন। কারণ, বাইরের পুর উঠোনটা 
পেরিয়ে ভক্তিমার্গীকেও, শেষ পর্যন্ত ভেতরের, মানে হৃদয়ের, 
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উঠোনেই এসে দাঁড়াতে হয় যে: তখন ভক্ত আর ভগবানের 
মবো আর কেউ নেই। না প্রতিমা, না নোবেদা, না পুরোহিত! 
কেউ না। তখন শুধু মন তুমি দেখো, আর আছি দেখি. আর 
যেন কেউ নাহি দেখে।' 

আসল কাল্লাটা ঝাদাবেন 'হঠাং-বেকার-হয়ে-যাওয়া' 
জসংখ্য মনুব। মৃর্তি-শিল্পী থেকে ঠা -পানীয়ের বিপণনের 
দায়িত্বে-থাকা লাখ ডলারের মাসিক বেতনের বড় কর্তাও। 
খায় হাত পড়বে পুজোর সংগঠকনের এবং পকেটমারদেরও । 

পুজো এখন উৎসব হয়ে গেছে। তাতে লাভ বই 
লোকসান নেই। যে বিশ্বাসী, সে নিজের মতো করে মাকে 
ডাকে। পুডোর মধ্যে তুমি ওধু 'পৃছা'-ই দেখো। উৎসবের 
দিকে চোখ বুঝে থাকো। ইচ্ছে হয়, তো. দুটোই নিতে পারো। 
পুজোও নিতে পারো, আবার উৎসবেও গা ভাসাতে পারো। 

অবিশ্বাসী, 'বোগাস' পৃষ্পা্জলি নাই বা দিলেন। 
উৎসবের আনন্দে গা ভাসাতে বাবা কোথায় তার? গা ভাসানও 
তিনি। আর তাসানের সময়, শ্রতিমাতে হাতও লাগান। 

পুডো বন্ধ হলে যে অসংখ্য মানুষের রুটি-রোযজগার বন্ধ 
হয়ে যাবে, বা কামে যাবে __ এই সত্য কিন্তু দু-পক্ষই স্বীকার 
করবেন সৃত্রনশীলত যে বিরাট মাপের ধাক্কা খাবে __ তা-ও 
দু-দকসই নিশ্চয়ই মানবেল। সে সৃজনশীলতা দৃর্তিতেই থাকুক, 
বা পান্ডেলে। ক্যাসেট বা পূজো সংখাায়। 

সংসারের সব অশার্তিকে, সব সমস্যাকে চার-পাঁচ দিন 
আলমারিতে বন্দি করে রাধার এমন এক সুন্দর আয়োজন বন্ধ 
হয়ে যাক __ তা নিশ্চয়ই কেউ অন্তর থেকে চাইবেন না। 
বৃদ্ধাশ্রমে রেখে-আাসা মা বা বাবাকে এই ক-টা দিন হয়তো 
বাড়িতে এলে রাখতে চাইবেল। 

শু দুর্গাপুজো নয়, কালী থেকে সরস্বতী, ইতু থেকে 
ফুটপাথের শনি _ সকলে কেন্্র করেই কিছু মানুষ সংসার 
চালাচ্ছেন। তারকেস্থর বা অন্যত্র যারা বাঁক কাধে করে জল 
নিয়ে যান -_ হিসেব করে দেখুন __ কত কোটি টাকার ব্যবসা 
জড়িয়ে আছে ওই বাক-ঘট-ফুল-মালা-ধূপ-গামছা-গে্জি- 
পান্টকে কেন্দ্র করে। কত চায়ের দোকান. মিষ্টির দোকান 
এদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাকিয়ে থাকেন পান্ডা, পুরোহিত 
আর "পুজোর ডালা" বিক্রেতা! 

সাহেবদের দেশে বড়দিনের উৎসবে কত কোটি ডলারের 
ব্যবসা হয় __ জানি না। অনুনান করাতে পারি __ উন্মাদনায় 
পর্যবসিত হওয়া সেই উৎসবকে কেন্ত করে. ও হেনরির 
অসাধ্য প্রেমিকা তার প্রেমাম্পদের জন্য কিছু না কিন্তু কেনে। 
নিদেন পক্ষে একটা রুমাল বা চিরুনি, বা ঘড়ির চেন। প্রেমিক 
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কেনে প্রেমিকার দন/॥। এ লেনদেন শুধু হৃদয়ের নয়। লক্ষ্মীর 
ঝ্কাপিরও ৷ 

স্বর আছে কি নেই _ প্রশ্নটা নিয়ে তারিক বোদ্ধার 
মাথা ঘামাবার সময় আছে। মাথা খামাবার ভ্রনো পকেটে রেড 
আছে। কিন্ত, সবার সে সময় বা রেন্ত নেই। 

দুঃস্বপ্নের আধ-পেটা রাত ফিকে হয়ে এলেই, ক্ষুৱা-দেবতা 
যে-মানুষডালোকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে লিয়ে বেড়ান, 
জম্বরকে নিয়ে তাদের কোনও নাথা-বাথা নেই। কারণ, তারা 
চিন্তা করার ঘন ম্তিদ্ধটাকে বন্ধক রেখেছে তাদের পেটের 
কাছে। হয়তো বা হৃদয়টাকেও। আর তাই, ঈশ্বরের চেয়ে 
অনেক অনেক বেশি প্রয়োতন তাদের দু-নুঠো ভাত। একখানা 
বাসি রুটি। 

সে কখনও আকাশের দিকে তাকায় না। ঠাদকে ঝলসানো 
রুটি ভাবার মতো অবকাশও তার নেই। তার দৃষ্টি নীচের 
দিকে। মাটির দিকে। কুকুরের মতো। বিড়ালের মতো। রুটি 
তার ভাগা। কুটিই তার ভগবান। রুটি-রুটি করতে করতে, 
একদিন মরে যাওয়াই হয়তো তার ভবিতব্য। 

সারা পৃথিবী যখন বেকারত্বের ব্যাধিতে আন্রাস্ত, তখন 
পুজোর কাধে পা-রেখে-আসা উৎসবকে আবাহন করব, না 
বিসর্জন দেব __ এ বিবয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, 
দরিদ্র অসহায় মুখণ্ডলোর কথা মনে রাখতেই হবে। দুর্গা এলে 
যদি কিছু দরিদ্রেরও দূর্গতির লাঘব হয়, তা হলে বলব _ 
'পুনরাগমনায় চ'। আবার এসো মা দুগ্গা। 


৪ উৎস নানুষ 'এত্রিল-জুন ২০০২" সংখ্যায় ৪২ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কবিতাংশের লেখকের নাম 
ভুলবশত ছাপা হয়েছে শামসুর রহমাল। হবে 
শামসুর রাহমযন। 

৬ 'দুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২ সংখ্যা'র ১১১ 


পৃষ্ঠায় গুতুল নুখোপাধ্ায় অনুদিত 'ছায়াবিষ্ব : 
স্বর্ণমৃগয়া" নিবন্ধের বাম কলামের তৃতীয় ছয়ে, 
€র্থ লাইনে, ছাপা হয়েছে ‘দি রোমাসের চেয়ে 





দুঃখী 


{ প্রথম পৰ্ব | 


অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 


ঢ ছেলেট। পার্কের বেঞ্চিতে বসে আপন মনে কী 

যেন খাচ্ছে। পিঠে মন্ত স্কুল বাগের ভারে কিছুটা 
সামনে ঝুঁকে আছে। ঝাকড়া একট! কুর্টি-ফুলের গাছ ছায়া 
দিয়েছে বেঞ্চি জুড়ে পড়ন্ত বিকেলের নরম রোদ ভালপাতার 
কাক দিয়ে ঝর্নার মত নেমে এসেছে। ছেলেটা আপন মনে খুঁটে 
খুঁটে খাচ্ছে। 

_- কী খাচ্ছো ভাই? 

= পেষ্ট্ি। 

_ স্কুলের টিফিল বুঝি! 

= স্কুলে অন) খাবার খেয়েছি। 

-_ পেস্ট্িটা এখানে এসে একলা একলা খাচ্ছো কেন 
তাহলে? ভালো লাগে না? ঘরে গেলে মা বকবে 
তাই! 

= না না। আমার এটা খুব ভাল্লাগে। স্কুলে বন্ধুরা 
সবাই চায়, কেড়ে নেয়, তাই। 

__ বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেতে মজা লাগে লা? 

_. লা। 

- ছুটি হয়ে গেছে তে!। বাড়ি যাবে কি একলা একলা? 

= না।ওয় সঙ্গে। 

একটু দূরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে ছোট একটা মেয়ে। 

" বলতে গেলে বাচ্চাটারই বয়সী. সামানা কিছু বড় হবে 

মলিন ফ্লক গায়ে। তেল ছাড়া চুল লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা 

ছোট খোপার মত। ভাবলেশহীন মূখ মেতেটার। 

__ ও তোমার কে হয়, দিদি? 

_ লা। আমাদের বাড়িতে কাজ করে। আমাকে স্থল 
থেকে নিয়ে আসে। & 

ছেলেটা কথা বলছে খেতে যেতেই, মুখ না তুলেই। 

-- এই বিকেলে পার্কে বসে খাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি 
যেতে ইচ্ছে করে নাঃ 

_ লা। 


১৪১ 


কেন গো? 

বাড়ি গেলেই তো সাঁতারের ক্লাবে যেতে হবে। 
তারপর হোম টাক্ষু। তারপর বাবা পড়া ধরবে। 
আমার ভালো লাগে না। 

কী ভালো লাগে তোমার £ 

খেলতে। 

কার সাথে খেলতে ভালো লাগে, তোমার বন্ধুদের 
নাম কিঃ 

বন্ধুরা সক্ষোবেক্গা খেলতে আসে না। বাবা-মা'রা 
বকে। 

তাহলে তুমি খেলবে কার সঙ্গে? 

কেন! ভিডিও গেম আছে। পাজ্ল্‌ আছে। 

কখন খেলো এসব? 

পারি না তো: খালি পড়া পড়া আর মাস্টার। 
আমার সঙ্গে খেলবে তুমি? তা'লে রোজ বিকেলে 


- আমি এই পার্কে আসবো তোমার জন্য। 


ধুস্‌। বড়রা আবার ছোটদের সঙ্গে খেলতে পারে 
নাকি? 

হা গো, অনেক বড়রা পারে। আমি পারি। আমি 
তোমাকে আম আঁটির তেঁপু বানাতে শিখিয়ে দেবো। 
সেটা আবার কিঃ 

ও। তাই তো: ... খুব সোজা বানানো। আম খাও 
তো, আমা? 

হ্যা, খাই। 

ওই আমের ভেতরে তো শক্ত আঁটি থাকে, চুবে চুবে 
খেতে দারুণ মনা, সেই আঁটিটা মাটিতে পুতে দেবে। 
নাঃ হবে না। আমি আঁটি খাই না। কোনোদিন হাতে 
ধরেই দেখিনি! 





উৎস মানুষ __ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২ 


দাও, ভোরে। কেমন বাঁশির আওয়ান্ত বেরোবে পৌ 
পো করে। যেমন ফুঁ দেবে তেমনি আওয়ান্ত হবে। 
বাস, হয়ে গেল তেপু বাশি। আম আঁটির তেঁপু ৷ কী, 
মক্তা হবে না খুব? 
ছোট ছেলেটা তশ্ময় হয়ে শুনছিল। চোখ বড় করে। 
সতি] ওরকম বাশি বানানো যায়? 
যায় বই কি! নিজ্তে হাতে বানানো খায়। তুমি তো 
চালাক ছেলে। তুমি খুব ভালো বানাতে পারবে। 
বাবাকে কতদিন ধরে বলছি একটা মাউথ অরগ্যান 
কিনে দিতে। কিছুতেই দিচ্ছে না, বলছে ফু দিয়ে 
বাজালে নাকি ধুকে চাপ হয়, অসুখ করে। তাই? 


__ সেকি: আঁটি খাও না কেন? ছোটরা তো শ্াটি চুষে 
খেতে খুব ভালোবাসে। 

= মা তো দেয় না। মা প্রেটের বো আম কেটে টুকরো 
টুকরো করে দেয়, আমি কাটা চামচ দিয়ে ফুটিয়ে 
খাই। হাত নোংরা হয়ে থাকে না? 

= তা. আঁটিটা কি হয়? সেটার গায়েও তো বেশ ২ 
খানিকটা আম লেগে থাকে: - 

= ওকে দেয়, ও খেয়ে নেয়। 

রেলিং ধরে একভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ওর 'দেহরক্ষী' এ 

মেয়েটির দিকে আধুল দেখায় ছেলেটা। 

= মা বলে আমের আঁটি বিচ্ছিরিভাবে চেটে চেটে 


উৎস মানুষ __ আক্ট্রোবর-ডিসেম্বর ২০০২ 


খেতে হয় না। ছেটিলোকরা খায়। বাবাও বলে। 
= ছোটলোকরা? কারা ছোটলোক তুমি জানো? 

= না জানি না। বাবা-মা বলে তো তাই। 

= বেশ। তা সে যাক গে । আমের আঁটি মাটিতে পুঁতলে 
কিছু দিন পরে ছোট গাছ বেরোয়, যাকে বলে আমের 
চারা। দেখেছ কখনো? 

= হা জানি। দেখেছি। আমাদের স্কুলের দেয়ালের পাশে 
দেখেছি। অনেকগুলো! গাছ। দারোয়ান-কাকু বলেছে 
ওগুলো ছোট আমগাছ। 

= হা, ভেরি গুডু। ওই ছোট আমগাছ অনেক হয় 
চারপাশে। তোমাদের বাড়ির সামলে বা পেছনেও 
দেখবে গজিয়ে আছে। এফটা তুলে আনতে পারো? 

-- না।কি করে পারবো? আমরা তো পাঁচতলায় থাকি। 
লিফটে নেমে গেট দিয়ে বেরিয়ে বাই। 

_ ও, তা-ও তো বটে। কেশ আমি কালকে তোমার 
জন্য একটা আমের চারা নিয়ে আসবো। ঠিক আছে? 

- কী হবে ওটা দিয়ে! 

-_ সেটাই তো বলছি বন্ধু! দেখবে ছোট গাছটা 
বেরিয়েছে আমের আঁটিটা থেকেই। তো সেই আঁটির 
শক্ত ধোসাটা আঙুলের চাপ দিয়ে খুলে ফেললে 
দেখবে ভেতরে নরম শাঁসের মত আঁটি। ওটা শক্ত 
নর। আমের নরম বীজ। সেইটা এবার পাথরে বা 
এই বেঞ্চির গারে ঘববে। কায়দা আছে। আমি 
শিখিয়ে দেব। একটু ক্ষণ ঘবলেই দেখবে একদিকে 
সরু ফাটা ফাক কেরোবে। ওই ফাকে মুখ দিয়ে ফু 


১৪২ 


ধুস্‌। বাশি বাজালে কত মতা. কত আনন্দ, বুকের 
অসুখ-টসুখ ফালতু ব্যাপার। দেখবে না, ভেঁপু 
বাঁশিটা কালকেই আমর! বানাবো। ... আরে! কত 
মজা করব আমরা। ডাং গুলি খেলেছ কখনো? 
সেটা আবার কি? নামই শুনিনি। 

সে খুব মঙ্গার খেলা. এই পার্কেই আমরা খেলতে 
পারি। একটা ছোট কাঠের গুলি থাকে, লম্বাটে, দুটো 
মাথা সরু । আর একটা খেটো লাঠি। 

ব্যাটন? 

একদম ঠিক ধরেছ। ব্যাটনের মত ছোট শক্ত লাঠি। 
কাঠের গুলিটা মাটিতে রেখে একদিকে ঠুকলেই 
গুলিটা লাফিয়ে উঠবে, তখন হাতের লাঠি দিয়ে 
গড়াম করে মারতে 'হবে। জোরে। যে যত দূরে 
পাঠাতে পারবে তার তত পয়েন্ট। কেমন? দারুণ লা! 
আমি টিভিতে বেস বল দেখেছি, সেরকম? 

হাটা, অনেকটা সেরকমই। তবে ওরকম ব্যাট আয় বল 
ছোটরা কোথায় আর পাবে। ডাংগুলি লিত্রেরাই 
জোগাড় করে নেওয়া যায়। 

জানো, বাবা আমাকে টেনিস ক্লাবে ভর্তি করে দেবে 
বলেছে। ক্লাশ ফোরে উঠলে) 

তাই বুঝি? ভালো তো তা'লে। 

একদম ভালো না। ক্লাবের মধ্যে আমার ভালো 
লাগেনা। আমার মাঠে খেলতে ইচ্ছে করে। কিন্ত 
আমাকে যেতেই দেয় না। ছুটে ছুটে খেললে নাকি 
হাত কেটে যাবে, পা ভেঙে যাবে। তাই কি হয় নাকি, 
বল! 





- লা, তা মোটেই হয় না। কিন্তু বাবা-মা তোমাকে মাঠে 
লা টিং নী ক হে 
দুঃখী: 

= দুখী মানে কী? 

__ ও. সে... বাদ দাও। ঘরের বারান্দা থেকেও একটা 
মজার খেলা তুমি খেলতে পারো। ফড়িং ওড়ানো 
খেলা। ফড়িং দেখেছ তো! 

= ফড়িং। গ্রাস হপার। আমার আগের ক্লাশের বইতে 
ছবি ছিল। একবার দোখেছি মনে হয়। আমাদের 
বারান্দার টবের গাছে উড়ছিল। 

_ ওই ফড়িং যখন গাছে বসে. তখন চুপি চুপি পা টিপে 
টিপে গিয়ে টুক্‌ করে দু'আঙুলে ডানা দু'টো চেপে 
ধরতে হয়। 

_ ডানা ছিঁড়ে যায় না? 

__ না না, একদম না। ওদের ডানা ধরলে ব্যথাও লাগে 
না। এবার একটা সরু লম্বা! সুতো জোগাড় করে 
নাও। বাড়িতে সেলাই-এর সুতো নেই? 

_ হ্যা আছে। মাসী সেলাই করে। 

= ব্যাস্‌। সেই সুতোর একটা মাথা ফড়িং-এর লম্বা 
পেটে পেঁচিয়ে বেঁধে দাও। খুব টাইট করে বাঁধতে 
হবে না, খুব কবে বাঁধলে ছোট্র ফড়িং বেচারা খুব 
কষ্ট পাবে। তারপর সুতোটা ধরে ফড়িং-টাকে ছেড়ে 
দাও। ফুর ফুর করে ওটা উড়ে পালাতে চাইবে কিন্তু 
সুতো তো তুমি বরে থাকবে। ঘুড়ি ওড়ানোর মত 
ফড়িং গড়াতে পারবে। 

হি হি হি হি করে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলো ছেলেটা । 
তারপর আস্তে আত্রে মুখটা শুকিয়ে নিল আবার। 

= মা কি ফড়িং ধরতে দেবে? বলবে ধরিস না, হাতে 
ঘা হবে। ... চোখের কোণায় জল চিক্‌ চিক্‌ করে। 

_- আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন আর না। অনেকক্ষণ 
গল্প করেছি আমরা। আরো দেরি হলে বাড়িতে বকুনি 
খাবে আবার। আজ বাড়ি চলে হাও। আবার দেখা 
হবে আমাদের। 

.. মুখে কিছু বলল না ছেলেটা। পিঠের ব্যাগের বোকাটা 

ঠিক করে নিয়ে হাঁটা দিল। মাথা নীচু করে। পেছন পেছন যক্রের 
মত সেই রেলিং-এর মেয়ে। 





পার্কের ঘোরানো গেঁট। বেরোনোর, মুখে ছেলেটা 
পাড়ালো। পেছন ফিরে গলা তুলে বললো -_ কালকে এসো, 
আম আঁটির ভেঁপু বানাবো! আসবে তো? 
= নিশ্চই আঙাবো । আসতেই হাবে। 


ছোট ছেলেটা অপেক্ষা করে বসেছিলো পরদিন। কাকুটাও 
এসেছিলো ঠিক হাতে একটা শুকনো আমের আঁটি নিয়ে! ওরা 
দুজনে মিলে পাচিলে ঘবে ঘবে ডেঁপু বানিয়েছিল । পার্কের 
পাশের পুকুরে বাঞ্জবাভি করেছিলো। ছুটে ছুটে ফড়িং" ধরতে 
চেষ্টা করেছিলো। ওর খিল খিল হালি দেখে রেলিং বরে- 
দাঁড়িয়ে-থাকা নিথর মেয়েটা অবাক চোখে দেখছিল _ 
ছোটনাদাকে এমন হাসতে ও দেখেনি আগে। নিজে আপনমনে 
হাসতে গিয়েই গন্তীর হয়ে যায় মেয়েটা, ভয়ে। ও হাসলেই বকা 
খায় বাড়িতে, তাই। ... 
দু'দিন পরে ছেলেটা আর আসে না। আসা বন্ধ কারে দেন 
ওর বাবা-মা। বড় চঞ্চল ছটফটে হয়ে যাচ্ছে, পড়ার সময় 
জানলার বাইরে চোখ চলে যাচ্ছে। শাসন তো দরকার! কাকু 
পর পর কদিন এসে ফিরে গেছে। 
তারপর সবই ঠিকঠাক চলেছে । ছেলেটা আর 'ছোট 
ছেলে' নয়। বড় হরেছে। নাম অভিমন্া। পড়াশুনায় দারুণ 
ভালো। সব ক্লাশে ফার্্ট, নয় পেকেন্ড। লেখাপড়া ছাড়া অনয 
কোনে! কিছুতে মন দেওয়ার সময় নেই ওর। আরো ভালো 
রেজাল্ট করতে হবে। ... 
তারপর কী হল? 
k { আগামী সংখ্যায় ২য় পর্ব] 


পরিবেশক চাই 


উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রছের পরিবেশক বা 
এজেন্ট চাই। সুবিধাজনক কমিশন দেওয়া হবে। 
বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিলে ২৫% কমিশন দেওয়া 
হবে। পত্রযোগে যোগাযোগের ঠিকানা একই্_বি ডি 


৪৯৪, সম্ট লেক, কলকাতা ৬৪। 


টেলিফোনে যোগাযোগ : 
২৪৪ ২১৩৬ 
৩৫৮ ৬৩৯১ 
২৪৮ ৩৮৫৭ 





১৪৩ 


উৎস মান্য __ অক্ট্রোবর-ডিসেম্বর ২০০২ 


ছাত্রাবাস -_ না, নরকবাস 


সুনন্দ সান্যাল 


শ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত গতর্লনেন্ট কলে অব 
আর্ট আন্ড ক্রাফ্ট-এর খাতি সুবিদ্তি। কলেডের 
ছাত্্রাবাসটি যদ্‌লাল মল্লিক রোডে অবস্থিত। সেটা নিয়ে 
অনথাক্ষকে ঘেরাও, কলেজ বন্ধ ইত্যাদি বৃদ্ধুমার মাসখানেক ধরে 
চলছে। আবাসিকদের আমন্ত্রণে সম্প্রতি ছাত্রাবাসটি দেখে 
এসেছি। তাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। 
বাড়িটি যথেষ্ট পুরনো, তদুপরি রক্ষলাবেক্ষণ নাই ॥ ফলে 
তার ভগ্মদলা। থামগুলোতে ফাটল, ছাদ ও দেওয়াল থেকে 
পলেস্তারা খসে পড়ছে। অলেজেরই আঘাত লেগেছে কিন্তু কেউ 
এ পর্যন্ত মারাব্যক জখম হয়নি । এ রাজে৷ ছাদ ভেঙে ছাত্রছাত্রী 
সারা না-যাওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে না। তাই তাদের 
ভানিয়ে লাভ হয়নি যে একদিন মধ্যরাতে সিলিং ফ্যান খুলে 
মেঝেতে পড়ে গেছল। আবাসিক দু'জন ঘরের দু'পাশে ছিল। 
তাই প্রাণে বেঁচে গেছে। 
পাচতলা বাড়িটিতে ৪৫ জন আবাসিকের জন) আছে 
আটটি পায়খানা, চারটি ইউরিন্যাল এবং পাঁচটি বাথরাম। 
যথেষ্টই বলা চলে। কিন্তু আদতে দুটি পায়খানা ব্যবহারযোগ। 
স্লানাগারগুলির অবস্থাও তথৈবচ; একটিতে ছাদ থেকে 
দুগন্ছযুক জল পড়তে দেখা গেল -_ ছেলেরা বলল, 
“শায়খ নার জল।” চারটি ইউরিন্যালই সম্পূর্ণ বেস্তাবরু, যেন 
ছেলেদের লক্্াশরম থাকতে নেই __ বোকা যায় কেন 
পূুরুষমানূষ গোটা ফলকাতা শহরকেই প্রশ্রাবাগার হিসেবে 
ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না প্রসঙ্গত উল্লেখা, ইউরিন্যাল 
সম্বন্ধে আবাসিকদের অভিযোগ করতে শুনলাম না। কিন্তু 
নান্দনিক বোধ যে তাদের নষ্ট হয়ে যায়নি তার প্রমাণ হুল. 
হস্টেলের ঘরগুঙ্গি আবাসিকরা নিজেদের খরচেই প্রতি বছরই 
চুনকাম করিয়ে নেয়। এই অর্থে হস্টেলটি বাতিস্রী। 
বোধ করি, সরকারি অনুদানে পরিচালিত সব কটি 
ছাত্রাবাসের অবস্থা এই রকমই । আমি নিজে ১৯৯২ সাল থেকে 
অদ্যাবধি যে-ক'টি ছাত্রাবাস দেখেছি তার সংখ্যা খুব কম নয় 
এবং তার প্রত্যেকটিই ছাত্রছাত্রীদের প্রতি ত্রোষ্ঠনমান্রের 
দায়িত্বজ্ঞান শূন্যতার পরিচায়ক। মেদিনীপুর জেলার একটি 
কলেজ-হস্টেলে আদৌ কোনও পায়খানা নেই। সেখানকার 
ছাত্রেরা জানান, "আমরা মাঠে যাই... মালিক আমাদের তাড়া 


করে।' ওই হস্টেলটি পরিদর্শনের সময় আমার সঙ্গী ছিলেন 
জনৈক আনলা। তিনি আমাকে যা বলেছিলেন তার নর্মার্থ হলে, 
ওদের এমন অভিযোগ গুলে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না. কারণ 
আডেঘাটে যাওয়াই ওদের স্বভাব. পায়খানা তৈরি তরে দিলেও 
ওরা মাঠেই যাবে। আমলা ভদ্রলোককে দোষ দিই না কারণ 
তিনি প্রচলিত ধারণাই ব্যক্ত করেছিলেন। 

উত্তরবঙ্গের একটি বিদ্যালয়ের বোর্ডিং আগাগোড়া মাটির 
তৈরি দেখেছি। তাতে আপত্তি নেই। যেটা বিস্ময়কর তা হল 
কোনও ঘরেই ভ্ঞানালা-দরক্তা নেই। কারণ জানতে চাইলে 
সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বলেছিলেন. বোর্ডিয়ে লোধা 
সম্প্রদায়ের ছেলেরা থাকে, ওরা নিজেরাই চোর- চোটুটা, ওদের 
ঘরে জানালা-দরজা লাগিয়ে কী হবে।' তাই অধ্যাপক অমর্তা 
সেল পরিচালিত প্রতীচী ট্রাস্টের রিপোর্টে যখন পড়ি যে. 
ভাতপাতের নিরিখে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অবিচার এক্পাজে) 
আও অবাহত, তখন অবাক হই না। 

এমন উদাহরণ অনেকই দেওয়া যায়। সেটা নিজ্প্রয়োজন। 
তবে ছাত্রাবাস - জীবনের অন্য একটি ভয়ঙ্কর দিকে তাকানোর 
আগে একালের বাব্যমায়েদের সেখানকার অসুস্থ পরিবেশ 
সম্থদ্ধে সচেতন করতে চাই । ঘদুলাল মল্লিক রোডের থে- 
ছাত্রাবাসটির কথা দিয়ে এই লেখা শুরু করেছি সেখানকার 
ছাত্রের! আমাদের জানিয়েছে যে তারা প্রায়ই ম্যালেরিয়া এবং 
জন্ডিসে ভূগছে। ইতিমধ্যে দুটি ছাত্রের নাকি ফ্যালসিপেরাম 
ম্যালেরিয়াও হয়ে গেছে। প্রায় ওই কথাই শুনেছি ১৯৯২ সালে 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে __ সেখানে একটি সাধারণ 
রোগ হুল ব্যাসিলারি ডিসেন্টারি। এ জাতীয় অসুখ হবেই কারণ 
রান্াঘরের অদূরে যে-আস্তাকুড় দেখেছি তার দুর্গন্ধে নাকে 
কাপড় দিতে হয়। সর্বত্র যেটা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত তা হল 
শৌচাগাত্র। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা নিয়ে কোনও অভিযোগ 
শুনবেনই লা। উদাহরণত পূর্বে উল্লেখিত আর্ট কলেজের 
ছাত্রাবাসটি নিয়ে বারবার অভিযোগ জাানিয়েও যখন ফলোদয় 
হয়নি তখন ছাত্রেরা কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের 
ঘেরাও করে। অধ্যক্ষ পুলিশ ডেকে এনে ছাত্রছাত্রী নির্বিশেষে 
ঘেরাওকারীদের বেদম পিটিয়ে দিয়েছেন। তারপর বিনা 
নোটিশে কলেজ বন্ধ করে অধ্যক্ষ যে কোথায় চলে গেছেল তা 
নাকি কেউ জানে না। এই লেখার সময় পর্যন্ত কলেজ বন্ধ 
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আছে। ঘেরাও করনে শান্তি হয়। সবাস্থাবিধি অমান্য করলে 
শান্তির শ্রন্থ ওঠে না। 
এহে বাহা! একালের বাবামায়েরা ভায়েন্ট এন্ট্রাব্স পরীক্ষা 
দেওয়াতে ছেলেমেয়ের পীড়াপাড়ি কারন, কিন্তু ওই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়ে তারা কোথায় [গিয়ে পড়ছে সে-ববর-নেন না। 
বিশেষত মেডিক্যাল ও এনজিনিয়ারিং কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের 
অধিকাংশকেছ অনেক সময়েই ছাত্রাবাসে থাকতেই হয় _ 
যদিও কয়েক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের হতে সাম্প্রতিককালে 
“কর্তৃপক্ষ ছাত্রাবাসের সুযোগ পরিকল্পিতভাবে কমাতে শুরু 
করোছেন।' শিবপুর বি ই কলে তার একটি উদাহরণ। তা 
ছাড়াও বিশেষত শহরাঘমলেও কহু উচ্চশিক্ষার্থী নিভেরা 'যেস' 
করে থাকে। এরা গ্রামাঞ্চল থেকে আসে এবং যে-কলেতে 
পড়ে তার নিজন্থ ছাত্রাবাস না-বাকায়, বা থাকালেও আসন 
অপ্রতুল হওয়ায় নিফেদের ব্যবস্থা নিকেরাই কারে নেয়। 
কলকাতায় আবার কিছু গৃহস্থ ছাত্রীদের 'পেয়িং গেস্ট হিসেবে 
রাখেন এবং অভিভাবক-অভিভাবিকার মাতো তাদের 
দেখাশোলাও করেন। অন্তত একটি ক্ষোয়ে ভানি, গৃহস্থ পাড়ার 
মান্বানদের দূরে রাখতে পুলিশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ 
রাখেন। 
তবে মানতেই হবে. ছাত্রাবাসের ব্যাপারে ছাত্রীদের 
অয়োজনই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। যেমন আর্ট কলেজে 
কোনও ছাত্রী নিবাস নেই। তারা অনেক সময়েই ফলেছ বা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি নিজেরাই ঘয ভাড়া করে থাকে। 
আমানের সমাজে (বোধ করি সব সমাজই) মেয়েদের নিরাপত্তা 
" অপেক্ষাকৃত কম, তদুপরি গত কয়েক বছরে সারা পশ্চিমবঙ্গে 
আইন-শৃঙ্খলার যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। ফলে এইসব মেস- 
হুস্টেলের ওপর পাজ্ি-বদমাইশদের অসভা আচরণের ঘটন। 
বাড়ছে। বদমাইসির রীতি পদ্ধতিও বদলাচ্ছে। বলতে পারেন, 
মেয়েদের সব স্কুল কলেজের ওপরেই এই শ্রেণীর লোকের 
নজর থাকে। ঠিক কথা। তবে মনে রাখতে হবে, টি ভি 
ভিডিওপর্ন, দৈনিক পত্রপত্রিকায় রগরগে ছবি ইত্যাদি মিলে 
অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের প্রলুন্ধ করা এবং অবাধ যৌনতায় 
উৎসাহিত করার আয়োজন এখন যঘে্ট। তদুপরি আছে রঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রুধ জোষ্ঠদের উষ্কানি। আমি নৈতিকতা বা 
মর্যলিটির প্রশ্ন তুলছিই না, যদিও সঙ্গত কারণেই বিষয়টি 
নিয়ে সমাজ-সচেতন ব্যক্তিদের আলোচনায় বসা উচিত এখানে 
বিবেচ্য, অকাল এবং অপয়িষিত যৌনতা-অনিত ছাত্রছাত্রীদের 
মালদিক শ্রক্ষোভ। 
এই প্রক্ষোভ-জনিত সমস্যা আমাদের পক্ষে সামলানো 
. অপেক্ষাকৃত শক্ত। ইংলশু ও আমেরিকার মতো দেশে 


ছেলেনেয়েদের অবাধ লেলানেশার ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন । 
তক্কনিত সমনা। সমাধানে পটু অর্জন করাতে তারা অন্তত 
১০৩ বছর সনয় পোয়োছে। আলীদের দেশে অবাধ লেলানেশার 
সমস্যা ছড়বুড় করে এসে পড়েছে _ স্ষুলন্তরে সহশিক্ষা, 
কেবল টিভি. নাবী আন্দোলন ইত্যাদির কের ধরে। হাতেই 
পাবে, এর প্রতোকটিই অপ্রতিরোধ্য এবং কিছুবিছু অবশাই 
বাঞ্ছনীয় । এখানে বল্যর কথা এইট্রকুছ যে. দ্রুত পরিবর্তন 
নিত সমসার মুখোনুপি হবার কোনও প্রস্তুতি নেই পথভ্রষ্ট ও 
দিশাহারা সনকালীন বাঙালি সাজে৷ এ সনায়ে পরিনিতি 
বোধ অবপণ্ত __ কেবল তরুণেরা নয়. ভোষ্টরা৫ ভোগ ৫ 
দুর্ভোগের মধো পার্থকা করতে অসনর্থ: 

তাই অবাক হই না যখন সংবাদপঞ্রে পড়ি, কলকাতা 
শহরের একটি নেডিকযাগ কলেকের ছাত্রী নিবাসের একটি ঘর 
অবাধ রৌনক্রীড়া-ছুল হয়ে দাড়িয়েছে! বয়োভোষ্ঠরা তানের 
সতর্ক করার দায়িত্ব নিচ্ছেন না. শুধু তা-ই নয়। তোষ্টরা 
নিভ্রেরাই যে কনিষ্ঠের অসতর্কতার সুযোগ নিতে চান তার 
সুরিভূরি প্রমাণ দেওয়া যায়। ছাত্র এবং বিশেষত ছাত্রীদের সঙ্গে 
কথা বঙ্গুন: তারাই বলে দেবে শিক্ষকেরা কেনন আচরণ 
করছেন তাদের সঙ্গে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীর যৌন-নিগ্রহ এখন 
আর ২৫/৩০ বছর আগের মতে৷ ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। অবাক 
হবেন না যদি কখনও শোনেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডনৈক 
অধ্যাপকের বিরুদ্ধে তায ছাত্রী যৌন হয়য়ানির অভিযোগ 
এনেছে এবং তাকে চাপ দিয়ে অভিযোগ প্রত্যাহার করালো 
হয়েছে __ চাপ দিয়েছেন দু'জন অধ্যাপিকা খারা নারী 
আন্দোলনের পথিকৃৎ, পড়ান উইমেন্স স্টাডি, এবং বেজিং 
কনফারেন্স অন উইমেন-এ ভারতের প্রতিনিধিত্বও করে 
এসেছেন। শুদুপরি, অধ্যাপিকা দু'জনের একজন অভিযুক্ত 
অধ্যাপকের পতিতা সহধর্মিনী ৷ এমন ঘটনা যেখানে আকার, 
সেখানে ছাত্রছাত্রীরা তাদের পূজনীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পদান্ক 
অনুসরণ কববেই। তাই হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে) এক 
ছাত্রীর অভিযোগ জনৈক ছাত্রনেতা তার ক্লীলতাহানি করেছে। 
অভিযোগ গুনে 'ঠিভাঙগ্‌ সেল" থেকে ছাত্রীটিকে নাকি বলা 
হয়েছে, ছ্ত্রনেতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তুমি অভিযোগ তুলে 
নাগ বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য ছাত্রীটির সব অভিযোগ খারিজ করে 
দিয়েছে। সত্য যাই হোক, ভেবে দেখুন, কী ধরনের অভিযোগ 
আন্তকাল কলেন্র-বিস্ববিদ্যালয়ে উঠছে। ফলে অপরাধ-প্রবণ 
এই সমাজে ছাত্রাবাসগুলির অবস্থা আরও খারাপ হবেই, কারণ 
সেখানকার আবাসিকরা অধিকাংশই গ্রামাঘ্ঃলে থেকে আসে 
এবং বাস করে পারিবারিক নজরদারির সম্পূর্ণ বাইরে। 

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত ললিত 
মেমোরিয়াল হুম্টেলে সৌমিত্র বিশ্বাসের মৃত্যুর ঘটনাটি 
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বিবেচনা করুন। সৌমিত্র ছিল এস এফ আই-এব কর্মী _ 
হতেই হবে, নচেৎ ওই হস্টেলে স্থান পাওয়া অসন্ভব। তার মা 
সবিতা বিস্বাসও বারাকপুরে সি পি এমের পুরানো কমী। চতুথ 
বর্ষের ছাত্র সৌনিত্র তার মাঝে, ভানিয়েছিল ঘে কয়েকজন এস 
এফ ভাইয়ের নেতা কম্পুটারের সাহাঘো এক নারীর মুখের ছবি 
অন] এক নগ্ন লারীদেহের ছবির সঙ্গে সংযুক্ত (Sur ১৫) 
করে থাকে । সবিতার লিখিত বিবৃতি অনুযায়ী ছেলের সঙ্গে 
ভার সম্পর্ক ছিল 'বন্ধুব মতো" । সৌমিত্র তাকে জানায় যে 
সহপাঠীদের কুকর্ম সে আর সহা করতে পারছে লা। অবশেষে 
বিপথণান্রী সহপাঠীরা তাদের এক সহপাঠিনী মিতাকে (কল্পিত 
নাম) জড়িয়ে অগ্নীল ছবি তৈরি করলে সৌমিত্র ধৈর্য হারিয়ে 
ফেলে এবং মিতাকে সব কথা জানিয়ে দেয়। সবিতার বিবৃতি 
অনুযারী ক্রুদ্ধ দুদ্ধতীরা তখন সৌমিত্রকে খুন করে। প্রমাণ 
হিসেবে তিনি যেসব কথা বলেন তার একটি হল, লৌমিত্রের 
মুখে রুমাল ঠাসা ছিল, যা পুলিশ টেনে বের করতে পারেনি। 
রাজা বিধানসভায় মুখামন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অবশ্য বলেছেন 
যে, অল্লীল ছবি তৈরির কাটা সৌমিয় নিভেই করত এবং 
সেই প্লানি থেকেই সে আত্মহত্যা করেছে। কে ঠিক বলছেন তা 
আমাদের জানার উপায় নেই কারণ সৌমিত্র সম্পর্কিত 
ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট এবং ফরেলিক রিপোর্ট অদ্যাবধি প্রকাশ 
করা হয়নি! ভোষ্ঠ সমাজের এই আর এক পরিচয়। সতা 
গোপন করা হবে, দোষী ধরা হবে না. অতএব দোষ 
সংশোধনের প্রশ্নটাই অবান্তর হয়ে যাবে। 

হস্টেলের ছাত্রছাত্রীদের অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছে 
রাজনৈতিক দলগুলোও। অনেকেরই দ্রানা, বেশির ভাগ ছাত্র 
ইউনিয়নই রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত । যারা তা 
নয়, বেল আর্ট কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন, তাদের শক্তি কম 
এবং প্রতিবাদ করতে গেলে তারাই শান্তি পায় সবচেয়ে বেশি। 
তাই বলতে গেলে ঠ্যালায় পড়েই অনেক ক্ষেত্রে কলেজ ও 


হয়। আর. রাচ্ছোর সর্বশক্তিমান দল ঘখন সি. পি, এম তখন 
তার আশ্রিত এস অফ আইও যে কলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সর্বশক্তিমান ছাত্রাগোষ্ঠী হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এ 
পর্যন্ত তবু একরকম বোঝা গেল __ মেনেও নিলাম। 
মুশকিল হল, এস অফ আই, কংগ্রেসের ছাত্র পরিবদ বা 
এস ইউ সি আইয়ের এ আই ডি এস ও যেসব ছেলেমেয়েরা 
করছে তারা সবাই তো আমাদেরই ঘরের সম্ভান। তারা 
নিজেদের মধো মারামারি তরে যদি মারা পড়ে. বা কোনও ভাবে 
নিজেদের ক্ষতি করে ফেলে, তাহ'লে সে-ক্ষতি আমাদেরই 
গায়ে লাগে। এ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো আদৌ বিচলিত, 
বলে মনে হয় না। তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের হাতে করে 
শেখাচ্ছে কী করে ছুরি-ছোরা চালাতে হয়, বোমা বাঁধতে হয়. 
এবং অবশাই ছাল্লা ভোট সংগঠন করতে হয়। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই এই কাজ সংগঠন করা হয় ছাত্রাযাসন্ডলো থেকে, 
কারণ সেগুলো একেকটি নির্দিষ্ট আন্তানা। তাই রাজনৈতিক 
দলগুলোর কাছে ছাত্রাবাস ইউনিঘ্যন দখল করা অত্যন্ত জকুরি। 
অতএব বুঝতে অসুবিধে নেই, কী কারণে অধিকাংশ হস্টেল 
ছইউনিয়নই এস এফ আইয়ের দখলে। আর ভি কর মেডিক্যাল 
কলেজের একটি ছাত্রাবাসে নিয়মিত, এমনকী মধ্যরায়েও, এই 
স্সোগানটি দেওয়া হয় : “এই হস্টেলে থাকতে হলে এস এফ 
আই করতে হবে __ করতে হবে। অন] ইউনিয়ন করা চলবে 
লা __ চলবে না।' রান্তনৈতিক দলগুলোর কিছু এসে যায় না. 
যদি ইউনিয়নের লিডাররা মদ-ভাং খায়, খেতে শেখায়, বা 
অন্নীল ছবি দেখাই বিনোদনের একমাত্র উপায় করে তোলে। 
বাবা-আরেদের কাছ্ছে আবেদন : সন্তানকে জয়েন্ট এনট্রন্স 
পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করার আগে চিন্তা করুন পরীক্ষার পর 
সে কোথায় গিয়ে পড়বে। BE 


= উৎস মানুষের বইপত্র পাওয়া ঘাচ্ছে _ 
পাতিরাম, পত্রপুট, বুকমার্ক, অমর কোলে (ডালহাউসি), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), র্যাডিকাল ইস্স্রেশন 
ত্রিপুরায় আমাদের একমাত্র পরিবেশক : 


সৈকত প্রকাশন 
মানস পাল 
৯, জেন-আশ্রম রোড 
ধলেম্বর, আগরতলা - ৭৯৯০০৭ 
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১৪৬ 


সতী সমাধি দ্বারমৃত্তিকা 


ঘটনার ঘনঘটায় হারিয়ে যাচ্ছে কত ঘটনা। দূর্যোগ দুর্বিপাকের সংসারে অনেক অঘটন আর দুর্ঘটনা 
হাতছানি দিয়ে ডাকে, আবার তা মিলিয়ে বায়। "দেখছি অনেক. শুনছি অনেক / না দেখেও শুনছি না/ আকাশ 
ভরা লক্ষ তারা/ একটিও তার গুলছি না'। বাহিত তরল সময়ের গরঙ্গ স্রোত এমনি করেই বয়ে যায়। তাপের 


বিস্ফোরণে তথা হারায় তার নিহিত আর্তি! তথা-ভারাক্রান্ত সময়ে তাথার বিশ্বায়ন এই সংকট আরও ঘনিয়ে 
তুলছে। পলক পড়তেই ঘটনা তার ভয়াবহতা নিয়ে আড়ালে চলে যাচ্ছে। 

খবর পরিবেশিত হয় বাণিজ্যিক মোড়াকে। কোনো বিশেষ ঘটনার অনুসারী ঘটনাবলীও ততটুকুই, ততখানি 
সামনে আসবে, যতক্ষণ বা যতটুকু প্রতিযোগিতার বাচ্তারে বাণিভক প্রয়োজন নেটাতে সাহাযা করবে। 





সতী 


'ধাপ্রদেশের পাল্লা ভেলায় তামোলি পাটনায় ৬৪ 
বন্ছরের কুটুবাঈ তার স্বামীর সঙ্গে একই চিতা জীবস্ত 
দদ্ধ হয়ে প্রাণ দিলেন। এখানে আত্মহত্যা, সহমরণ. 

সতীত্ব, ধর্মীয় আবেগ, অন্ধত্ব, দেবভক্তি সব একাকার। কিন্তু 

এমন মৃত্যুর ঘটনা ঘটল? টানা কয়েকটি দিন উত্তেজক 
দংবাদের মধো থেকেও তার রহসা উন্মোচন করা গেল না। 
কুটুবাঈকে পুড়িয়ে মারা হল, নাকি তিনি নিজে আত্মহত্যা 
করলেন? অথবা কেউ কি তাকে ধর্মীয় প্ররোচন। দিল? এইসব 
প্রয়োজনীয় তথ) জানার আগেই ঘটনাটি আড়ালে চলে গেল? 
কুট্বাঈ-এর “সতীত্ব নিয়ে প্রথম হে ছবিটি সংবাদপঞ্জে 
প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যায় চিতাগ়নির চারপাশে গ্রামবাসীরা 
দাড়িয়ে। কৃটুবাঈকে তারা 'সতীত্ব' অর্জনে শ্রয়োচিত না 
করলেও, এটা প্রমাণ হয়, তায়া তাকে কোনো বাধা দেবার চেষ্টা 
মোটেই ফরেন নি যা থেকে মনে হতে পারতো গ্রামবাসীরা 
অন্তত ‘সতীত্বে'য কূসস্কোর থেকে মুক্ত। বরং সতী মন্দিরে 
তারা ঘে পুজা দিতে অত্যন্ত এবং দেবীর আসনে বসিয়ে 
গ্রামবাসীর! যে মানসিক তৃপ্তি পায়, তাদের আচরণে তাও 
প্রমাণিত। প্রশাসন কেন তাদের কুটুবাঈয়ের দাহক্ষেত্রে মন্দির 
পড়তে দিতে দেরি করছে, কেন তাদের ‘পূজে চড়া্তে দিচ্ছে 
না. জা নিয়েও তামোলি পাটনার গ্রামবাসীরা ক্ষুন্ধ ছিল। লোনা 
যায়, কুটুবাঈয়ের সঙ্গে শেষ সাত বছর নাকি তার স্বামীর 
বলিবলা ছিল না; যদি তাই, তাহলে কোন্‌ প্ররোচনায় বা কোন 
ঝাধ্যতায় তাকে সুস্থ শরীরে চিতা উঠতে হল? অনেকে 
ভারতীয় সনাতন ধর্মাদর্শে আবেগ তাড়িত আত্মত্যাগের কথা 


বলেন। কুটুবাঈ-এর ক্ষেত্রে তেমন কিন্তু ঘটে ঘাকলে তেমন 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হল কেন. তার অনুসন্ধানে এখন আর 
তথাকথিত সমাক্রতান্িদের কোনো আগ্রহ নেই। আগ্রহ নেই 
জাতীয় মহিলা কমিশলেরও। কমিশনের চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা 
আদবানী ঘটনাস্থল থেকে ঘুরে এসেই বললেন; স্থানীয় 
পঞ্চায়েত সদস্যরা সক্রিয় হলে কুটুবাঈকে এমন মৃত্যুর হাত 
থেকে বাঁচাতে পারতো'। বরং মহিলা কমিশনের সদস্যরা 
অবাক হয়েছেন. ঘটনার ৫ দিনের মধ্যেও কোনো রা্রনৈতিক 
দলের নেতা বা নেতৃস্থানীয় কেউ তামোলি পাটনা গ্রামে আসেন 
সি। কারণ কী? গ্রামবাসীদের মনোভাব রাজনৈতিক দলগুলি 
ভ্বানতো? তাদের মতের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতারা যেতে 
চাইছেন না. তার জন্যই কি তারা নিরাপদ দূরত্বে থেকেছেন? 
রাডনৈতিক ফায়দা, ভোট, এবং কিছুটা তাত্ক্ষণিক স্থাচ্ছন্দের 
ব্যবস্থা __ এছাড়া মানুষের সঙ্গে আর কোনো সামাজিক 
সম্পর্কের কথা ভাবতে কি রাজনৈতিক দলগুলি আদৌ আগ্রহী 
রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উর্ধ্বে মানুষের মনের কাছাকাছি গিয়ে 
কুলস্কারমুক্তির জন্য যে নিরত্তর লড়াই চালানো. তেমন 
কোনো প্রয়াসই নেই কোনো স্তরে। বিজ্ঞানকমী্দের আন্দোলনও 
ব্যাপ্তি পায়নি। প্রচলিত প্রথাসিদ্ধ অবিজ্ঞান বা কুসংস্কারক্রে দূর 
করতে গেলে সমাজকে বিবয়টি যে অগ্যাধিকারের তালিকায় 
রাখতে হয়, তেমন অগ্রণী ভূমিকারই অভাব। 

সংগঠন আছে. কিন্তু তার কর্মসূচিতেই অসম্পূর্ণতা। 
জাতীর মহিলা কমিশনের সদস্যারা তামোলি পাটনায় ঘুরে 
এসেছেন। কিন্তু তারা ওই গ্রামে ফি এখনও সমীক্ষা চালাচ্ছেন? 
এই ঘটনা বাতে আবার না ঘটে. সাধারণভাবে মানুষের 
মানসিকতার হাতে বদল হয়, সে ব্যাপারে তাদের কোনো 


—— শশা বা 
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দপিহ লেই ৷ বড়ভোবর তারা ঘটনা ও তাদের পর্যাবেক্ষণ 
সম্পকে সবকারের কাছে একটি রিপোর্ট দিতে পারেন। 
মানবাধিকার কমিশনও তাই। কার্যত এইসব স্বশাসিত সাস্থা 
এখনও পরামর্শদাতা ও "চোষে শাঙুল' সংস্থা হিসেবেই 
চিহ্নিত। এমনকি মানবাধিকার কমিশন, এপর্যন্ত (জাতীঘ এবং 
রাজান্তরে) সরকারকে ঘত্রকম পরামর্শ বা সুপারিশ করেছে, 
তার এক চতৃর্থাংশও মান! হত্রনি। লা মানলেও কিছু বলার 


বড় রকমের কিছু পরিবর্তন আনতে যাচ্ছেল। কিন্তু অবস্থার 
এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। এবাপারে সরকারের কোনো 
কর্মসূচিও লেই। তানোলি পাটনার এক স্কুলশিক্ষক বলেছিলেন 
“পুলিশ আর কতদিন থাকবে: ওরা সরে গেলেই সেগানে মন্দির 
তৈরি হয়ে যাবে।' নিশ্চয়ই তায়া এতদিনে নন্দির গড়ার 
তোডভোড শুরু কবেছে। উত্তরপ্রদেশের বৃন্দেলখণ্ডে বছর 
নির্মাণ আটকানো যায়নি। এক্ছাড়া পততীদাহে'র ঘটলাকে কেন্দ্র 
করে আরও অনেক মন্দির এবং চবৃতরা আছে এরই কাছাকাছি 
অঞ্চলে এবং জেলায় । এমন কৃসাস্কারের বিরুদ্ধে সতাই যদি 
আন্দোলন গড়ে উঠতো (তথাকথিত প্রতিবাদী ভঙ্গিতে যাস্তিক 
আন্দোলন নর, মানুষের কাছাকাছি পৌছ্ছোবার আন্দোলন). 
তাহলে ওই তাদোলি পাটনা থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে 
টিকথগড়ে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে ঘেতে না পেরে মিথিলেশ 
ছটফট করে আন্মহত্যায় প্রাণ বিসর্জন দিতেন না। পানা 
জেলারই লাগোয়া রতন গাঁও জেলার তার স্বামী উত্তম সিং 
তড়িদাহত হয়ে মারা যান। এই ঘটনার সহমরণে যাওয়ার 
সিদ্ধান্ত লেন বিথিলেশ। গ্রামবাসীরা তাকে অগত্যা আটকে 
রাখেন একটি ঘরে। সেই ঘরেই গায়ে কেরোসিন ঢেলে 
আস্মহতা। করেন তিনি। এমন কাণ্ডের পরেও গ্রামবাসীরা 
কার্যত এই ঘটনাকে সহনরণ বলেই দাবি করছে। তারা স্থাহী- 
স্্ীকে একসঙ্গেই পোড়াতে চেয়েছিল। পুলিশ অনুমতি দেয়নি। 

শুধু টিকমগড় কেন. সতীতে অগ্রবর্তী রাঙা রাজস্থানে 
সম্প্রতি বড় রকমের সতী উৎসব হয়ে গেল। ভাগ্রপক্ষের 
অমাবস্যায় (৭ই সেপ্টেম্বর ২০০২) রাজের কুলকুনু, শিকার 
শুভৃতি জেলায় সতী মন্দিরে প্রার্থনার আয়োরন হয়ঃ 
প্রতিবছরের, মতো সতীমেলার অন্মতি দেওয়া হয়নি বলে 
(হাইকোর্টের নির্দেশ) অনেকের মনেই ক্ষোভ। বুনুঝুনুর রানী 
সতী ও রানী হোমি এবং শিকারের ফতেপুরে ও যোলিতে 
সতীভির মন্দিরে পূজা-অর্চনার আয়োজন করা৷ হর। হাজারে 


হাক্তারে মানুষ প্রার্থনায় যোগ দেন; যদিও হাইকোর্ট নির্দেশ 
দিয়েছিল সতী -কে কোনোভাবেই মহিমা্ষিত করা চলবে না। 
নিরাপত্তা বাবস্থ1ও ফোরদার ছিল। ঘদিও এরই অব) 
অখিল ভারতীয় মহিলা জলবাদী সমিতি। কিন্তু একদিনের এই 


বৃহত্তর অর্থে কোনো ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়। ভাগ্রপাক্ষে যে 
অমাবস্যার ছিলে রাঙ্স্থানে সতী আরাধনা হল __ সেইদিনই 
গুজরাটে গৌরবযাত্রা বের করার কথা ছিল বি ডে পি দলের। 
এর আগে দু-তিনবার এই গৌরব যাত্রার কর্মসূচি একাধিক 
কারণে প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু শেষবারে কর্মসূচি একদিন 
পিছিয়ে ছিল বি জে পি নেতারাই। কারণ অমাবস্যার মতো 
অণু দিনে গৌরবযায্রার রঘ বের ঝরা ঠিক হবে না; এমন 
শৌরব ঘাত্রায় “ডনগপমঙ্গল' সাধিত হবে না। গুভাগ্ুভ দিনের 
চর্চা শাসক বি তে পি দলে বড় বেশি। দিনক্ষণ পাঞ্জিপত্র দেখে 
নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিল করা বি লে পিসহ অনেক 
রাজনৈতিক দলের নেতাদের দীর্ঘকালীন অভ্যাস। কিন্ত 
এবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে এন, ডি. এ প্রার্থী বর্তমান 
রাষ্ট্রপতি এ পি রে আব্দুল কালামকে এমন প্রস্তাব দিয়ে বড় 
অস্বস্তিতে পড়েছিলেন সংসদীয় মন্ত্রী প্রমোদ মহাজন। তিনি 
আব্দুল কালামকে বলেন. কোন শুভ দিনে তিনি মনোনয়ন জমা 
দিতে চান? কালাম সাহেব জবাব দিয়েছিলেন, তার কাছে 
প্রতিটি দিনই শুভদিল। 
সমাধি উৎসব 

দিকে দিকে রাজনৈতিক নেতাদের সন্ধটমূক্তির প্রার্থনা ও 
তার সৌরাস্্ো দেবতা নিজেই বিপন্ন অসহার। কেউ নির্বাচনে 
জেতার জন্য দেবতাকে পুজে। উৎসর্গ করছেন, কেউ দূনীতির 
মামলা থেকে রেহাই পাবার জন্য দেবতার কাছে মানত 
করছেন। তামিলনাড়ুতে অমানুষিক বিচিত্র এক ধীর আচার 
অনেকদিল থেকেই চলে আদছে। এবারে মাদুরাইয়ের কাছে এক 
শ্দির-সংঙগ্র জমিতে ১০০ শিশুকে এক মিনিটের জনা জ্যান্ত 
কবর দেওয়ার ঘটনা নিয়ে কিছুটা আলোড়ন হল। কেউ কেউ 
বলেছেন, জয়ললিতা এবং তার দলের শুণকামনাতেই নাকি 
এবারের এই ‘সমাধি উৎসব' উদ্যাপিত, হয়েছে। তাদের দীর্ঘায়ু 
কামনার নাকি মন্ত্রপাঠ করতেও শোনা গেছে। কিন্তু এই 
বর্মানৃষ্ঠানের আয়োজকর! বলেছেন, তারা সাধারণের কলযাপের 
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জনাই এই 'সমাপি উৎসব" উদ্যাপন করছেন। কংগ্রেস এর 
জনা জয়ললিতা সরকারের সমালোচনা করেছে। কিন্তু এখন 
দেখা যাচ্ছে, এই ধীর আচরণ তো ডি. এম. কে-র আমলেও 
চালু দ্বিল। তারা আগে কেন মুখ ফিরিয়েছিলেন? ভ্যান্ত 
শিশুদের যখন এভাবে মিনিট খানেকের ঢনা এভাবে কবর 
দেওয়া হয়, তখন জয়ললিতা মস্ত্রসভার একজন মধু সি 
দোরাহিরাজ সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। 
পরে তাকে পদতাগে বাধা করানো ছাড়া উপায় ছিলনা। কিন্ত 
এমন কথা এখনও শোনা যায়নি যে, এই ধরানের ধর্মীয় অনুষ্ঠান 
আগামী দিনে সরব্ঘর বন্ধ করে দেবেন। এমন ঘোবণা রা 
বোধহয় জয়ললিতার পক্ষে মুশকিল আছে। কারণ যিনি 
দুনীতির মামলা থেকে মুক্তি পাবার পর কেরাললার গুরুবায়ুর 
মন্দিরে গিয়ে দেবতাকে হাতি উৎসর্গ করে আসতে পাবেন, 
তিনি তে! এইসব কুসংস্কারের সঙ্গে নিভের ভাগা জড়িয়ে 
রাখতে চাইবেনই। স্বার এমন ধর্মীয় আবেগে দরিদ্রদের আচ্ছা 
করে রাখতে পারলেই তো সামাভিক. প্রশাসনিক এবং 
জনকল্যাণের দায় অলেকটা হালেকা হয়ে যায়। ভাগাবিলাসী 
জয়ললিতাকে তার ভ্রোতিহী পরামর্শ দিয়েছেন, তার নানে 
যেন একটি অক্ষরসংখা। তিনি বাড়িয়ে নেন। তাই এখন 
ইংরাজী নামে জয়ললিতা একটি *&: বেশি ব্যবহার করেন 
UAYLALITHAA)। সংবাদপত্র হলফনামায় নাম বদঙ্গের 
যে বিজ্োপ্তি দেখা যায়, ভার কয়েকটির পেছনেও এমন কারণ 
থাক্কা স্বাভাবিক। 

ভাগাধেহীদের কোনো ভৌগোলিক সীমা নেই। 
পশ্চিমবঙ্গে অস্তত তিনটি বেসরকারি টিভি চানেলে 
জোতিষীদের নিয়ে জমভ্রমাট অনুষ্ঠান হয়। এর মধ একটি 
চ্যানেল বন্ধলাংশে চলে জ্যোতিবীদেরই বিনিয়োজিত অর্থে। 
তাবিজ ফবচ আংটি ধারণের সরাসরি ফোন-ইন-এর সুযোগ 
থাকছে এইসব অনৃষ্ঠানে। বাপক সংখাাঘ় দর্শক টানার জন্য 
জ্যোতিযচর্চার এই অনুষ্ঠানে আনেক সময়েই আনা হচ্ছে অনেক 
শ্ল্যামার-বাক্তিত্ব। 
চা-বাগানে ডাইনি 

মাঝে মাঝে আমাদের বছ-চর্টিত কুসস্কোরের মূলে আঘাত 
দিয়ে বসেন তহমিনা খাতুন ও আয়েযা খাতুলরা। কোনো 
আবেদন পয়ে 'ধর্ম লিযতে তিনি বাধ্য নন, তা প্রতিষ্ঠা করে 
ছাড়লেন তহমিনা এবং সরকারকেও সেই মর্মে নীতি ঘোবলায় 
বাধা করলেন, অনেক গঞ্জনা ও রক্ষশনীলতার বাধা পেরিয়ে 
হুগলি খানাকুলের আয়েবা খাতুন শেষ পর্যন্ত ডাক্তারি পড়তে 
পেরেছেন। যারা একদিন বাধা দিয়েছিলেন, আজ তারাই 
আয়েযার কাছে আসেন চিকিৎসার জন্য। ঘটনা প্রমাণ করে 


আপন ভাগা ভা করিবারে' নিজেকেই হাতে তুলে দিতে হবে 
দায়িত। 

কিন্তু আদিবাসী সমাডে ডহিনি যুগের অবসান কবে হাবে! 
উন্তরবঙ্গে ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলিতে গত তিনবছরে ১০০ 
ভনকে 'ডাইনি' সন্দেহে শুন করা হয়েছে। __ এই কথাটাও 
কুসংস্কারে আঙ্তান্ত। ‘ডাইনি’ বলেই ঘদি কোনো কিছুর অস্ভিহ 
স্বীকার না করি, তাহলে "সন্দেহ পোবণ করে হত্যা" কথাটা 
কীভাবে আসে? অথচ চালে আসছে) যাদের "ডাইনি নাম দিয়ে 
হত্যা করা হয়েছে. তার মারো ৭৫ ভাগই "প্রায় বৃদ্ধা, রা 
মহিলা কনিশলের সদস্যারা এইসব চা-বাগান ঘুরে যে 
অভিন্রতার কথা জানিয়েছেন, তার সারমর্ম হল : পুলিশ এই 
“ডাইনি হতা' প্রতিরোধ করতে পারে লা। কারণ পুলিশী ব্যবস্থা 
বেহাল, পঞ্চায়োতের কোনো প্রভাব বা সুফল চা-বাগানের 
শ্রমিক বস্তিতে নেই, নেই সুসংহত শিশু বিকাশ শ্রকল্প, সর্বয় 
মুশি্লাদের খবরদারি ও মাতব্ররি, দালাল চক্রের শিকার প্রৌঢ় 
মহিলারা । তাদের অবসর ভাতার টাকায় দালালরা দুদের নামে 
ভাগ বসায়। শত ২ নাসে দ্রলপাইগুড়ির কালচিনি, ধীরপাড়া, 
কিলকট চা-বাগানে মোট ১জনকে ডাইনি আখ্যা দিয়ে খুন করা 
হয়েছে। এর মহ্যে কিলকট ঢা-বাগানেই ৫ ভ্রনকে খুন করা হয়। 
চা-বাগানে মহিলা শ্রমিকদের প্রতি উপেক্ষা ও পীড়ন এমন 
পর্যায়ে পৌছেছে যে তাকে 'দাসপ্রবা'র সঙ্গেও তুলনা করা 
হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভের বিস্ফোরণ তো! নানাভাবেই 
ঘটতে পারে, কিন্তু তখন তার ব্যাথ্যা হবে আরেক রকম। মূল 
ঘটনা বা কারপটাই আড়ালে চলে বাবে। 

অন্যদিকে ডাইনি অপবানে আদিবাসী সহিলাদের ভিটে 
ছাড়া, গ্রামছাড়া করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে বিভিন্ন জেলায়। 
যেমন সেপ্টেম্বরেই ঘটেছে পুরুলিয়া ভেলায়) কংকা টুড়ু নামে 
এক মহিলাকে ডাইনি সাবাস্ত ফরে. তার কাছ থেকে 
সমাজপতিরা ছয় হাজার টাকা আদায় করে। তারপর তাখে 
শেব সম্বল দেড় বিঘে জমিও লিখে দিতে বলে। কিন্তু জমি 
বাচাতে এবং প্রাণে বাচতে স্বামীহারা কংকা টুড়ুকে পালিয়ে 
যেতে হয় বাকুড়ার খাগড়ায়। দুই ছেলেকে নিয়ে সে এখন 
আশ্রিত বাপের বাড়িতে । অসহায় কংকার পাশে দীড়াবার 
সামাজিক দায় কার? দীর্ঘদিনের একটি কু-প্রথা (আদিবাসী 
সমাজের আবেগে আঘাত না করেও) দূর করা গেলনা __ এর 
নৈতিক দায় কার? দারিভ্য. অর্থনৈতিক স্বার্থ . পূরুষতাত্তিকতা, 
লোলুপতা দূর করা, সাক্ষরতা ও সাধারণ শিক্ষার প্রসারের কায় 
ভ্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার আছ পায়নি বলেই এই সমস্যা 
বিপর্যয় ডেকে আনছে। মোড়ল মুখিয়৷ দ্রানগুরু __ সবার 
মবে। মিশে গিয়েই সমাধানের কাছটা ফর! দরকার শীর্ঘস্থারী 


নিষ্ঠার সঙ্গে। অঞ্চল ভিত্তিক বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে। 


১৪৯ 
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পন্বকাটা ও মনসা ণ 

সামাভিক গোষ্ঠী বৈষম্য, উপেক্ষা, অবহেলা এবং দারিদ্র 
জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিপর্যয় বাড়িয়েই চলেছে। উত্তর ২৪ 
শরখানার দেশঙ্গা থানা এলাকায় একদল শিশু পুজোর থালা 
মাজাবার ভুলা. দেবতাকে, উৎস করতে খালবিল থেকে তুলে 
আলে পছুফুল্গ। একটি ফুলের জন্য তারা পায় ৫০ পয়সা। কিন্ত 
সাপের কামড় ধেয়ে অনেক শিশু ফিরে আসে না ঘরে। 
তেমনটা হলে অনেক মা-বাবার মনেই এই বিস্বাস : দেবতার 
সঙ্গেশেই উৎসগীকৃত হয়েছে তার সম্তান। শুধু দেগঙ্গা কেন, 
মাকড়সাপুর, কামদেবপুর, বিরহী, গোলবাড়ি, কদস্বগাছি 
গেলেই দেখা ঘাবে। সবাই জানে, এইসব অস্ধলে কেউটে এবং 
অন্যান| বিষাক্ত সাপ খুব বেশি। অধিকাংশ পরিবারই 
ফৃষিতীবী। দারিদ্রের কনাই ছেলেমেয়েদের পাঠানো হয় পত্র 
তুলেতে। দিনে ১০০টা পল্ত তুললেই ৫০ টাকা । জল সাঁতরে 
পত্র তোলাটা শিশুদের খেলারই সামিল । কিন্তু সাপের ছোবলে 
আক্রান্ত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামের মানুষ এখনও ওকার 
ওপর নির্ভরশীল পুডডোর আগে প্রতিবছরই অন্তত ১৫ জন 
শিশু সাপের কামড়ে মারা যায়। কেউ কেউ সাপের কামড়ের 
পরে ছেলেদের আর ওঝার কাছেও নেয় না. ভাসিয়ে দেয় 
ইছামতীর দ্রলে। সম্ত্রানহারা বাবা-মার মুখেও শোনা যায়, 
"ছেলেকে আমার ভগবানই কাছে টেনে নিল'। কিন্তু সাপের 
কামড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন) প্রয়োজনীয় সতর্কতা, 
সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার পর্যন্ত বাবস্থা নেই। কলকাতা থেকে মাত্র 
কয়েক কিলোমিটার দূরেই অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ত এই দুর্গত 
ভীবন। 

বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী ঘরে ঘরে সকলের জানা। 
কিন্তু সাপের কামড়ের প্রকৃত চিকিৎসার প্রতি উদাসীনতাই অন্ধ 
বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দেয় মানুষকে । এর বিপরীতটাও সতিয। 
অন্ধ বিশ্থাসও বাড়িয়ে তোলে সুচিকিৎসার প্রতি উদাসীনতা। 
খাল বিলের দেশে, গ্রামেগল্জে বিশেষ করে বর্ষার সময় সাপের 
কামড়ের চিকিৎসার জনা মরসূতী জরুরি ব্যবস্থা হিসেবেও 
কোনো পরিকল্পনা আজও হুল না? আর তাই কদিন আগেই 
বর্ধমানের মঙ্গলকোটে সাপের কামড়ে মৃত ৫ বছরের ছেলেকে 
ওষায় পরামর্শে কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হল অজয় 
নদের আলে । আর এই লখীন্দরের ভাসান-ঘাত্রা দেখার জন) 
নদীর পাড়ে ভিড় করেছিলেন করেকশো মানুঘ। ওঝা আশ্বাস 
দিয়েছে, মা গঙ্গা ছেলেকে বীচাবে। ছেলের সঙ্গেই লিখে দেওয়া 
হল নাম ঠিকানা। গ্রামের মানুষই ওঝা ডেকে এনেছেন। কিন্তু 
নদীর পাড়ে দীড়ালে! ঝৌতৃহঙ্গী গ্রামবাসী কেউ বললেন না. 
এভাবে সন্তান কোনোদিন বাঁচতে পারেনা । বরং তার দেহ পচে 
গলে সমীর জলই দুষিত হবে। 


ঠিক এমনি ঘটনাই তো ঘটে গেল আমাদের এই শহর 
কলকাতায় একেবারে কোল ঘেঁষে দক্ষিণ ২৪পরগনার 
হানাখালি গ্রামে । শহরের হাসপাতালে পরেশ মণ্ডলের যে- 
মেয়েকে বাঁচানো যাননি, ১৬ বছরের টু*পাকে গ্রামে ফিরিয়ে 
লিয়ে এসে ওকার পরামর্শে আড়াই দিন মনসার থানে রেখে 
দেওয়া হল। টুম্পার বোন রুস্পাও ওই সাপের কামড়ে তখন 
হাসপাতালে চিকিৎসাহীন। এই মণ্ডল পরিবারেই আরও 
দু'জনের মৃততা হয়েছে সাপের কামড়ে। তাদের হাসপাতালে 
লিয়ে যাবারই সময় পাওয়া ঘায়নি। এদের কাউকেই তো 
মনসার খানে রাখা হয়নি, বেঁচে উঠবে এই আশায়? 
হাসপাতাল থেকে মৃত টুম্পাকে ফিরিয়ে আনার পর অনেকই 
বাবা পরেশ মণ্ডলকে দূষতে থাকে মনসার থানে কোনোও দিন 
পূজো না দেওয়ার জ্ঞন)। কিন্তু এত বড় ঘটনা ঘটে ঘাবার 
পরেও, আড়াই দিন রেখে দেওয়া মেয়ের ওই পচা-গলা দেহ 
কবরম্থ করার পরেও কেউ কি পরেশ মণ্ডলদের বিশ্বাস করাতে 
পেরেছেন. অনসার থানে পুজো না দেওয়ার সঙ্গে মেয়েকে 
সাপে কামড়ানোর কোনো সম্পর্ক লেই। চিকিৎসার জন্য ওফা 
নয়, যেতে হবে ডাক্তারের কাছেই। পরিতাপের বিষয় হ'ল ওই 
হানাখালি গ্রামের কাছে-পিঠে আও কোনো দ্বাস্থাকেন্্র চালু 
হয়নি, যেখানে বিষধর সাপে কামড়ানোর ওষুব সহজেই 
মিলতে পারে। মলে রাখা দরকার গ্রামের স্বাস্থ) ব্যবন্থ। এখনও 
৬০ শতাংশ ওকা, ফকির, হাতুড়ে নির্ভর । 

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আরেকটি কথা বলার) টুম্পা 
নামে যে-মেয়েটির সাপের কামড়ে মৃত্যু হল, চারমাস আগে 
তার বিয়ে হয়েছিল। বাপের বাড়িতে এসেই তার এই বিপত্তি। 
সে ছিল অষ্টম শ্রেণীর ছাত্তরী। বয়েস ১৬ বছর। বিয়ের ন্যুনতম 
বয়েসও টুম্পার ক্ষেত্রে মানা হয়নি। কেন পরেশ মণ্ডলের! 
ন্বানতম বয়সের সীম। মানতে পারেন না, কোন পরিস্থিতিতে, 
কেন মেয়েদের এমনভাবে বিয়ে দিতে তারা বাধ্য হল, কেমন 
তাদের আর্থিক অবস্থা, এসব খতিয়ে দেখে বাবস্থা নেওয়ার 
সামাজিক দায় করা? কেন বিয়ের ক্ষেত্রে ন্যুনতম বয়সের সীমা 
মানা উচিত __ সেই পরামর্শ তাকে দেওয়া, মানালো এবং তার 
লা মানতে পারার নিরুপায্তা সম্পর্কে আমরা আদৌ কি 
সচেতন? 


পদ্ধিল মৃত্তিকা 

টুম্পার দেহ বেমল মলসার থানে রেখে দেওয়া হয়েছিল, 
তেমনি খবর পেলে গ্রামের কেউ হয়তো, মৃত টুম্পাকেই উত্তর 
২৪ পরগনা দোঙ্গা ব্রকের পারপাটনা গ্রামের সেই খেজুর 
গাছের গোড়ার মাটি খাইয়ে দিতো। সম্প্রতি সেখানেও হাজার 
হাজার মানুষ লাইন দিয়ে ৪০-৪৫ফুট উঁচু একটি খেজুর গাছের 
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গোড়ার ঘাটি যুঠোমুঠো খাচ্ছে। সর্দিকাশি থেকে ক্যান্সার _ 
সব রোগমুক্তির জন) মাটি গিলছে দূরদূরান্তের খামের মানুষ । 
স্থানীয় এক ডিম বাবসারী ব্রভেন ব্রহ্ম গেরুয়া নামাবলী গায়ে 
গিয়ে জেন ব্রহ্মচারী হয়েছেন। খেজুর গাছের গায়ে জড়ানো 
হয়েছে লালপেড়ে শাড়ি। মোমবাতি জেলে পূজো হয়। 
কয়েকদিনের মযোই নাকি লাখ টাকার বেশি আয় হয়েছে। 
খেজুরতলার ঘাটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরও মাটি এনে 
ফেলা হচ্ছে। মাটি নয়. পচা পাক বিজ্ঞানকর্মীরা মাটি বিশ্লেষণ 
করে বলেছেন, এতে রয়েছে ফিকাল কলিফার্ম ব্যাকটেরিয়া। 
পেটের জটিল রোগ অনিবার্য ৷ কিছু দূরেই চাকলা লোকনাদের 
আশ্রম? তারও প্রভাব আছে এই বুন্ররুকি মাটির ব্যবসায়) 
স্থানীয় পঞ্চায়েত বড় রকমের কিছু বিপদ না হলে, কেউ 
অভিযোগ না করলে নাকি বিশেষ কিনু করতেই পারেন না। 
নাকি সহঙা স্থানীয় মানুষকে চটাতে চান না। কিন্তু অনুসন্ধান 
করলেই দেখা যাবে এই বুল্তরুকি মাটির ব্যবসায় একটু একটু 
করে ভড়িয়ে যাচ্ছে স্বার্থান্বেষী গোস্ঠী। প্রতিবাদের কণ্ঠ, পাণ্টা 
প্রচারের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে। এইসব ঘটনা 
এবং উদাসীনতা প্রমাণ করে __ প্রশাসনের কাছে, রাজনৈতিক 
দলের কাছে, গণ সংগঠনের কাছে, এসব যেন সমাজের অত্যন্ত 
পেছনের সারির সমস্যা। বেন সময় পেলে ওসব নিয়ে ভাবা 
যাবে। 


দ্বার-ৃত্তিকা 

একদিকে ঢালাও মাটির ব্যবসা. আরেকদিকে দুয়োরের 
আটি কিছুতেই দেবেন না বলে রখে দাঁড়িয়েছেন যৌনকর্মীরা । 
দুর্গ! প্রতিমা তৈরিতে ‘বেশ্যাত্বার মৃত্তিকা চাই-ই __ এটা 
শাস্ত্রের বিধান। চাই পূজোর উপচার হিসাবেও । শাস্ত্রের এমন 
বিধানের বিরুদ্ধে যৌনকর্মীদের এই প্রতিবাদ অর্থবহ হয়ে 
উঠেছে। পুরোহিত পণ্ডিতদের অবশ্য ভিন্ন যুক্তি: তারা বলছেন. 
শাস্ত্রে এই বিধানের মধ্যে দিয়ে সমাজ গণিকাদের বিশেষ সম্ঘান 
দিয়েছে। ল্যান দিয়েছে লা, করুণা করেছে __ এই প্রশ্ই 
তুলেছেন যৌনকর্মীরা। প্রতিমা তৈরির জনা প্রকৃতই বিশেষ 
ভ্রাতের যে-পলিমাটির প্রয়োজন হয়, তার সঙ্গে 'বেশ্যান্বার- 
মৃত্তিকার' কোনো সম্পর্ক নেই। বিশেষ শ্রেণীর জন্য বিশেষ 
সংরক্ষণের মধ্যে দিয়ে যখন বারবার বোকানো হয়, ওই বিশেষ 
শ্রেশীটি বিশেষভাবে সংরক্ষিত, তখন কোথাও মিশে থাকে 
অনুকম্পা। আর্থিক বা অনা ক্ষেত্রে ঘদিও যা সেই সংরক্ষণের 
কিছুটা বাস্তব তাৎপর্য আছে, বেশ্যান্ার মৃত্তিকা সংগ্রহে আর 
যাইহোক _- তা কোনোভাবেই যৌনকর্মীদের মর্ঘাদা বাড়ায় না। 
আর সেই কারণেই তাদের সঙ্গত শ্রতিবাদ। একটি টেলিভিশন 
চ্যানেলে একজন যৌনকর্মী তার মস্তব্যেই শেহ কথা বলে 


দিয়েছেন : আমাদের ঘরের দরজার মাটিটুকুই পবিত্র, আর 
ঘরের ভেতরের মাটি? মানুষ হিসেবে আমিই যদি সমাজে 
গ্রহণীয় না হই, তবে দরঙ্গার মাটিই বা গ্রহণীয় হবে করেন? 
আমার বাইরেটা দেখে হাততালি আর ভেতরটাতে চুনকালি? 


[ তথ্যসূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, সংবাদ প্রতিদিন, 
আভ্রকাল. দি স্টেটসম্যান, হিন্দুস্থান টাইমস, পি টি আই] 


সধেবরদ 


বোতল ভর্তি গোমৃত্র আর গোবর) দাম 
৭০০ টাকা এক বোতল। রসিকতার নত, 
শোনালেও এই মল-মৃত্র মহ্ৌষঘ হিসেবে বিক্রি 
হচ্ছিল খোদ কোলকাতায়, মহাত্মা গান্ধী রোডের 
“সর্বোদয় বিচার পরিষদ'-এর দোকানে। ক্যানসার, 
এড্স আর ক্ষার 'অবার্থ এই ওষুধের জনা 
হ্বীতিমত লাইন পড়ছিল দোকানের সামনে। 
লাভের গন্ধে আরো কয়েকটি দোকান এই মল- 
মৃতের লোভনীয় কারবার শুরু করেছিল সম্প্রতি। 

বৃহস্পতিবার ১১ জুলাই কোলকাতা 
এনফোর্স্‌মেন্ট বিভাগ সরাসরি হস্তক্ষেপ করে. 
একটি দোকানে তল্লাশি চালায়, বাবসা আপাতত 
গুটিয়ে নেওয়া হয়। দোকান মালিক শ্যামসূন্দর 


আগরওয়াল এবং সুদর্শন হাষারিয়াকে গ্রেপ্তার ঝরা 
হয়। পুলিশের বক্তব্য. অভিযুক্ত হ্যবসায়ীরা নিত 
সাধারণ ক্রেতাকে নালা ছলনা ও কৌশলে সেই 
কদর্য 'ওষুধ' সেবন করতে বাধ্য করতো। ডেপুটি 
কমিশনার ভ্রানান, ইতোমহ্য কত লোক যে এই 
অপচিকিৎসার শিকার হয়েছেন সে সংখ্যা জানা 
যায় নি। 


দৈনিক কাগজে গোমৃত্র ও গোকরের চমকপ্রদ 
ওষধি-গুণের বিজ্ঞাপন দেখে রাজ্য 'ড্রাগ 
কন্ট্রোলার" পুলিশের হস্তক্ষেপের নির্দেশ দেন. 
আগু ব্যবস্থা নেওয়ার জ্রন্য। 

গু-মুতে ভর্তি করা বোতলগুলি সুদৃশা 
মোড়কে বিরাট দায়ে বিক্রি হচ্ছিল। বিক্রেতাদের 
কোনো উৎপাদনের অনুমতিপত্র বা ব্যবসা (ড্রাগ) 
লাইসেন্স ছিল না। 








১৫১ 


উৎস মানুষ __ আক্ট্রোবর-ডিলেম্বর ২০০২ 


সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল 


ফ্কভবন থেকে মায় ৬৬ কিনি. দূরত্বে সুন্দরবনের 
. সন্দেশখালি থানার ২নং যৌফায় সরাবেড়িয়া। 
বাহুঘাট থেকে সরাসরি বাসে ঘেতে সময় নেয় ২ ঘণ্টা ১০ মি. 
পেকে ৩০ নি. -এর লাতো। চাবের জমিতে নদীর নোনা ডল 
লিয়ে এসে তৈরি করা হয়েছে চিংড়ি মাছের ভেড়ি। এলাকার 
চলতি ভাষাতে যার পরিচিতি 'ঘেরী', 'জলকর' নামে। 
এলাকার কৃষিতীবী মানুষ চাবের ভমি ছেড়ে এখন শহর 
কোলকাতা ও তার আশেপাশে মাটি কাটার কান্ত করে বেঁচে 
ঘাকার চেষ্টা করে চলেছে। কিছু মানুব পাড়ি দিয়েছে প্রতিবেশী 
রাত্যে। আর কিন্তু মানুষ নদীর নোনা ভলে বাগদা মাছের পোনা 
(যার নাম মীন) তাই ধরে যোগান দিয়ে চলেছে তেড়ির 
মালিকদের । বিদ্যুৎ আসতে আসতে থেমে গেছে ২০ কি.মি. 
দূরে মালব্সতে। তারপর আছে বিদ্যুতের খুঁটি। কেবলই খুঁটি। 
মোবাইল ফোন কখনও সরব কখনও নীরব, ভরসা নেই। 
ভরসা নেই কোনো চিকিৎসারও। টি. বি.. চর্মরোগ, পেটের 
নানা অসুখ. কৃমি, দ্র, সর্দিকাশি প্রতিদিনের সঙ্গি এলাকার 
মানুষদের । অনেকদিনের সর্দি কাশি থেকে দেখা দেয় ্থাসক্ট॥ 
এছাড়াও আছে বাত. সায়টিকার মতো রোগের যস্ত্রণ৷। সরকারি 
স্বাস্থা পরিষেবা বলতে একটি টি.বি. হাসপাতাল, আর কিছুটা 
দূরে, মালে ১০কি.মি,র মধ্যে, দুটি পরিপূর্ণ তৈরি হয়ে যাওয়া 
হাসপাতাল, একটিতে ১ জন চিকিৎসক আছেল বিনি চিকিৎসা 
করার ডন] আন্তরিক। কিন্তু এছাড়া নার্সের কোয়ার্টার থেকে 
প্রসব ঘর, অপারেশান থিয়েটার, ওধ দেওয়ার ঘর, সবকিছুই 
তালাবন্ধ। অন! হাসপাতালটিতে গরু, ছাগল চরে বেড়ায়। 
মানুষের বদলে তারি ওখানে থাকে। 
গত ৩ বছর ধরে ১৫দিন অন্তর রবিবার মাসে ২ দিন 
করে একটি চিকিৎসক শিবির পরিচালনা করা৷ হতো। 
সরবেড়িয়া কৃষিচক্র এবং বেলুড় শ্রমতীবী হাসপাতালের যৌথ 
উদ্যোগে। প্রতিদিন এ শিবিরে প্রায় ৮০ ব্রন রোগী দেখতে 
হতো চিকিৎসকদের দিনের আলোর মধ্যে) বর্তমান অবস্থায় 
যদিও ১দিন সপ্তাহে রোগীদের রক্ত, থুতু ইত্যাদি পরীক্ষা 
করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু ১৩টি গ্রামের মানুষের 
হয়োজলের তৃললায় কিছুই নয । তাই ১৩টি গ্রামের উত্তর ও 
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মানুষ, যৌথভাবে উত্তর ২৪ 


পরগনায় শ্রীমতী রেবা সেলের দ্যন করা জমিতে কৃষিচড্র ও 
বেলুড় শ্রম্ীবী হাসপাতালের উদ্যোগে ভিত্তি স্থাপন করলো 
একটি পরিকজিত পরিপূর্ণ হাসপাতালের । ১২ নে ২০০২. 
হাসপাতালের ডিন্ডি স্থাপনের সঙ্গে গুরু হলো একটি 
হাসপাতালের আউটডোরের কাজ । বর্তমান অবস্থায় কৃষিচক্রের 
তিনটি ঘরে, (খড়ের চাল মাটির দেওয়াল) আউটডোর আর 
পরমা দিয়ে ঘেরা মাথার উপরে টালির ঘরে প্রয়োজনে 
রোগীদের রেখে চিকিৎসা কর! হয়। অনা ঘরটি ব্যবহার হয় 
শু ঘর ও রোগীদের পরীক্ষা করার দ্রনা। বৃষ্টির ছাট জল 
থেকে রোগীদের সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়, খাটের নীচে দিতে হয় 
ইট, ঘরে পেতে দিতে হয় ইট । ঘরে তখন জালের স্রোত নয়তো 
এটেল মাটির কাদা। এই অবস্থায় চলছে হাসপাতালে রোগীর 
চিকিৎসা । প্রায়ই চিকিৎসকদের মাথা ঠুকে যায় নীচু হয়ে বাকা 
টালিতে। একটু একটু করে হ্বেচ্ছাশ্রামের মধো দিয়ে তৈরি হচ্ছে 
পাকা বাড়ির হাসপাতাল এরই সাথে। এখন পর্যন্ত সোম থেকে 
শনি পর্যন্ত চিকিৎসক ঘাকেন। (শনি ও রবিবার বাদ) দুজ্জন 
চিকিৎসক। একজন আকুপাঙচার চিকিৎসক আকুপাঙ্চার 
চিকিৎসার মাধ্যমে পালন করেন স্বাস্থ্যকর্মীর দায়িত্ব । এলাকার 
তরুণ ১০টি ছেলেমেয়ে পালন করছে স্বাস্থযকমীর্র দায়িত্। যার 
মধ্যে অভিন্রতা, স্বপ্ন. দায়িত্ববোধ ও আত্তরিকতা অনেক, 
অলেকখানি। প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় কিন্ধুই নেই, তবুও আছে 
স্বপ্র। আর স্বপ্র নিয়েই এগিয়ে চলেছে এলাকার মানুষ একটি 
পরিপূর্ণ হাসপাতাল তৈরি করার বাস্তব শপথ নিয়ে। পেছনে 
আছে বেঙুড় শ্রমজীষী হাসপাতালের সহযোগিতা ও 
অভিভ্রতা। তারাই তো প্রমাণ করেছে যে সরকারি অনুদান, 
বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই এলাকার মানুষের চেষ্টাতে একটি 
হাসপাতাল তৈরি করে তাকে রক্ষা ও পরিচালনা করা সম্ভব। 
বর্তমানে ৫ টাকা লাগে, উবধ দেওয়া হয় অনেক কম দামে। 
খরচ অনেক। তাই দাস আমাদের সকলের। আসুন আমরা 
সবাই মিলে এরকম একটি পরিপূর্ণ হাসপাতাল তৈরি করতে 
হাতে হাত লাগাই। এটা আপনার আমার আমাদের সকলের 
হ্াসপাতাল। 
প্রতিবেদক : উমা মুখোপাধ্যায় ও 
মাধব ভরদ্বাজ 
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চাকভাঙ্গা মধু নিয়ে আসি মউলা। 
উদ্জানে ভাসাই নাও মাকি-মাল্লা। 
রোদে পুড়ে, জলে ভিজে কাটাই জীবন। 
জলে-ওঙ্গলে ঘেরা সুন্দরবন ॥ 
ডাঙ্ায় দখিন রায়, জলেতে কৃহীর। 
বাঁচান না৷ বনবিবি, বাঁচান না পীর। 


বীচাবো সুন্দরবন 


তাল __ কাহারবা 


এল ওরা হানাদার, হানা দিল বনে। 
জমছে আযাঢ়ে মেঘ ঈশানের কোলে। 
শত নানিনীরা ফেলে বিষ নিংম্বাস: 
জ্বালাবে আকাশ ওরা, পোড়াবে বাতাস। 
হবে মহাভারতের মহা খাণ্ডব; 

এল নয়া ভারতের লোতী পাণুব 
সাজাতে শ্মশান চিতা ঝরে আয়োজন। 
বিপন্র আজ দেখ সুন্দরবন | 
ইতিহাসে লেখা আছে রক্তে আবিল 
ধ্বংসের ইঁতিকঘা __ চেরনোবিল। 
অসহার মানুষের মৃত্যু মিছিল _ 
শতকের অভিশাপ -_ চেরনোকিল। 
কলুষবই রুখব এ মারণ খেলা, 
বাচাতে বেঁবেছি জোট বন জমি জলা। 
আওয়াজ ওঠাও গ্রাম শহর ও পরী _ 





বুকভরা বিব, নিয়ে শিলপরে লমন-_ দেব না, দেব না হতে পরমাণু চুী। 
এ লড়াই আমাদের মরণ বাঁচন। প্রতিরোধ গড়ে তুলে রুখব দূষণ । 
তবু জীবনের এক নাম সুন্দরবন ॥ আমরাই বাঁচাব সুন্দরবন।॥ 
স্বরলিপি 
॥ সা সারা | গাপা পা -বা পা ধা ধা-সা । পা নন । 
সু নদ রী শ রা নে ০ ঘেরা এ ক বন ০ ৩ 
॥ ধা 7] পাশ | গা না গা -শা শারা গা রা | সাসা শ 
সু ন দর বন লাম সুন্দর বহন ০ ০ 
| সা সা সারা । গাপা পা ধা পাবা বৰ্মা | পাপান না] 
ন দী বলে বি কি ছি কি আলো র না চন ০ ০ 
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সে বড়বাবুর! ঠাণ্ডাঘরে বসেই সব খবর লেন। 
কাদের কিছু গেটোঘা লোক থাকে. অনারা আদর 
কান ভারি জরে। চোখের কা অনেকটা সে রকমই, চারদিকে 
নজরদারি করে আর মস্তিদ্ক-বড় বাবুকে জানিয়ে দেয়। তবে 
চামচারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির ডন্য অলোর নামে চুকলি খায়. 
চোধের সে দোব লেই। সে জনাই শান্রে বলা হয়েছে চক্ষুরস্ম 
মহাধনন'. চক্ষুরড় সেরা সম্পদ। 
এই চক্ষুদালে শ্রকৃতি দেবা একটুও কিপটেমি করেননি। 
যার ঘটা দরকার, অকাতরে দিয়েছেন। অনেকের তো ডক্তন 
ডজন, এমনকি শয়ে শয়েও রয়েছে) বাজ্তারে দেখা যায়. মাল 
রদ্দি হলে সত্তা হয়। একটা ভাল হিমসাগর আমের দামে আধ 
ডজ্জন টোকো দেশি আম মিলতে পারে। সেই রকম চোখের 
গুণমান উৎকৃষ্ট না হলে সংখ্যায় বেশি দিয়ে পোষাতে হয়। 
মানে চোখ যত পুরনো মডেলের, থুড়ি আদিম ধাঁচের, তত 
সংখ্যাও বেশি। লেটেস্ট মডেল. অর্থাৎ হালফিলের হালে দুটোই 
যথেষ্ট । যেমন উন্নত প্রাণীদের আছে। মানুষও সেই দলে পড়ে। 
আমরা বু মানুষকে যদিও একচোখো বিশেষণ ভূষিত করি 
কিন্তু আদতে এক চোখ বিশিষ্ট মানুষ হয় লা। পুরাণের 
কাছিলীতে অবশ] তারা সগৌরব বিরাজ করে। যেএল গ্রিক 
পুরাণে এক চোখওযালা দৈতা সাইক্রোপিস। মানুষ লা থাকলেও 
প্রকৃতিতে একচোখো প্রাণী আছে। তার নাম কোপিপোডা। একে 
'সাইক্রোপিস বলে সম্বোধন করা হয়। 
অনোর কথা ছেড়ে মানৃবি আলোচনায় আসা ঘাক। 
মানুষের দুটো চোখ। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অপটিক নার্ভ বা 
স্বরু, দুটো দর্শন কেন্তর (ভিসূত্যাল সেন্টার) থাকা সত্তেও মানুষ 
ছু চোখ দিয়ে দুটো জিনিস লা দেখে একটাই দেখে। প্রকৃতির কী 
কেরামতি! দুটোকে এক করে দেখার এই কারিগরিকে বলে 
বাইনোকিউলার ভিসন। দেখবার এই পদ্ধতিতে অনেক সুবিধে 
মেলে। দেখার পরিধি বেশি হয়, কোনো বস্তুর গভীরতা, 
আকৃতি. দূরত্ব নিখুঁতভাবে নির্পশর করা বায় ইত্যাদি। 
চোখ-দেষা পর্ব এই অবধি ঠিক আছে। কিছু হুমড়ি খেতে 
হর লক্ষ্যতেদ পর্বে এসে। দু চোখ দিয়ে তীর ধনুক বা বন্দুক 
তাক করতে গেলেই বিপত্তি। এ ব্যাপারে একচোখো হতেই 








এক চোখেতেই লক্ষ্য-বাজিমাত 


হবে। সাত সকালে এক চোখ দেখানো অমঙ্গল। এই সংস্কার 
নিয়ে যে হাতাহাতি করে, তাকে তিরন্ান্ছি বা বন্দুকবাজি 
করতে গেলে এক চোখই দেখাতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল _ দু 
চোখ দিয়ে কোনো বস্তুর দূরত্ব, গভীরতা. আফৃতি ইত্যাদি যদি 
নিখুতভাবে নির্ণয় করা যায়, তাহলে তীর কা গুলি ছুঁড়তে 
খামোখা একচোখোমির মানে কী: 

'ঘটলা হল, তীরন্দাজ য! বন্দুকবাদ্ররা লক্ষান্থুল বিজ্ঞ করার 
সময়ে দূরত্বের ব্যাপারে মাথা ঘ্ামায় না, তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ 
হল লক্ষ্যবস্তু (বেমন বূল'স আই) এবং তীরের ফলা বা 
বন্দুকের নল এক রেখায় আনা। একজন তীরন্দাজ যখন ৭০ 
মিটার দূরে থাকা লক্ষ্যবস্তর দিকে তাক করে. তখন তার কাছে 
বস্তুর গতীরতা (ডেপ্থ) জানা। তাই সে একটা বিবয় নিয়েই 
মাথা ঘামায়, সে চেষ্টা করে তীরের ডগা আর বুলস আইকে 
একই রেখায় আনতে: পরিভাষা অনুযায়ী 'লাইন অফ 
আযলাইনমেন্ট' ঠিক রাখতে। 

দু চোখ খোলা রাখলে সমস্যা কী? চোখ দুটো একটা 
আরেকটার থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত। দুটো চোখ দিয়ে দেখা 
মানে দুটো লাইন অফ আযলাইনমেস্ট তৈরি হওয়া। যেটা 
তীরন্দাজ বা বন্দুকবাজদের বিশ্রান্তিকে বাড়িয়ে দেয়। সে জনাই 
তারা একটা চোখ দ্ধ রাখে) চোখ-বিভ্ঞান যাকে বলে 
মোলোকিউলার ডেপ্থ পারশেপশন॥ এক চোখ দিয়েই এটা 
নিখুঁতভাবে করা যায়। অগত্যা লক্ষে) আঘাত হানতে 
একচোখো হতেই হাঃ। 

প্রসঙ্গত একটা মজার গল্পে ইতি টানা যাক। দুজনে জোর 
তর্ক। একজনের মতে গৌর-লিতাই বড়, অন্যজনের মতে 
আলদ্লা। ব্যাপারটা ফয়সালা করতে দুজনে একটা উঁচু জায়গা 
থেকে লাফান্ন। একজন অক্ষত, আরেকদ্রনের হাত-পা ভেঙে 
একশেষ। ব্যাপারটা কী? যে “আল্লা বীচাও' বলে লাফ দের 
আল্লা তাকে ধরে ফেলে। বে “গৌর-নিতাই বাঁচাও' বলে লাফ 
দেয়। গৌর ভাবে নিতাই ধরবে, নিতাই ভাবে গৌর । ফলত 
কারোরই ধরা হত না, তার পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঞ্চে। লক্ষ্য 
কন্তকে বিধতে একসঙ্গে দু চোখের ব্যবহার করতে গেলে সেই 


বিপত্তি ঘটবে। 
সমীরকুমার ঘোষ 
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বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা 


ভি. আর. কৃষ্ণ আইয়ার 
অনুবাদ : পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বছর আগে নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 
আইন মন্ত্রীদের এক জাতীয় সম্মেলনে আনি 
কেরালা রাছোর প্রতিনিধিরাপে অংশ 
নিয়েছিলাম। সমাপ্ অধিবেশনে আমি সম্মেলনের সভাপতি, 
তৎকালীন স্বরাষট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্পভ পন্থকে 'ভারতীয় 
বিচারকদের ‘পরিচ্ছদ ও সস্তাযণের প্রকৃর্তি যাতে ভারতীয় রূপ 
লাভ করে, সে সম্পর্কে একটি শ্রস্তাব অনুমোদনের আর্তি 
জ্রানিয়েছিলাম। এই প্রস্তাবে তাদের কালো জোববা আর 
আনুষঙ্গিক বড়াচুড়ে। বর্জনের উপ্লেখ ছিল এবং তাদের সুর" 
ঝা 'বর্মাবতার' বলে সন্ভাবণ খারিজ্র করার কথা বলা হয়েছিল। 
সম্মেলনের আলোচাসূচিতে অ্তর্ভুক্ত নয় _ এই অজুহাতে 
পদ্বজি বিবয়টি চতুরতাপূর্বঞ এড়িয়ে যান। 
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন আমি বিষয়টি উত্থাপন 
ফরেছিলামঃ বিজাতীয় তথা জবরজং এই পরিচ্ছদ 
বিচারব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত বান্িদের বিচ্ছিন্ন করে এক ভিতর 
গোষ্ঠী হিসেবে। যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্যের সঙ্গে মোটেই মানানসই নয়। কথিত আছে : 
"পোশাক দেখেই মানুষ চেনা যায়।” বিচারকের মহান জ্রীবিকার 
মূলনীতি হল একেবারে নীচুতলার মানুবেরও আছে 
ন্যায়বিচারের অধিকার । আর তাই, “বিচারক ও তার সাঙ্গো- 
পাঙ্গদের' সমাজের ওপরতলার মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে 
তাদের অপমান করা কখনই আমার যথাযথ বলে মনে হয়নি। 
তাছাড়া, 'হবদুরসূলভ' বিচারের বৃটিশ উত্তরাধিকার আমাদের 
প্রজ্জাতস্তের সংস্কৃতির সঙ্গে বেমানান। জোববা পরিহিত 
বিচারকদের মাথ৷ ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে এসব কিছুই যথেষ্ট । 
অপরিমিত ক্ষমতার অধিকারী বলে যাদের সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত 
ধারণা রয়েছে, বদমেত্রান্র উদ্ধত! আর হামবড়াভাব হয়ে ওঠে 
তাদের দুর্বলতা । বিচারকের আসন যারা অলংকৃত ফরেন, 
বিনয় ও সহানৃভূতিশীলতা তাদের অন্যতম মূল্যবোধ হওয়া 
উচিত। অথচ এইসব ভারতীয় 'আইনরক্ষকেরা' তাদের সৃন্ধ 
অনুভূতি ও মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেন। বিচারপতি জেরোম 


জ্র্যাংক-এর যথার্থ শব্দবন্ধ বাবহার করে আমরা বলতে পারি 
যে তারা "পরিচ্ছদ সর্বস্বতার' শিকার হয়ে পড়েন। 

বিচারবাবস্থা যদি জাতীয় ভ্রীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে 
উঠতে না পারে, তাবে কোনো গণতন্রই স্থায়ী হয় না। 
বিচারব্যবন্থায় গণতন্ত্র কখনোই বিভিন্ন মতাদর্শের মাধা বিরোধ 
রূপে প্রতিভাত হয় লা, যদি না তা স্বৈরতস্ত্রের ঘারে গিয়ে 
পড়ে। বিচারবাবস্থা জনগণেরই জনা, এবং সে কারণেই এর 
বিস্বাসযোগাতার বিষয়টি সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন হয়ে এবং ভয় 
অথবা অনুগ্রহের তোয়াক্কা লা করে সমগ্র জাতির ক্ষেত 
ন্যায়বিচার প্রদান করার সঙ্গে জড়িত। যখন কোনো বিচারক 
এই অলভঘনীয় কর্তব্যপালনে বিচ্যুত হওয়ার দোষে দোষী 
সাব্যস্ত হবেন, তখন এমন কিছু সংশোধনমূলক কৃৎকৌশলের 
প্রয়োজ্জন, যাতে অবস্থাটা যেন আয়ত্তের বাইরে না চলে যায়। 
যথার্থ গণ সমালোচনা আমাদের প্র্াতপ্রের প্রাতিষ্ঠানিক রোগ 
নিরাময়ের ক্ষেয়ে সেই কারণেই একটি তর্কাতীত সাংবিধানিক 
প্রক্রিয়া। কিন্তু মুশকিলটা ঠিক এখানেই। আমাদের সামলে 
রয়েছে একটি প্রাচীন তত্ত্ব। এর উত্তব সি. জে. উইলমট-এর 
একটি অঘোষিত রায়ে, যা তার মৃত্যুর পরে তার পুত্র প্রকাশ 
করেছিলেন। এটিকে বৃটিশ 'আদালত-অবমাননা-সংজ্নন্ত 
আইন' বিষয়ক প্রতিভূ মানা হয়। এই ত্থটির অব্বনিহিত 
সারমর্ম রাক্রকীয়। এই রাক্রকীয় ধ্যানধারণা আমাদের 
প্রজাতন্ত্রের আইনের শাসনের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। 
বৃটিশ বিচারব্যবস্থায় সর্বোচ্চ স্থান হল রাজ্ঞার। বিচারব্যবস্থার 
সমালোচনা করা মানেই রাড) শাসনের ক্রি খুঁজে বের করা 
এবং সঙ্গত কারণেই রাজ-আদালতের অবমাননা হিসেবে তা 
দগুনীঘ ও শান্তিযোগ্য। আর রাজার বিচারকের মাধ্যমে প্রদত্ত 
রাজকীয় বিচারের সমালোচনার কষ্ঠরোধ করা মানেই তো 
বাক্‌-স্বাহীনতার জলাপ্ছালি। 

এখন যখন বৃটিশ শাসন তার রাজকীয় তছিতঘ্া গুটিয়ে 
এদেশে ছেড়ে চলে গেছে এবং আমরা, ভারতের, জনগণ, 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করে একটি গণতাস্িক শ্রজ্ঞাতান্ত্রর শাসনে 
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রয়েছি, তখন বিচারব্যবস্থার অবমাননা সংক্রান্ত এইসব 
রাজকীয় ঘানধারণা অতাদর্শগতভাকে অসংগত। বৃটিশ 
রাজনুকুটের প্রতি আনুগতা থেকে মুত এবং বৃটিশ আইনসভার 
প্রতি যাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই, এমন এক জাতির ওপর 
এরকম একটা অলিখিত রাজকীয় আইন তত চাপিয়ে দেওয়া 
অতিমাত্রাম অশোভন। একথা অবশাই ঠিক যে ভারতীয় 
বিচারব্যবস্থা গঠিত হয়েছে ইংরেন্র বিচারবাবস্থার পিরামিড- 
সদৃশ আকৃতির অনুকরণে। কিন্তু আমাদের প্রজাতন্ত্রের রয়েছে 
বিচারবিভাগীয়, সংসদীয় ও 





ক্রটি এবং ক্ষতিকর অসতর্ক আচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত 
বিচারবাবস্থার উচ্চবরীয়রা গণবিচারে ভংসৃত হতেই পারেন। 
এক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে বাক্‌ স্বাধীনতার অনিকার, যা 
গণতন্ত্রের পক্ষে অক্সিতেনের কাজ করে। আরো একধাপ 
এগিয়ে আমরা বলতে পারি. নির্থিধ ও খোলাখুলি অথচ যথাথ 
ও যথাঘথ সমালোচনা বিচারবিভাগের অবমাননা" সংক্রান্ত 
আইন প্রগেতাদের কাছে অপ্রীতিকর বা বিস্কারক বলে 
প্রতিভাত হওয়া উচিত নয়। 

আমাদের আছিনবাবস্থায় 





প্রশাসনিক শাসনের শণমুখী আদালত সংবিধানের অধীনস্থ একটি 
প্রতিষ্ঠান, তার অবস্থান সংবিধানের 
উর্ধ্বে নয়। একবার যদি আমরা এই 


বিধিনিয়ন। ভারতে শ্রিভি 
কাউন্সিলের রায় চূড়ান্ত নয়। 
বৃটিশ রাছের কোনো শাসলেই 





একটা স্বদেশী সুবাস আছে। এই 
সুবাস ুপনিবেশিক নেইআকড়া 
উত্তরাধিকার থেকে মুক্ত 
গণতাস্ত্রিক সন্ভীবতার। 


আমরা আর আবদ্ধ নই, তার সংবিধানের প্রস্তাবনায় এবং এর 
'রাজদণ্ড ও রাচমুকুটের' হীরক-কঠিন মূলকথাগুলি আত্মস্থ করে তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে যেভাবে 
ছত্রছায়া পেকে কদর ফেলতে পারি, তাহলে আদালত বলা আছে. তা অবশাই অক্ষরে 
আমাদের মহান সংবিধান অক্ষরে ভারতীয় আদালত 
উরি শর ভরিয়া রি লালেকী নিলা হা 
যাছাই করা হয়। আদালত রীতিনীতির উৎকট অনুকরণ না হয়ে আইনসঙ্গত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে 
সংবিধানের অধীন এক্ট মানুষের উৎসাহে পরিপূর্ণ ভারতীয় নাল 
প্রতিষ্ঠান, তার অবস্থান খর্বাকৃতি 
সংবিধানের উতর নয়। একবার বিচারবিধি হয়ে উঠবে। আইনবাবস্থার জম্ম দেয়। 
যদি আনরা এই হীরক-কঠিন ভারতীয় বিচারশান্তরে অবমাননা- 


সুলক্থাওলি আম্মস্থ করে ফেলতে পারি. তাহলে আদালত 
অবমাননা সংক্রান্ত আইনবিধি ভিক্টোরিয়া যুগের সাবেকী 
বিলুপ্তহ্রায় ধ্ীতিনীতির উৎকট অনুকরণ না হয়ে মানুবের 
উৎসাহে পরিপূর্ণ ভারতীয় বিচারবিধি হয়ে উঠবে। তাহলে 
বোকা যাচ্ছে যে অবমাননা আইনের শব্দগত মর্মার্থ জানাদের 
ক্ষেতে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে অবমাননা আইনের শব্দগত 
ম্বার্থ আমাদের ক্ষেয়ে সম্পূর্ণ প্রযোদ্রা নয়: সাংবিধানিক 
রীতিনীতি এবং সংবিধানের মূল কাঠামোর সঙ্গে একে 
মানানসই করে তোলা অবশাই প্রয়োছন। গণ-সমালোচনার 
হাত থেকে বিচারব্াবস্থাকে বাঁচিয়ে রাপার রাজকীয় 
স্বেচ্ছাচারিতা -_ যা কিনা এক উত্তট নিদান __ ভারতের 
ক্ষেত্রে নীতিবিগঙ্হিত। আমাদের প্রল্লাতস্ত্রের প্রশাসনিক 
যন্তুসমূহের ক্ষেত্রে জবাবদিছি করার যে মূলনীতি ধযোজা 
আছে, বিচারকেরা তার উ্ধবে নন। কর্তৃব্ো অবহেলা. দণ্ডনীয় 


সংক্রান্ত আইন এমন কোনো বন্ধরাপী নয় যা ক্ষমতার নতুন 
নতুন রাপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম। অবমাননা-সংক্রান্ত বিবয়টি 
ব্যক্তিগত নয়, ব্যবহারিক। অবমাননা-সংক্রান্ত আইনটির মর্মার্থ 
হল গণ বিচারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ থেকে জনগণকে রক্ষা করা। 
আমেরিকান বিচারক ডগলাস লিখেছিলেন : 'অবনাননা- 
সাক্রান্ত আইনটি বিচারকদের রক্ষা করার ভ্রন্য তৈরি হয়নি। 
বনমতের জোয়ারে তারা প্রভাবিত হতেই পারেন। বিচারকদের 
কাজ থেকে দৃঢ় মনোবল আশা করা হয়। তারা এমন ব্যক্তি 
হবেন, যারা প্রতিকূল কঠিন অবস্থাতেও অবিচল থাকতে 
পারেন।' (Douglas 1.. Craig V. Hamey : (1947) 551 
U.S. 367. 376)1 

“ব্যক্তি হিসেবে বিচারকেরা, অথবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে 
আদালত, সমালোচনার ক্ষেণে অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের 
চেয়ে অতিরিক্ত কোনো! সুবিধা পাবার যোগ্য নয়। যেহেতু, 
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ন্যায়বিচারের স্বার্থরক্ষার সঙ্গে ধর্মাধিকরণের পদে অধিষ্ঠিত 
ব্যক্তিবর্গ জড়িত, তাই তারা তাদের সাধারণ নানবসুলভ ক্টি- 
বিচ়াতি বিশ্বত হতে পারেন। কখনো কখনো বিচারকের আসনে 
উপবিষ্ট হন কঠোর নিয়মানুবর্তী লানুষেরা, আবার কখনো 
আমরা দেখা পাই এমন সব দাস্তিক ব্যক্তিদের ঘারা তাদের 
তথাকথিত সন্্রম বজায় রাখতে ক্ষমতার বিভিন্ন হাতিয়ার 
অপপ্রয়োগ করে নিভেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। সেই 
কারণে তাদের সীমাবদ্ধতা ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা সম্বদ্ধে 
বিচারকদের বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে. আবার তা করতে 
হবে কোনোরকম রাখঢাক না রেখে কঠোর সমালোচনার 
মাধ্যমে, তা সে ঘতই কাঠযোট্রা হোক না কেন।' (Frank- 
funtcr K. Bridges v. California (1941) 314 U.S. 252. 
289)। 

সত্য বলতে কি. ইংরেড্ আইন নিতেই এখন এইসব 
ব্যাক্তিগত সম্মানবোধ এবং 'ভোববা পরিহিত রাততস্তীদের' 
কাল্পনিক অতি-সংবেদনশীল্গতা থেকে মুক্ত। ক্ষুঘ্র মন আর 
বিশাল ক্ষমতা হাত ধরাধরি করে চলতে পারে না। শর্মার 
বিচারাস্তে (AIR 1943. PC 202) প্রন এতিহাসিক রারে এই 
খুক্তিটি সুস্পন্ট। “আপীলকারীরা অধস্তন আদালত অথবা 
বিচারবিভাগ সম্বন্ধে নিক্জ মুখে অবমাননাকর কোনো কিনতু 
বলার অভিযোগে অভিযুড় হননি। প্রকৃতপক্ষে, প্রধান 
বিচারপতি যুদ্ধ তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তার 
সাথে যুক্ত হবার জনা (মন্তব্যকৃত) অধস্তন বিচারপতিদের 
কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানানোর (পরিবেশিত সংবাদ) 
অবিবেচনাত্রসৃত কর্মে লিপ্ত হবার অভিযোগে অভিযুক্ত 
হয়েছেন, যা এখন অসত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। 
অভিযোগটি যদি সত্য হত, তাহলে তা সমালোচনার যোগ্য 
ছিল। বিচারবিভাগের সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার 
ক্ষমতার বাইরে গিয়ে অবিবেচনাপ্রসৃত অথবা হটকারী কোনো 
কাজ করার জ্রন্য প্রকাশ্য সমালোচিত হওয়া নিঃসন্দেহে দ্বালা 
উদ্বেককারী ঘটনা। কিন্তু বিচারকবর্গের পক্ষে অতিমাত্রায় 
সংবেদনশীল ন! হওয়াই কাম্য। প্রকাশ্যে এইরকম কোনো 
অনুরোধ জানানোর অভিযোগ নিছক অশ্বীকারের মাধ্যমেই 
তৎক্ষণাৎ ঝামেলাটি মিটিয়ে ফেলার পক্ষে সহজ হত। 

কৃইন্টিন হগ মামলায় লর্ড ডেনিং বলেছিলেন : 'এটা 
এমন এক আইন যা নিঃসন্দেহে আমাদের অধিকারে রয়েছে, 
কিন্তু যা আমরা ব্যবহার করব অত্যন্ত বিরল ক্ষেত্রে ।' বহু বছর 
আগে আমাদের সুপ্রীম কোর্ট ও. পি. গুণ্যার মামলায় ঘোষণা 
করেছিলেন : 'এতহ্যতীত, সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত যৌলিক 


অধিকারসমূহের অভিভাবক রূপে সংবিধান এই আদালত সৃষ্টি 
করিয়াছেন। সংবিধান কর্তৃক শ্রতিহ্রুত বাক্‌-দ্বাধানতা ও 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মৃলাবান অধিকারকে হেতু কভাবে 
সংকুচিত করে এমন কোনো আইন এই আদালত প্রবর্তন 
করুক, ইহা অবশ্যই কামা নয়। (514) 00) 

সকঙ্গ রায় ক্ষমতাই একটি পবিত্র দায়িত্ব এবং 
বাবদিহির যোগা। গণতন্তে এই জরবাবদিহির প্রক্রিয়া হল 
সংশোধনমূলক সমালোচনা । একমাত্র ঈশ্বরের কাছে কৈফিয়ৎ 
দেবেন, এমন কোনো পুরোহিত শ্রেণীর মানুষ হিসেবে 
বিচারকদের দেখা উচিত নয়। আইনভ্রীবীদের অধিকাংশের 
মধোই বিচারমণ্ডলীর প্রতি অন্ধভক্তি এত বেশি মাত্রায় প্রবিষ্ট 
যে তারা কোনো বিচারকের ভুলকে প্রকাশ্যে সমালোচনা লা 
করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশংসা করেন। যে মারাত্মক ত্রুটি 
এক্ষেত্রে ঘটে, তা হল প্রদ্ধাতন্ত্রের আইনের শাসনের বিভিন্ন 
ধারাকে রাজকীয় বিচারের ধারার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা। এমনকি 
প্রিতি কাউঙ্সিলও ১৮৯৯ সালে ঘোষণা করেছিল যে 
"আদালতের নিন্দা করলেই আদালত অবমাননার দায়ে মামলা 
দায়ের করা এদেশে অচল হয়ে গেছে" (David Pannick p- 
110)। "সমালোচনার রাস্তা সর্বজন-য্যবহার্য' (আঁাটিকিন)। 
বিচারবিভাগীর প্রশাসন কোনো সংকীর্ণ গুণ নয়। এটা 
সর্বসাধারণের একটি ক্রিয়াকাণ্ড এবং জবাবদিহি ও হবচ্ছতা হল 
সাংবিধানিক বৈশিষ্ট্য? 

আমাদের দেশের অন্যতম আইনজীবী এবং খ্যাতনামা 
আইনবিদ এফ. এস, নরিম্যান সাম্প্রতিক একটি বড়তায় এই 
আইনের বাখ্যা করেছেন। “সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা 
যায় যে আদালত ব! বিচারকদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে 
তার কষ্ঠরোধ করার জন্য এই আইনটি কখনো প্রয়োগ করা 
উচিত নয়। আদালত ব! বিচারকদের নিছক মর্যাদা রক্ষার 
জন্যও এর ব্যবহার সর্বদাই অনুচিত। সংবিধানের ১৯২) 
ধারায় বাক্‌-স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত রক্ষা 
করতে যে যৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে, আদালত 
অবমাননা-সক্রোত্ত আইনটি তার ব্যতিক্রম। অন্যথায় এটি হত 
অসাংবিধানিক। কয়েক বহর আগে কলকাতা উচ্চ আদালতের 
(ডিভিশন বেক প্রদত্ত একটি রায়ে সঠিকভাবেই এই সাংবিধানিক 
বিধির মূল্যায়ন করা হয়েছে -.." রি 

এ রায়ে ডিভিশন বেঞ্চের বিচারকত্বয় (এস. সি. সেন 
এবং ইউ. সি. ব্যানার্জী) বলেছিলেন : 'একটি বিচারের জন্য 
মামলা সম্বন্ধে যে উগ্র ভাবায় মস্ত্রব্সমূহ করা হয়েছে, তাতে 
প্রকাশিত নিবন্ধগুলির কোনোটিকেই সঠিক বলে সমর্থন করা 
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যায় লা। শ্রকৃতপক্ষে. রায়ের একটি বিকৃত রূপ পরিবেশিত 
হয়েছে এবং বিচারকদের সম্বন্ধে যে ভাবা বাবহার করা হয়েছে 
তা আইনের অমর্যাদা করেছে. তার সপ্মানকে হীন করেছে।' 
তবুও বাক-স্বাধীনতার শুরুত্বকে সর্বাধিক গুরুত্ধ প্রদান করে 
কলকাতা উচ্চ আদালত এই অভিমত প্রকাশ করে যে 
নিবক্ষখলির প্রকাশ অবমাননাকর নয়। তবে বিচারকেরা এটা 
অবশ্যই বলেছিলেন ঘে নিবদ্ধে বাবহৃত ভাষা আরো ভদ্র, নস্র 
ও কুচিসম্মত হওয়া উচিত ছিল। আদালতের একটি রায়ের 
সমালোচলা _ তা সে ভ্রান্ত বা সবল, ঘাই হোক না কেন _ 
করার ম্বাধীনতাক্ে বাক্‌-শ্বাধীনতার একটি মৃলাবান অঙ্গ 
হিসেবে মেলে নেওয়া হয়েছিল। 

লর্ড ডেনিংও তো একইভাবে বলেছিলেন : তাহলে 
দাঁড়াচ্ছে এই যে মিস্টার কুইন্টিন হগ আদালতের সমালোচনা 
করেছেন। কিন্তু এটা করার 





তার উত্তরে তিনি ঘা বলেছিলেন. তাতে আমি মুস্ধ না হয়ে 
পারিলি। একটুও ক্ষুধ না হয়ে, শ্রিত হেলে তিনি বলেছিলেন 
ঘে.বিদ্বেষপ্রসূৃত লা হলে ইংল্যান্ডের বিচারকেরা বাক্তিশত 
আমর্যাদা গায়ে মাখেন না। আর এটা তো ঠিক যে, তিনি বৃদ্ধ 
হয়েছেন এবং, যদিও তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি বোকা নয়, 
তাহলেও যদি কেউ সতাসতাই তাকে বোকা বলে ভেবে 
থাকে, তবে দেই ব্যক্তির সেরকম মত প্রকাশের আধিকার 
রয়েছে।' 

যে দেশে উইলমট-এর বিঘান এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে 
বর্ন করা হয়নি, সেই সেই ইংল্যানও এ বিষয়ে কতখানি 
উদার, এ কাহিহ্রী তারই দৃষ্টান্ত । তা সত্তেও ভারতে বিচারকের 
আসনে অধিষ্ঠিত কিছু সংকীর্ণমনা মানুষ তাদের তুচ্ছ অহংবোধ 
জাহির করতে দ্বিধাগরন্ত নয়। অবমাননা-সাক্কাত্ত আইনবিধির 
ক্ষেত্রে যে গণতান্তিক 





মবাবামে তিনি তার সন্দেহাতীত হাউস অফ লর্ডসের প্রবীপতম সদস্য লর্ড টেম্পলম্যান চেতনা কাজ করে, তা 








জের জগ কেন: একবার ভারতে এসেছেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সুৰক ত গর 
নে 'দস্তভরে ঘোরাজ্ছে। 
রস ঘারে! বিষয়ে আহুত একটি সভায় তিনি ভাষণ অবমাননা আইনের 
কিন্তু ভুল মানেই আদালত দিচ্ছিলেন। আদালতের অবমাননাও আরেকটি চমকপ্রদ দিক 
অবমাললা নর। তার এই আলোচা বিয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কথা প্রসঙ্গে বিখ্যাত আছে। মানহানির ক্ষেত্র 
অধিকারের মর্যাদা আমাদের স্পাইক্যাচার মামলার প্রসঙ্গ উঠল। উক্ত যদি কোনো অভিযোগ 
অবশ্যই দিতে হবে। আমি মনে মামলায় যে তিনজন বিচারক শুনানিতে সত্য বলে প্রমাণিত হয় 
তি এবং সে জল ছিল টি হৰি রা 
কারণেই এই আবেদন খারিজ ॥ আর এই ছবিগুলির নীচে ধারণা আমাদের রয়েছে। 
করলাম।' বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল 'বোকা কিন্তু এটা ঠিক নয় 

পূর্বে বর্ণিত বড়তায় সতী বুড়োর দল (OLD FOOLS)’ সংবিধানের ১৯(১) (ক) 
নরিম্যান একটি মজার ঘটনার ধারায় অন্তর্গত প্রতিটি 


কথা উল্লেখ করেছিলেন। হাউস অফ লর্ভসের প্রধীপতম সদস্য 
লর্ড টেম্পলম্যান একবার ভারতে এসেছেন। সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার বিষয়ে আাহৃত একটি সভায় তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। 
আদালতের অবমানলাও আলোচ্য বিষরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কথা 
প্রসঙ্গে বিখ্যাত স্পাইক্যাচার মামলার প্রসঙ্গ উঠল) উক্ত 
আাছলায় বে তিনজ্ঞন বিচারক শুনানিতে অশে নিয়েছিলেন, 
ডেইলি মিরর তাদের সকলেরই ছবি ছেপেছিল। আর এই 
ছবিগুলির নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল ‘বোকা বুড়োর দল 
(0149 FOOLS)" | 8 নরিম্যান বলেছিলেন : আছি তাকে 
ওই ঘটনার কথা উল্লেখ করে প্রশ্ন করলাম, সংবাদপত্রটির 
বিরুদ্ধে কোনো৷ অবমাননার মামলা দাতের করা হল না কেন? 


বাক্য যদি যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ সম্পর্কে প্রযোজা হয়, তাহলে 
অজুহাত হিসেবে সত্যতা অবশ্যই স্বীকার্য। আত্মপক্ষ সমর্থনের 
ক্ষেত্রে সত্তাকে যদি গ্রাহ্য না করা হয়, তবে সেটা হবে 
অযৌক্তিক বিধিনিবেধ। খ্যাতনামা সাংবিধানিক আইনজীবী 
লীরভাই এ বিধয়ে ছ্ার্থহীন ভাষায় তার বক্তব্য রেখেছেন, 
যেমন জানিয়েছেন এক. এস. নরিম্যান এবং ভারতের আযটনি 
জেনারেল সোলি সোরাবরজী। সীরভাইয়ের লেখা একটি 
প্রবন্ধের একটি অশে এ সম্পর্কে সকল সন্দেহের অবসান 
ঘটানোর জন্য যথেষ্ট । 

“আনহানি সন্বন্ধীয় কোনো ফৌজদারি মামলায় 
বিচারকবর্গের যদি এরকম বারণ! হয় বে নির্দিষ্ট কিছু 
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অভিযোগের সতাতা আছে এবং ডনহিতেন উদ্দেশে এই 
অভিযোগণগুলি অ্রক্াশ্যে আনা উচিত, তবে তারা ভুল করাসেন॥ 
কিন্তু একজন দুনীতিপবায়ণ মু আর একডন ভষ্টাচাত্রী 
বিচারকের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা আইন হতে পারে কি?” 

পরবর্তী একটি মামলায় সুত্রীন কোর্ট স্পষ্টভাবে 
বলেছিলেন যে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে তাকে আর 
অবমাননা মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। কৃৎসার ঘটনা 
অমাণ করার জন৷ অসত্যের উপস্থিতি অবশ্যই দেখাতে হবে। 
অভিধান অনুসারে কুৎসা রটানোর অর্থ চরম মিথা উক্তি 
অথবা বিদ্বেষপূর্ণ বিবৃতি শ্রকাশ। সঠিকভাবে আয়পক্ষ 
সমর্থনের ক্ষেয়ে বধার্থতার বিষয় আগে বর্ণিত নরিশ্যানের 
ভাষণে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 

বাক্‌-স্বামীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংবিধান 
কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত । অবমাননা-সংক্রান্ত 
আইন হল এর ব্যতিক্রম । তবে যে কোনো অবমাননা-সংস্কাস্ত 
আইন নয়. এর আওতাছীন যুক্তিসংগত বিধিনিষেধের কথাই 
এখ্যনে শ্রযোদ)। আদালত অবমাননা সাফ্রোন্ত আইল একথা 
বলে না যে সত্যতা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যবহৃত হতে 
পারে না বা ভবিষাতেও পারবে না। এ কথাও বলা নেই যে 
'চরিস্তহনন' শব্দটির বিশেষ সংজ্ঞা নিরূপণের অধিকার কোনো 
আদালতের রয়েছে। 

আইনটির বর্তমান রূপ সামান্য কিছুটা অস্পষ্ট সংবিধান 
পুনঃসমীক্ষা পরিবদ -- ঘার শীর্ষে রয়েছেন খ্যাতনামা ও 
পণ্ডিত আইনন্তবৃন্দ _ নিশ্চয়ই আইনটির একটি নিখুঁত সংজ্ঞা 
নিরূপণ করতে সমর্থ হবেন, যাতে সত্যতা ও বিশ্বস্ততা 
কার্যকরী আত্মপক্ষ সমর্থনের হাতিয়ার হিসেবে পুনঃপ্রতিতিত 
হয়। এর ফলে কোনো বিচারক যদি কিছু গোপন করার চেষ্টা 
করেন, তবে তাকে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করা সম্ভব হবে। 
আলোকিত আইনবিঝি সংবিচারের জন্ম দেয়। 

মুলগাওকর মামলার (518 1978 50 727) সুপ্রীম 
কোর্টকে একজন কর্তব্যরত প্রধীণ বিচারক সম্বন্ধে অরুচিকর 
অভিযোগের বিচার করতে হয়েছিল । বনু বিচার বিবেচনার পর 
কোর্ট মামলাটি খারিজ করে দেয়। এ মামলার এক পৃথক রায়ে 
আমি আইনটির খুঁটিনাটি দিকগুলি আলোচনা করেছিলাম এবং 
বলেছিলাম থে বিচারকমণুলীর প্রতি অন্যায্য সমালোচনার 
চিকিৎসা অবমাননা আইন প্রয়োগের পরিবর্তে সহাদর উপেক্ষা 
দ্বারাই সঠিকভাবে করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে. শিবশস্কর 
মামলা একজন শ্রাক্তন আইনমন্ত্রী যখন বিচারকদের প্রতি তীব্র 
আক্রমণ শানিয়েছিলেন. তখন প্রধান বিচারপতি সব্যসাচী 


মুখার্তী অবমাননার সানলাটি লর্ড ডেনিংসুলভ উদার প্রদর্শনের 
মাঘানে খাবিভ করে দেন? প্রসঙ্গত, মূলগাওকর মামলায় 
আমার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভব করেই তিনি মামলাটি খারিছ 
করেন। 

যে আদালতাকে অবমাননা আইনের ক্ষতার ওপর 
সবচেয়ে কন নির্ভর করতে হয়. সেই আদালত সার্বোভন 
বিচার প্রদানের যোগ্য। 'অবমাননা'র কমকি দেখিয়ে পর্দানসীন 
হিংস্রতা বান্ত-স্বাধীনতার কষ্ঠরোবের সামিল এবং নির্ভার 
বিচারের প্রতি বিক্রপস্বরূপ। 

উপসংহারে একটা কথা। "সতাকে ভালো; সতাই 
তোমাকে মুক্তির পথ দেখাবে।' কিন্তু 'অবনাননা'র ভয় দেখিয়ে 
দুর্বপচিন্ত আদালতগুলি ঘদি সত্যের কষ্ঠরোধ করে, বে 
বিচারকদের বিরুদ্ধে 'অভিযোগের তদন্তের দন] জাড়ীয় আইন 
মিশন গঠন একটি সাংবিধানিক প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। এই 
তদন্ত হতে পারে অভ্যন্তরীণ, হতে পারে নিভৃত কক্ষে) 
বিচারের ভার ন্যস্ত হতে পারে ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং 
অন্যান) যোগ্য বাক্তিদের ওপর। এদের যৌথ প্রত্রাই হবে 
জাতির কণ্ঠস্বর এবং এদের সম্মিলিত মতামত হবে চূড়ান্ত । 
বিচারকের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ক্ষুক্ 
মানুষদের জন্‌] উচ্চতর কিন্তু সুগম একটি কমিশন গঠন করা 
হল তাৎক্ষণিক সংশোধন প্রক্রিয়া। ভারতের প্রধান বিচারপতি 
তার কোল্রাম (কুইলন) ভাষণে স্পষ্ট ভাবার বলেছেন যে 
বিচারকবর্গের একটি ক্ষুত অংশই অক্টাচারে লিণ্ এবং এদের 
অবশ্যই পদচ্যুত করতে হবে। সংবিধানে নেই, এমন কোনো 
অজুহাতে বিচারকবর্গের শৃঙ্খল সংক্রান্ত অনুশাসন রচনার 
কাজে কোনো দীর্ঘসৃত্রিতা বরদাস্ত করা হবে না। এই অনুশাসনে 
অন্তর্ভুক্ত হবে অধিক পরিমাণে সুরক্ষার বিধিনিয়মাবলি, যাতে 
এই শ্রতিবিধান স্ল্যাকমেল না হয়ে ওঠে। বিচারকের পরিচ্ছদ 
পরিহিত কিছু অসাধু পাষণ্ডের হাতে যেন বিচারাসনের মহান 
এঁতিহা কলক্ষিত না হয়। 

সন্দেহ নেই, আমাদের দেশের বিচারব্যবস্থা, এর 
সদসাবৃন্দ এবং সাধারণভাবে তাদের ফার্ধথকলাপের উৎকর্ষ 
সম্পর্কে আমরা গর্ব অনুভব করতেই পারি। এর কারণ, বিচ্যুতি 
ও বিপথগামিতার ঘটনা নেহাংই কম। তা সত্তেও, আইনের 
চোখে যেহেতু সব মানুষই সমান, তাই সে বিচারককেও 
একইভাবে সাবধান করে দেয় : বত বড়োই তুষি হও না কেন, 
আইন তোমার উ্যোেই থাকবে।' 


উৎস সুত্র : ‘Criticism of he Count" by V. R. Krishna 
Iwer ; The Hindu. 21.3.02 [:: | 
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ছর চারেক আগে আলীব লাহিড়ী একটি ছোটো বই 

লিখেছিলেন। নান : সস্কৃতির ছিখশুন। উৎস মানুষ-এ 
তার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। আনন্দের কথা, বইটির শরথম 
সংস্করণ ফুরিয়ে গেছে। সেই বইটি আবার হবছ না ছেপে, 
আশীষ সেটি ঢেলে সাজিয়েছেন, যোগ হয়েছে অনেক কিছু। 

নতুন বইটির নাম দেওয়া হয়েছে জীবনানন্দ দাশের 
সুরঞ্জনা কবিতার একটি চরণ থেকে : ঈশ্বরের পরিবর্তে অনা 
কোনো সাধনার ফল'। এর থেকেই বোঝা যায় : বইটি কোন 
লক্ষোর দিকে এগোবে। বিজ্ঞান শ্রার সাহিত্য __ বা আরও 
ব্যাপকভাবে বললে, মানবিকী বিদ্যা, হিউম্যানিটিত -- এ দু- 
এর বিরোধ নিয়ে অনেক কথা-কাটাকাটি হয়েছে। উনিশ শতকে 
তো বটেই, বিশ শতকেও ৷ ইওরোপের কলেড-বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বিভ্ঞান পড়ানো শুরু হয় অনেক দেরিতে। ঠ্রীক-লাতিন চর্চাকেই 
ধরা হতো আসল শিক্ষা, আর সবই যেন ফালতু। 

এর থেকেই দেখা দেয় "দুই সংস্কর্তি -র সমস্যা। যাঁরা 
বিন্রান-বিশারদ, শিল্প-সাহিত্যর ছায়া মাড়ান না তারা (কিস 
ব্যতিক্রম অবশাই আছেন): আর যারা মানবিকী বিদ্যার চর্চা 
করেন. বিজ্ঞানের অ আ ক খ জানতেও সাধারণত তাদের 
আগ্রহ নেই। 

ধু সাহিত্য বা মানবিকী বিদ্যা নয়, বিরোধের আর একটি 
এলাকা তৈরি হয় ধর্মকে কেন্দ্র করে। বিদ্তান আর ধর্ম কি হাতে 
হাত মিলিয়ে চলতে পারে? শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের পাশাপাশি 
ঘর্মরও কি ্রায়গা থাকবে? 

আশীব মনে করেন : মানুষের সংস্কৃতি অথণ্ড ; বিদ্ঞান 
ও মালবিকী বিদ্যা দুইই তার অঙ্গ। কিন্তু ধর্ম একটা অন্য 
ব্যাপার। বিজ্ঞান শুরু হয় সশেয় দিয়ে; ধর্মর নেব কথা : 
বিশ্বাস। তেলে-জলে মিশ খাবে না? 

আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার সূচনা হয়েছিল উনিশ 
শতকে। এই বিষয়টি নিয়ে আশীষ অনেকখানি আলোচনা 
করছেন। অব্যায়গুলির নাম থেকেই তার বৈচিত্রা বোকা 
যাবে : উপনিবেশিক বালোর বিদ্রান. বিজ্ঞানের মূল স্রোত ও 
বাঙালির বিজ্রানচর্চা, স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্্সুন্দর ত্রিবেদী, 
মছেস্্রলাল সরকার. হফুল্সচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, সত্্ত্রনাথ 


বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, বাঙালি ও বিজ্ঞানচেতনা 


বসু _- এমন অনেকের কথাই এসেছে। সব শেষে আছে 
কর্মরত কয়েকজন দেশী বিজ্ঞানীর কথা। দেখা যাচ্ছে, তাদের 
অনেকেই ভগবান. পরমন্রন্মা ইত্যাদিতে বিস্বাস করেন; কেউ 
কেউ আবার এক করে দেখেন ঈশ্বর আর প্রকৃতিকে। ফলে 
তাদের মনে কোনো ভ্বশ্বের জায়গা থাকে লা। মূল প্রশ্মটিকেও 
পাশ কাটানো যায় : ঈশ্বর ইত্যাদি নিয়ে কোনো অস্বপ্তিতে 
পড়তে হয় না। 

বইটি পড়ে পাঠকরা অনেক কিছু ভ্রানতে পারবেন। তবে 
আশীয যে-ভাবে বিদ্যাসাগর-প্যারাডাইস (ছঁচ) আর 
বিবেকানন্দ-পারাডাইস-এর কথা লিখেছেন (পৃ. ৯৯). সে- 
নিয়ে আপত্তি উঠবে। আমাদের দেশে যে-কোনো গুরু ব্য 
মহাপুরুধের কথা এলেই ঠার শিক্ষাচিত্তার কথাও আসে। 
কলেড-বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘শিক্ষা' বলে একটি বিষয় পড়ানো হয়। 
স্বামী বিবেকানন্দ ও জ্রীঅরবিন্দর শিক্ষাচিত্তাও তার মধ্যে 
থাকে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, অ-ধর্মীয় বিষয়ের শিক্ষা নিয়ে এর! 
কোনোদিনই মাথা ঘামান নি. কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়েন 
নি বা চালান নি _ যেমন চালিয়েছিলেন রবীন্্নাথ বা 
এমনকি গান্ধী ৷ বিবেকানন্দর শিক্ষাচিত্তা মানে নানা সময়ে নানা 
লোকের কাছে নানা মন্তব্য বা, খুব বেশি হলে, প্রসঙ্গত দু-চার 
কথা৷ বিবেকানন্দ-প্যারাডাইস ব্যাপারটাই অলীক 

অনাদিকে, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিস্তা বলে একটি ব্যাপার 
আছে। কিন্তু তার সবটাই সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচি কেন্দ্র 
করে। অবশ্যই তার পরিকল্পনার মধ্যে নতুনত্ব ছিল। কিন্তু পরে 
তিনি আর সাস্কৃত কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তার বদলে 
তিনি গড়ে তোলেন সাধারণ শিক্ষার এক নতুন প্রতিষ্ঠান _ 
মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন। সেখানে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি বরে বাধা গতে লেখাপড়া শেখানো 
হতো। তার মধ্যে কোথাও কোনো নতুনত্ব ছিল লা। এখন 
রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত স্কুল-কলেজপুলিতেও তা-ই হয়। 
শুধু তার সঙ্গে যোগ হয় ধর্মশিক্ষা ধ্যান, প্রার্থনা ইত্যাদি । ফলে 
দু-এর কোনোটিকেই “গ্যারাডাইস' বলা যায় না। 

শিক্ষার সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক নিয়েও আশীষ খুব 
সচেতন নন। আর বিজ্ঞাল শেখা ও বিজ্ঞানচেতনা গড়ে ওঠার 
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মধো যে কোনো অবধারিত সঙ্গক্ষ নেই _ এই বিষয়টিও তিনি 
বোধহয় ঠিক অনুলাবন করেন নি। বিজ্ানশিক্ষা ছেলেমেয়েদের 
জীবনে পুব অস্পষ্ট প্রভাব ফোলে। তাদের মনোছগত গড়ে ওযে 
পরিজন-প্রতিবেশী বর্ধু বান্ধ বদের প্রভাবে। চাব দেওয়ালের 
ভেতরের শিক্ষা সেখানে দাত ফোটাতে পাবে না। ল্যাবে বসে 
যা-ই করুক, তার বাইরে সবকিছুই তারা বিনা শর্ত মেনে নেয় 
- সকলে নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু অনেকেই, বেশির ভাগই । ছাপার 
হরফ সম্পর্কে তৈরি হয় অগাধ শ্রদ্ধা। ভূত, ভগবান, 
ম্যাকস্ওয়েল সমীকরণ _ সবই তাদের কাছে এক। কর্মরত 
বিজ্ঞানীদের স্বীকারোক্তিগুলিই তার সবচেয়ে ভালো দৃষ্টা। 
চ্কুল-কলোনর-বিস্ববিদ্যালয়ে বিত্রান পড়লে বিত্রান- 
চেতনার ভিতটুকুই গড়া হয়। সেই ভিতের ওপর বাড়া করা 





যাচ সব বরনের ইনারতই ' 'আধুনিক্োন্তর' ডাবুজরা' তাই 
বিজ্ঞানের পরিভাষা উদুট সব তত্কপা শোনাচ্ছেল। আসলে 
বিজ্ঞানচেতনা ওখনোই চার দেওয়ালের ভিতর থেকে জাসে লা. 
বাইরে থেকেই সেটিকে গাড়ে তুলতে হম: 


রানকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 





পরি আরো অরে 
মনের পক্ষে ঘা কিন্তু অতাযকশাক তার এমন নিরতিশয় 
অভাব বোহহয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই 
ঘটেনি।' _ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মৃত্যুর তিনমাস 
আগে “সভ্যতার সঙ্কট' প্রবদ্ধে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ 
মানুষই যে তথাকথিত “বেসিক নীডস' অর্থাৎ প্রাথমিক 
চাহিদাণ্ডলো থেকে বঞ্চিত, সেকথা বুঝেছিলেন রযীস্ত্রনাথ। 
শ্ৰরীনিকেতনে চেষ্টাও ফরেছিলেন কিছু করার। কিন্তু, দেশের 
বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতারা সেকঘা বোকেন নি বা ধুকেও 
কিছু করেন নি। 

আমাদের চাহিদা মূলত তিনটি প্রধান জিনিসকে ঘিরে। 
“খাদা-বস্তু বাসস্থান’ __ এই তিনটির কঘা বলছি না। খাদা- 
পানীয় এবং স্বাস্থ) __ এই তিনটির কঘা বলছি না। খাদা-পানীয় 
এবং স্বাস্থ্য - এই তিনটি দিয়েই যদি আমাদের প্রতিদিনকার 
জীবনটাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিই. দেখব অন্ধকার আর 
শুধুই নেই-নেই। এই ‘নেই'-এর কঠোর কঠিন সত্য আবার 
শুধুমাত্র গ্রামের মানুষের ক্ষেত্রেই বেশি সরকারি সূত্রের সংবাদ 
বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চাশ ভাগ গ্রামের মানুষ 
এখনও কোনে! পানীয় জল পান না। বিন্ধ স্বাস্থ সংস্থার মতে 
একজন মানুষের সারা দিনে সমস্ত কাজে জ্রল দরক্যর কমপক্ষে 


৭০ লিটার । অথচ. আমাদের দেশের গ্রামের মানুবেরা মাথাপিছু 
পেয়ে থাকেন মাত্র ১০ লিটার ক্তল। তাও আবার তাকে হাটতে 
হয় গড়ে আধকিলোমিটার পথ। পশ্চিম়বঙ্গও বাতিড্রম নয়। 
এই রাজ্যের মোট ৩৮ হাজার ৭৪টি গ্রামের মধ্যে ন হাজার 
ছরশো গ্রামে জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। জলের মতই একই 
চিত্র খাদ্যের বেলাতেও ৷ ত্রিপুরা, উড়িব্যা, রাস্থান, বিহার _ 
সর্বত্রই মানুষের দৈনিক আহার্যেয পরিমাণ প্রয়োজ্জনের তুলনায় 
অনেক কম। মাটি এবং পাথর বাদ দিয়ে হেন বস্তু খুব কমই 
আছে __ যা ভারতের গরিব গ্রামীণ মানুষ দুর্দিনে খায় লা। 
নানাভাবে সন্থলহীন এদেশের গরিব মানুষের অম্ধাদ্য খেয়ে 
বেচে থাকবার এক নিপুণ এক্সপার্টাইজ বা দক্ষতা গড়ে উঠেছে। 
সেই একই ট্রাডিশন সমানে চলছে চিকিৎসা. স্বাস্থ্য ক্ষেয়েও। 
ম্যালেরিয়ার কথা বাদ দিন? কালান্ুর, ডেঙ্গুর মতো 
রোগণ্ডলোও আবার শুধু ফিরেই আসে নি -- বেশ জঁকিয়ে 
বসেছে। এসবই রয়েস্মর ভট্টাচার্য তার ‘পদ্ধীত্তীবন পাঠ' 
বইটিতে সহজ ভাবায়, তীক্ষ-বিদ্রুপে তথা দিয়ে তুলে ধরেছেন। 
প্রয়োজন মত অসংখ) তথ্য, পরিসংখ্যান ব্যবহার করেছেন 
ঠিকই তবে তা কখনই লেখার সাবলীল গতিকে আটকাতে 
পারে নি। এতটুকু কমে নি বিদ্রপের তীক্ষুতা। কিন্তু, বিসুপ 
করেছেন যাদের _ তাদের গায়ে লেগেছে কিনা সন্দেহ! 





১৬৩ 
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কর্পোরেট - মাল্টি নাশনালাদের অবাধ লৃষ্ঠনভূমি এই হতভাগা 
আমাদের দেশ। সেই তিমির গাঢতর হয়েছে। সবুজ বি্লাবের 
সর্বনেশে জের তো এখনও চলছে। চলছে মনসান্টোর অবাধ 
শোষণ । তাতে ভুগর্ভস্থ ছলত্তর নেমে গেলেও, 'কার তাতে 
কী 

শুধু তো দেশীয়, রাহ সরকার বা বিদেশী আমেরিকা নয় 
= আমাদের দেশের মানুবেরাও সময় বিশেবে, এমন সব ধান- 
ধারণা, কুসংস্কার-এ আচ্ছা হন যে __ উ্রয়ন শুধুমাত্র একটি 
অধরা হবপ্নই থেকে যায়? বাদ যান না শহরের তথাকথিত 
শিক্ষিত লোকেরাও) লেখক তাই যবার্থই মস্তব| করেছেন 
"কুসংস্কার মাপা বড় কঠিন'। অথচ. এই গরিবদের যুক্তিবাদী 
মন তৈরি করার জনা যে বাপক শিক্ষার শ্যোজন ছিল, তার 
ছ্বিটেফোটা কাজও এখানে হয়৷ নি। তাই উন্নয়ন ঘটানো এবং 
সেই উন্নয়ন বরে রাখা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। দেশ স্বাধীন 
হওয়ার পর সামান্য হলেও কিছু টাকা শিক্ষাাতে বায় হয়েছে। 
কিন্তু, এতে শহরে যে কটা কলে হয়েছে -- তুলনায় গ্রামের 
মানুষদের সাক্ষরতা, সচেতনতা বা শিক্ষার জন) বায় হয়েছে 
খুব কম অংশ। লেখক সঠিকভাবেই প্রস্থ তুলেছেন এই 
প্রেক্ষাপটে গ্রানের মানুষদের কাছ থেকে নতুন চিত্তার রাস্তা 
চাওয়া পাগলামো নয় কি? 

সম্রতি সাক্ষরতা মিশন এবং সাক্ষরতা নিয়ে কম হৈ চৈ 
এবং টাকা খরচ হল না __ তবুও গরিবের শিখবার যথাযোগ্য 
স্কুল, যথাযথ বাস্তব আয়োজন ও পরিকাঠামো তৈরি হল না। 
পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ নিরক্ষর নিয়ে আমরা উন্নয়নশীল দেশ 
বলে নিজেদের পরিচয় দিই। অথচ. আমাদের দেশে রয়েছে 
বিপুল নানব সম্পদ। এখানে বিদেশী প্রযুক্তি আমদানী করে 
উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা না করে, অনায়াসেই সাক্ষরতার ফলে 
উৎপাদন বাড়ালো যেত। কি তিনরন্তা, লালরন্তা __ সবাই প্রায় 


একই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়ে আসছে। তাই 
"ব্লক কর্মসূচি' বা "পঞ্চায়েত বাবস্থা__কোনটারই সঠিক 
উন্নয়নের ছবি গ্রামে দেখা গেল না। হয়ত শহর বা শহর ঘেঁষা 
গ্রামে কিছু অংশের মতো কিছুটা উন্নয়ন চোখে পড়ে। কিন্তু 
গ্রামের পর গ্রাম, প্রান্তিক অঞ্চলে এখনও সেই অন্ধকার। নেই 
কোনো উ্নয়নের ইঙ্গিতও। আছে ও% সমুদ্রসম বেকারবাহিনী। 
গ্রামের উন্নয়নের কালে গ্রামের মানুষকেই শুধু কাডে লাগালে 
চলবে না। গ্রামের পরিবেশ, সেইখানে প্রাপ্ত শ্রাকৃতিক 
সম্পদকেই ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। তবেই সম্ভব 
সঠিক খ্রামোদ্নয়ন। একই কথা বলেছিলেন রবীন্ত্রনাথও _ 
“পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে 
বর্তমানকে দয়া করে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে 
আপন-হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই 
উৎস কখনো শুদ্ধ হয় না'। অথচ এই সহজ এবং সতা কথাটাই 
আমরা ভুলে যাই। রত্রেম্বর ভট্টাচার্য-এর এই বইটি বাস্তবিকই 
সংগ্রহে রাখার মত। প্রচ্ছদটি চমৎকার। সমাজ বিজ্ঞানের 
গবেষক. ছাত্র-ছাত্রীদের বইটি খুব কাজে লাগবে। পাশাপাশি 
যারা এখনও একটু অন) রকম ভাবেন -_ চিন্তা করেন এই 
দেশের মানুষজনদের জন্য, তাদের হাতে এ বই তুলে দেবে বু 
দরকারি তথ্য ও পরিসংখ্যান। তাই বইটির বহুল প্রচার হওয়া 
দরকার। 


সোমা বসু 


পলীজীবন পাঠ 

রযস্বর ভট্টাচার্য 

নবপত্র প্রকাশন, ৬, বন্ধিম চ্যাটার্জী চ্রীট, কলকাতা”৭৩ 
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তক মেলা, ২০০১ 
মূল্া:৫০টাকা 
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জল সারাবছর সমান থাকে না; কখনও বেশি, 

কখনও বা কম। নদীখাতের আকার-মআয়তন নির্ভর করে 

এই জলের পরিমাণের ওপর ৷ সবচাইতে বেশি জল৷ যাতে 
নমীষাতে বেয়ে নেমে যেতে পারে সেই অনুসারেই নদী খাতের 
আকার নদী নিলেই তৈরি করে লেন্প। হঠাৎ করে আয়তনের 


মালদহ - 


মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ভাঙন 


তুলনা বেশি জল নেমে এলে নদীর পাড় উপছে জল নেমে 
এসে ভাসিয়ে দেয় দূ পাশের অঞ্চল, সৃষ্টি হয় বন্যার। এ বন্যা 
কিন্তু মানুষের খুব একটা ক্ষতি করে লা, কারণ সাধারণত 
বছরের একটা বিশেষ সময়ে এই বন্যা আলে আর মানুষ তার 
জন্য তৈরি হয়েই থাকে, বরং পলিতে চাষের জমি উর্বর হয় 
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১৬৪ 


ss 


আর মানুষের নখে আয় যোগায় । যুগ যুগ ধরে এভাবেই সৃষ্টি 
হয়েছে নদীর ল্রাবন-ভুমি যা মানব সভাতা বিকাশের বেন 
বাপে গড়ে উঠেছে, যেমন নিশরে নীলনদের সমভ্ুমি- 
ইউফয়েতিস-তাইগ্রিস এর উপতাকা, বা ভারতে গঙ্গানদীর 
সনডূলি। 

নী কিন্তু চিরদিন একই খাতে বয়ে চলে না. চলতে পারে 
লা। নদীর প্রকৃতিই হ'ল প্রতিনিয়ত গতি-পরিবর্তন করা। নার 
প্রধান কা হল ভু-পষ্টে স্বনির সমতা ফিরিয়ে আলা ॥ ভূ- 
অভ্যস্তরস্থ শক্তির প্রকাশের ফলে আগ্নেয়গিরির অগ্যুৎপাত, 
ভূনিকম্প ইত্যাদি অহরহ ঘটে চলেছে, কোথাও ভূমিভাগ উঁচু 
হয়ে পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি 





গ্রাম গঞ্জ বা শহর তৈরি হয় নদীর জলের সুবিধা নেবার ছলয। 
এসব বাপারে নটী বিশেবলরের পরামর্শ নিয়ে তো হনবসতি 
গাড়ে তোলা হয় না _ আর সেটা বাস্তবে সর্বপ আশা ভরাও 
যায় না। 

হতেই হবে একথা মোলে নেওয়াই ভাল । দেই দুর্ভাগাকে যতটা 
সম্ধব কমানোর ছানা সচেষ্ট হওয়াই বুদ্ধিমানের কান্ড । নচীবক্ষে 
আডাভ্াড়ি কাধ বা ব্যারাজ, দুপাশে পাড় বাধ __ এসব মানুষ 
তৈরি করে নঈীর দলকে মানুষের জানতে লাগানো আর ধ্বংসের 
হাত থেকে ভি বাঁচানোর চেষ্টায়। নদীর স্বাভানিক গতির 
উপর যখন মানুষের 





করছে, কোথাও বা নিচু 
জমির সৃষ্টি করছে। বৃষ্টি 
আর বরফশলা দল এই 


বাধ বা ব্যারাজ, দুপাশে পাড় বাধ __ এসব মানুষ তৈরি 
করে নদীর জলকে মানুবের কাজে লাগানো আর 


লোভের হাত পড়ে তখনই 
শ্রকাশ পায় নদীর ভয়ন্কর 
বিধ্ধসৌ বাপের! কোথাও 


সব উঁচু জমি থেকে মাটি, ধ্বংসের হাত থেকে জমি বাঁচানোর চেষ্টায়। বাধা পেলে জলের 

পাথর ইত্যাদি নিয়ে নিচু নদীর স্বাভাবিক গতির উপর যখন গতিবেগ যায় কমে। তাই 

জমিতে জমা করছে। এর নী তখন বাধা হয়ে 
মানুষের লোভের হাত পড়ে তখনই প্রকাশ পায় নদীর নজীখাত 

ফলে উঁচু জমি নিচু হচ্ছে দু'পাড় ভেঙে 

আর নিচু জমি উঁচু হচ্ছে। ভয়ঙ্কর বিদ্বসী রূপের। কোথাও বাধা পেলে চওড়া করে নেয় ঘাতে 

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ জলের গতিবেগ যায় কমে। তাই নদী তখন সবটা জল নহীখাত ঘরে 


শক্তির কাজ কখনও বন্ধ 


বাধ্য হয়ে দৃ'পাড় ভেঙে নদীখাত চওড়া 


বয়ে যেতে পাবে। এর 








হচ্ছে না. নদীর কাজেরও করে নেয় যাতে সবটা জল নদীখাত ধরে সা যানি যেই 
তাই বিরতি সেই। বয়ে যেতে পারে। এর ফলে স্বাভাবিক গর্তে চলে যায়। মানুষ 
অনন্তকাল ধরে নদী তাই ভাবেই নদীর দু'পাড়ের জমি নদী চাবের ভি, বসতি ভমি 
দি গর্তে চলে ঘায়। মানুষ চাষের হায়ায়। 

চলার সময় মদী যদি জমি, বসতি জমি হারায়। PEt Rone 
অনুভব করে যে ঘেখানে ঘটেগ্ে। নদীর চরিত্রের 


তার কাজ শেষ হয়েছে অর্থাৎ নিচু জমি ভরাট হয়েছে তখন 
নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে অপেক্ষাকৃত নিচু জমি খুঁজে 
বের ঝরে সেখানে জমি ভরাট করার কাজে লেগে যায় আর 
এভাবেই চিরদিন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই নদী নৃতন নূতন 
পথে প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু নদীর পূরনো গতিপথের পাশে 
বদি ইতোমবে) জনবসতি গড়ে ওঠে তবে সেসব জনপদ 
শঅবল্াস্তাবী রূপে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মানুষ একেই ভাবে 
মদীর বিক্বসৌ রূপের প্রকাশ। কিন্তু এর জন্য তে! নদীকে দায়ী 
করা চলে না। নদী আব্ম কোথা দিয়ে বইছে তা দেখেই তো তার 
ছুপাশে জনবসতি গড়ে ওঠে - কাল কোথা দিয়ে বইতে পারে 
সেদিকে তো কারও দৃষ্টি পড়ে না! নদীর তীরে চাবের জমি, 


কথা চিন্তা না করে শুধুমাত্র মানুষের স্বার্থের দিকে নত্রর দেবার 
ফলেই মানুষের স্বার্থের ওপর আঘাত পড়েছে প্রচণ্ড ভাবে। 
ফরাকক ব্যারাজ তৈরি হবার পর নদীর জল থমকে দাড়ালো, 
জলের গতিবেগ কমে গেল, সাথে সাথে তার পলি বহুল 
করবার ক্ষমতাও কমে গেল: ফলে নদী তলে পলিত্রমা শুরু 
হল, নদীতল উঁচু হয়ে ওঠার ফলে নদীখাতের জল ধারণ 
ক্ষমতাও কমে গেল। বর্ষার জলপ্রবাহ তাই প্রচণ্ড বেগে আছড়ে 
পড়লো পাড় ভেঙে নদীকে চওড়া করে নেবার জন্য। ডানতীরে 
রাজমহলের শক্ত পাথর ভাতার চাইতে বামতীরের নরম পলি 
দিয়ে তৈরি জমির দিকে তাই গঙ্গার দৃষ্টি পড়লো -_ যার 
ফলক্রুতি মালদার অধিবাসীদের চরম দুর্দশা । 
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হিসেব নিকেশ করেই কাজে নেমেছিলেন বলে দাবি করেন। 
বর্ষাকালে সবচাইতে বেশি কতটা জল নদীখাত বরে লেখে 
আসতে পারে সেটা হিসেব করেই গেটগুলি বানানো হয়েছিল। 
মোট ১০৯টি গেট. প্রতিটি ১৮.৩০ মিটার চওড়া সবকটি গেট 
খোলা থাকলে নদীর জল পরিবহনে সমস্যা হবার কথা নয়। 
কিন্তু কিছু গেট যদি বছ থাকে তবে তার পিছনে আবদ্ধ 
ভ্রলরাশি পলি ভ্রমানে গুরু করবে আর সেই পলির পরিমাণ 
প্রতি মৃহূর্তে বাড়তেই থাকবে। এর ফলে প্রতি বছরই বন্যা ও 
ভান্তনে ক্ষয়-ক্ষাতির পরিমাণ বাড়তেই থাকবে) এটাই হয়েছে 
সর্বনাশের মূল কারণ। এর হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় 
হল নঙীখাত থেকে পলি তুলে ফেলে নদীখাতকে আবার 
পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা । কাজটা খুব সহঞ্র নয়. হয়তো বা 
সরকারের আর্থিক ক্ষমতার বাইরে। 

বাঁধ নিয়ে বিতর্ক এখন পৃথিবীব্যাপী। ভারতে এই 
বিতর্কের সূত্রপাত নর্মদ! প্রকল্পকে ঘিরে। প্রায় দু'দশক আগে 
মেধা পাটকারের নেতৃত্বে নর্মদা উপত্যন্তার বাস্তচাতদের 
পুনর্বাসনের দাবিতে ঘে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, নানা ঘাত 
প্রতিঘাতের মধ] দিয়ে তা আল্রও অব্যাহত। পরবর্তীকালে 
ভারতের অন্যান্য বাধ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বাদ যায়নি ফরান্কা 
ভ্রকজও। পশ্চিম বাংলার এই বতত্রচ্ত নদদী-প্রকল্পটি নিয়ে 
বালো ভাষায় লেখা প্রথম প্রামাণ্য পৃত্তিকা 'গঙ্গা ভাঙন কথা : 
মালদহ-সুর্শিদাবাদ'। নদী বিভ্তানের জটিল তন ও তথা 
বইটিতে সাধারণের বোধগনা ভাবায় সাবলীলভাবে উপস্থাপিত 
করেছেন কল্যাণ রুত্র। ডানা গেছে কয়েকজন বাস্তচুত মানুষের 
স্বপয়স্পর্শ করা কাহিনী না বলা থেকে গেছে আরও বু 
মানুষের কথা __ এ স্বীকারোক্তি লেখকেরই। 

পল্থার-বিধ্রংলী রূপের কথা বাংলায়-শ্রবাদে পরিণত। 
বর্ণনা করেছেন সেই আগ্রাসী রূপ। তবে ফরান্কা ব্যারান্ডে বন্দি 
গঙ্গা এখন আরও বেশি আস্থির, প্রতি বর্ষায় মালদহ ও 
মুর্শিদাবাদে ভেঙে ফেলছে গ্রামের পর গ্রাম। এ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত 
করেক লক্ষ মানুষ । সেই হতভাগ্য মানুষদের পুনর্বাসনের দাবি 
চূড়ান্ত ভাবে অবহেলিত। অথচ ভাঙন প্রতিরোধের নানে 
প্রতিবর নদী তীরে পার ফেলে অপচয় করা হয় কোটি কোটি 
টাকা। নদী ভান আর বোল্ডারের দুর্নীতি এখন সবার জানা। 
পোদ সি এ ডি তার রিপোর্টে এ বিষয়ে কঠোর মন্্ব) করলেও 
‘রব পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। প্রতি বর্ষায় গঙ্গার 
পাড় জুড়ে চলে মাফিয়া আর কষ্টাক্টরদের হ্বেচ্ছ্চার। সাধারণ 
মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধের ওপর চলে পুলিশের লাঠি, 


গুলি। এমন এক ঘটনায় বছর দু'এক আগে আবেরীগঞ্জো মারা 
গিয়েছিলেন স্থানীয় যুবক লহিকুদ্দিল। তবু ধীরে ধীরে মানুষের 
প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। বাস্তচ্যতরা এখন সোচ্চার 
পুনর্বাসনের দাবিতে । জমি ভান্তছে যরাক্কার উল্লাল ও ভাটিতে। 
কিন্তু ফরাক্কার উজানের চর ঝাড়ঘন্ডের আর ভাটির চর 
অনেকটাই বাংলাদেশের দখলে। এ বিষয়ে রাজ) ও কেন্দরীর 
সরকার নির্বিকার। এই সব চর ভ্ররিপ করে বাস্তচ্যুতদের 
পুনর্বাসন অসন্তব নয়. প্রয়োজন শুধু সরকারি উদ্যোশ্গের। 

ফরান্তা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ! ছিল হুগলি নদীর নাব্যতা 
ফিরিয়ে আনা। কিন্তু মোহনার ক্রমত্াসমান নাব্যতা আজও 
জাহাজ চলাচলের বাধা। ফরাক্কার ভ্রলের কোনো ইতিবাচক 
প্রভাব মোহনায় পড়েনি __ একথা স্বীকার করেছে পোর্টট্রাস্ট, 
গ্রেছিংএর পরিমাণ পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। 
হলদিয়ার পর তৈরি হচ্ছে কুলপী বন্দর। ফরাককা প্রকল্প নিয়ে 
বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের অবনতি হযেছে, ভ্রমাগত এমন 
অনেক কথা সাধারণের অডানাই থাকতো যদি না আলোচ্য 
পুস্তিকাটি শ্রকাশিত হতো । মাত্র ৪৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি নানা 
তাথে) সমৃদ্ধ এবং গৌরবে বিশাল। অনেকগুলি ছবি, আলচিও। 
এবং সারণি বিষয়বন্ত্রকে প্রাঞ্জল করতে সাহাযা করেছে। 
পুত্তিকাটি এই বিষয় সম্বন্ধে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন 
করে। 

তবে একটা বিবয়ে পাঠকের আশা অপূরণই থেকে যায়। 
সমস্যার সমাধানে লেখকের বেশ কিনু মূল্যবান মন্তব্য রয়েছে, 
যেমন বন্যার জল সঞ্চার করে শুধার সময় বাঠ্হার করার জন) 
প্রাবন ভূমিতে পুকুর কাটার কথা। কিন্তু এধরনের উন্নয়নমূলক 
কাজে হাত দিতে গেলেই কতগুলি সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসব 
সমস্যা এবং তার সন্তাবা প্রতিকার নিয়ে এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট 
বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা থাকলে সাধারণের কাছে, এমনকি 
বিশেষজ্ঞদের কাছেও এটি একটি মূল্যবান দলিল রূপে গৃহীত 
হত। স্বয়ংসম্পূর্ণ অদূর ভবিষ্যতে লেখকের কাছ থেকে৷ 
এধরনের একটি পুস্তক পাবার আশ! গুণমুগ্ধ পাঠকেরা অবশাই 
করতে পারেন। 


মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গঙ্গা ভাঙন কথা : মালদহ - মুশির্দাবাদ 
কল্যাণ রুল 
স্বদেশ সমকাল গ্রন্থমালা ১ 
মৃত্তিকা প্রকাসন। ১৮ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলফাতা-১২ 
প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০২. 
বিনিময় : ২০ টাকা 
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১৬৬ 





(এ পি ডি আর) তিন দশক পূর্তি হল। 
এই উপলক্ষে, গণতান্ত্র অধিকার তথা 
মানবাধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের লক্ষ 


১৫ wap? 
এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ভারতসতা হল-এ, 
৭ জুলাই ২০০২ রবিবার, বিকেলে। 


0] ৯ আগস্ট শুক্রবার কাচরাপাড়া স্টেশন আপ প্ল্যাটফর্মে 
“পরমাণু অস্ত্র, পরমাণু চুল্লি, পরমাণু যুদ্ধ-বিবোধী' সভা করে 
কাচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার । নিত্যঘাত্রী ও সাধারণ পথচারীর 
মনোযোগ আকর্ষণ করে এই প্রয়োজনীয় সভা। 


0. ইন্দিরা বসু স্মরণ সভা" অনুষ্ঠিত হল ১০ আগস্ট 
বিকেলে ‘ডাঃ বি কে বসু মেমোরিয়াল রিসার্চ আান্ড ট্রেনিং 
ইনস্টিটিউট অব আকৃপাংচান্র'-এর সভা ঘরে। ভারতে 
আক্ুপাংচার চিকিৎসার পথিকৃৎ ডাঃ বিজয় কুমার বসুর যোগ্য 
সহধর্মিনী, ভারত-চীন মৈত্রী আন্দোলনে সহযোগী ইন্দিরা বসু 
ছিলেন জনকল্যাণে নিয়োজিত প্রাণ। ১৭ জুলাই ২০০২ তার 
প্রয়াণ হয়। এই স্মরণসভা (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থসথ্যপ্রের 
সহযোগিতায় আয়োজিত) উপলক্ষে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত 
হয়। ইন্দিরাদি ছিলেন ডাঃ কোটনিস মেমোরিয়াল কৰিটির সহ- 
সভাপতি। 


0) ২৬ মে রবিবার হরিণঘাটা সংলম নারায়ণপূর শ্রাথনিক 
বিদ্যালর শ্রঙ্গণে 'ডিরোজিও - আচার্য প্রফুল্চন্ত রায় গ্রস্থাগার'- 
এর উদ্যোগে দুদকে ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক দেওয়া 
হয়। এটি ১২ শ বার্ধিক অনুষ্ঠান ছিল. ৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী বই 
গ্রহন করে। স্থানীয় বিরহী নেতাতী বিদ্যাভবনের প্রাক্তন শিক্ষক 
রসরাস ফীর্তনীয়া সভাপতির ভাষণে বলেন, আরো বেশি 
সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের সাহাবা করার চেষ্টা কর! উচিত; তিনি 
গ্রন্থাগারকে এই প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্য প্রতি মাসে ১০০ টাকা 
'মাহাযা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। 


0. আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাতাত্বিক মন্ীবী মুহম্মদ 
শহীদুলা'র ১১৮তম জম্মদিবস উদ্যাপিত হল ১০ জুলাই 
বিকেলে কলফাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে। অনুষ্ঠানে 
“শহীদুল্লাহ স্মারক বন্তৃতা' করেন প্রাবন্ধিক মহম্মাদ 
আজহারউদ্দিন খান্‌। বিষয় ছিল: 'যে জীবন আলোর অবিক'। 
সানগিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা __ বিশ্বকোষ পরিষদ। প্রসঙ্গত, 
গুহা্মদ শহীদুল্লার প্রথষ জীবনী গ্রন্থের লেবক আন্রাহারউদ্দিল 
খান্‌। 


0 উত্তরপাড়া পভর্নমেন্ট হাইস্কুলের ডি এস কোঠারি ইকো 
ক্লাব পরিকেশ দিবস পালন করে সুন্দর কর্মসূচি নিয়ে। ছেলেরা 
উত্তরপাড়া হাউল্তিংয়ের প্রায় শচারেক ফ্লাটে গিয়ে পরিবেশ 
পরিচ্ছন্ন রাখার আবেদন ভানায়। প্রত্যেকের হাতে তুলে দেয় 
একটি পরিবেশ বিবন্ক পত্রিকা। ৯ জুন সন্ধ্যায় “আমাদের 
পরিবেশ ও পরিবেশের আমনা' শীর্ষক আবৃত্তি আলেখ্য, 
"পৃথিবী তীবনের জন্য সঙ্গীতালেখা পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে 
পরিবেশ সম্পর্কে বলেন উমাপ্রসাদ সমাদ্দার. অনবেন্ত্রনাথ 
বর্ধন, বুলবুল ঠাকুর প্রমু্ষ। 

0 ১ জুন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পূর্ব মেদিনীপুর 
জেলা আঞ্চলিক সমিতি এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। 
নন্দকুমার পক্ষায়েত সমিতির অস্তর্গত ব্যবন্যরহাট (পশ্চিম) 
এর বিরিঞ্চিবসান শীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে । বেতকল্পা গ্রানের 
তপন বেরা তার পিতার মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়াদি না 
করে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ হাজ্জার টাকা দান ফরেন 
এই অনুষ্ঠানে । কুসংস্কার নিয়ে বলেন রাজেশ দত্ত, চিররঞ্জন 
পাল, আশুতোষ দাস, রাসবিহারী মিশ্র ক্ষিতীশ সামন্ত প্রমু। 
শান শোনান সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়। 


0 ২২ জুল হাওড়া মানশ্রী গ্রানের পিরা-র দশম রক্তদান ও 
পঞ্চম মরণোত্তর দেহদান অঙ্গীকার শিবির আয়োতিত হয়। 
বিমান হাজরা, পরিৰল ঘোব. দীপক চক্রবীদের সাংস্কৃতিক 
কার্যক্রমের পর শুক হয় রক্তদান। আশপাশের গ্রাম থেকে কল 
স্ত্রী-পূরুধ রক্ত দিয়ে যান। মরণোত্তর দেহদানে অঙ্গীকার 
করেছেন দশজন। পিরার পরবর্তী শিবির আয়োজিত হবে 
২০০৩-এর ৭ ফেব্রুয়ারি। 


0) ঝ্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা ১৭ বছর ধরে 
ধারাবাহিকভাবে 'দর্পদংশনে মৃত্যু আর নয়" __ এই ব্রতের 
লক্ষ্যে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাণপণ কান্র চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন 
কর্মসূচীর মধ্যে সম্প্রতি নিয়মিত কর্মশালার আয়োজন করছে 
তারা ত্ত্য্ত গ্রামাঞ্চলের পেশাদার ও অপেশাদার মানুষদের 
নিয়ে, সচেতন ও আধুনিক চিকিৎসার অভিমুখী করার উদ্দেশে। 
দুর্গম অঞ্চলের ওকা-গুনিনদের নিয়ে এই নতুন কর্মসূচীর 
কর্মশালা হয়েছে শ্রথম চার মাস আগে। তারপর 'কোয়াক 
ডাক্তার" দের নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার কর্মশালা 
হয়েছে দু'মাস আগে । এবার হ'ল "গ্রামীণ মহিলাদের" সচেতন 
করার কর্মশালা, গত ২ অক্টোবর ২০০২. স্টেশন সংলগ্ন শিশু 
নালন্দা স্কুলে। সংস্থার নিজস্ব কমী ছাড়াও কলকাতা থেকে 
চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞর। গিয়েছিলেন কর্মশালায় 
স্থানীয়ভাবে চমৎকার উদ্দীপলা দেখা গেছে। 


-  — — টা, 
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উৎস মানুব __ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২ 
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মুহূর্তের অসতর্কতা 
মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড 


গোটা বছর আগুন এড়াতে কয়েকটি সাধারণ সতর্কতা মেনে 
চলুন _ 


বৈদ্যুতিক তার ও সংযোগস্থলগুলি ক্রটিমুক্ত রাখুন। 
অন্যায়ভাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন না। 
তেল, পেট্রোল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ আগুন থেকে দূরে রাখুন। 


আগুন লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ১০১ ডায়াল করে দমকলকে খবর 
দিন। 


অহেতুক উত্তেজনা ছড়াবেন না। দমকল কর্মীদের কাজে 
অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ করবেন না। 
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